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প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৪ 


জি. এ. ই. পাবাঁলশার্স-এর পক্ষে জুনম্দ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১০, রাজা রাজকুফ 
স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে প্রকাঁশত এবং 'দি'শবদগাঁ প্রিশ্টার্প- 
এর পক্ষে শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ কর্তক ৩২, 1বডন রো, 
কলকাতা-৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত এবং মুখাজা বাহীস্ডিং 
ওয়ারকসএর পক্ষে মানস মুখাজাঁ কর্তৃকি ১২, হরচদ্দু 
মল্লিক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৫ থেকে গ্রান্ঘত। 


রকীশ্দ্ভারতণ 'বম্বাবদ্যালয়ের যেসব ছান্রছাত্রশীর 
তাঁগদে এই 'ছ্বিতশয় সংস্করণের প্রকাশনা বাস্তবায়িত হয়েছে, তাদের উদ্দেশে 


নিবেদন 


প্রথম সংস্করণ 


শিক্ষা বা অন্য কোনো সংত্রে রাস্ট্রীবজ্ঞান বিষয়ে 'বাধবদ্ধ পাঠগ্রহণের সুযোগ 
বর্তমান লেখকের ঘটে নি । উত্ত বিষয়ের প্রাতি লেখকের অনুরাগ শুধুমাতই 
কৌতুহলী পাঠক 'হসেবে। বর্তমান গ্রস্থাটকে সেই দীর্ঘ-লালিত অন:রান্তর 
সামান্য নিদশ'ন বলা যেতে পারে- তদাতীরন্ত িছ নয় । জনৈক বম্ধূর মতে, 
কারো কোনো িষয় পড়ে ভাল লেগে থাকলে, সে বিষয়ে দনজের মতো করে 
লেখার অধকার তারি 'নশ্চয় আছে, নাই-বা হলেন 'তঁন বিশেষজ্ঞ । 

ভারতের একাধিক ভাষার তুলনায় বাংলায় গ্রহ্ছ-উৎপাদনের পারমাণ কম ; 
বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে অবস্থাটা আরও নৈরাশ্যজনক । বাংলায় প্রকাশিত 
বইমের আধিকাংশই হল সাহত্য বিষয়ক । অন্যানা বিষয়ে প্রকাশিত বাংলা বই 
প্রধানত পাঠ্যপনস্তক-ঘে"ষা । আর অনেক বিষয়ের মতো রাম্দ্রীবজ্ঞানের ক্ষেত্রেও 
সাধারণ কৌত্হল 'নবত্তর উপযোগী বাংলা বইয়ের সংখ্যা নগণ্য । নিজের 
প্রয় ও পঠিত এই বিষরটিকে বাংলা ভাষায় আমারই মতো কৌতুহলী পাঠকের 
কাছে পেশছিয়ে দেবার লোভেই এবই রচিত-_বিশেষজ্ঞ পাঠকের জন্য 
নয়। তব এ-বইয়ের যাঁরা সন্তাব্য পাঠক, বাস্ট্রতত্বের সঙ্গে অন্তত প্রার্থীমক 
পরিচয় তাঁদের আছে--এটুকু আশা করা বোধহয় অন্যায় হবে না। 

আমাদের কলেজ ও 'বিম্বাবদযালয়গৃলিতে রাষ্ট্রীবজ্ঞানের যে-সব বই পড়ানো 
হয়ে থাকে তা প্রথমত ইংরেজি ভাষায় লিখিত, শপপার তাতে পাশ্চাত্য রাষ্ট্র 
চিন্তার আলোচনাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের সম্যক পরিচয়- 
দানের চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না । মিল, বেনথাম বা গ্রীনের মতো রাণ্্রদার্শনক 
এদেশে না জন্মালেও ভারতের বহু মনীবী মে উস্ত িষয়ে গভনর তত্বগত চিন্তার 
পাঁরচয় দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। ভারতের আধূনিক রাম্দ্রীচস্তা মূলত 
পশ্চমী প্রভাবে বিকশিত । তাকে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পৃণ“ বলা না গেলেও, 
1বশ্বের বর্তমান রান্ট্রনোতক চিন্তার ভাণ্ডারে ভারতের নিজস্ব 'কছ মৌলিক 
অবদান যে আছে সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। 

প্রথমেই স্বীকাষ$ এ-বইয়ে ভারতের তো নয়ই, বাংলাদেশেরও সমগ্র 
রাষ্ট্রাচন্তার পণাঙ্গ আলোচনা করা যায় 'নি। কেবল বারো জন বাঙালি মনীষীর 
প্রসঙ্গ এই বইয়ের অন্তভূন্ত হয়েছে৷ উন্ত মনীষাবৃন্দের প্রত্যেকের রাজনৈতিক 
ধ্যনধারণা এক-একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের বিষয় হওয়া সম্ভব--কাজেই এক্ষেত্রে 
সংক্ষেপে আলোচনা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। গ্রন্থের মৃখবন্ধে ও প্রতিটি 
পরিচ্ছেদে প্রাসাঙ্গকভাবে দেশের রাশ্দ্রীয় চিন্তা ও ঘটনার ধারা সংক্ষেপে 


উল্লেখ করা হয়েছে; বাঙাঁলর রাষ্ট্রীচ*্তার ধারাবাহক আলোচনা করা 
হয় 'ন। 

বইটিতে মোৌলক বিশ্লেষণ ও গবেষণার কোনো দাবি যে নেই সে-কথা 
সহ্দয় পাঠককে স্মরণে রাখতে অনুরোধ কাপ । বহু পণ্ডিত ও গবেষক 
এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ পূবেই সম্পন্ন করেছেন । কিন্তু সে-সমস্ত রচনার 
আঁধকাংশই ইংরোজতে লিখিত এবং এক-একটি কালপরব্ে সামাবন্ধ ; বাঙাশীলর 
রাষ্ট্রচন্তার পৃণাঙ্গ আলোচনা আজও কেউ করেন 'ন। বর্তমান গ্রন্থের 
উপযোগিতা যাঁদ কিছ থেকে থাকে, তবে সেদিক থেকেই। 

গ্রন্থ প্রণয়নকালে পর্বসরিদের রচনা থেকে গহাশীত সবিশেষ সাহায্যের 
উল্লেখ সাধ্যমতো প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে সাশ্নবেশিত হয়েছে ॥ যে-কয়েকাঁট 
বই আগাগোড়া আমার ?দগবার্শকাস্বর্প কাজ করেছে এখানে তাদের 
পুনরূল্লেখ বোধ হয় বাহল্য হবে না । 'বাপিনচস্দ্নু পাল রচিত “নবযুগের বাংলা” 
মানবেম্দ্রনাথ রায়ের “সায়েশ্টিফক পালটিক্‌স” বিশ্বনাথ বমরি ডান 
ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল থটত এবং বিমানাবহারধ মজুমদার লিখিত ণহস্ট্রি অব 
পাঁলীটিক্যাল থট: : ফ্রম রামমোহন টু দয়ানন্দ'--এই কি গ্রন্থের নিকট বর্তমান 
লেখকের খণ 'বশেষভাবে স্বীকার্ধ । 

গ্রন্থটি রচনার সময়ে বপিনচন্দ্র পালের পুত্র ও তাঁর দর্ঘকালের সহচর 
শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল এবং সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 
বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে নানাবিধ পরামর্শ দান করেন । নিজের নানা 
অস্থবিধা উপেক্ষা করে বইটির সুনপণ সম্পাদনা ও সবঙ্গিশণ সোম্ঠবসাধনে 
সহায়তা করেছেন শ্রীবমান সিংহ ৷ শ্রীইন্দ্রনাথ মজমদার বইটি প্রকাশের ঝাঁক 
নেবার অনেক আগে থেকেই বিষয়টির পারকজ্পনায় সাহায্য করেন। তাঁর 
পুরাতন পুস্তক বিভাগ থেকে বহ্‌ দ:্প্রাপ্য বই ও পাত্রকারদ অবাধে 
ব্যবহারেরও সুযোগ পাওয়া গেছে। তাঁর সহকমর্ঁ শ্রীআজতকুমার দাশ 
ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সাহায্য করেছেন । পাশ্ডালাঁপ পাঁরমারজনায় সহায়তা 
করেছেন জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীকৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । গ্রন্থপাঞ্জ ও [নর্ঘপ্ট 
সংকলন করে দিয়েছেন নিউ আিপর কলেজের গ্রন্থাগারক শ্রীস্চিন্রা ঘোষ । 

এ'দের সকলকে আমার আতন্তারক কৃতজ্ঞতা জানাই । 
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মুখবন্ধ 


রাজনাঁতি বিষয়টি কারো-কারো কাছে অরুচিকর বলে বিবেচিত হয়। তাঁদের 
দন্টিতে রাজনীতি ?েনছক দলাদল ও নিবচিনের রেষারোষ ছাড়া আর কিছ 
নয়, কাজেই তা দুনশীতি, মিথ্যাচার প্রভৃতি নোংরামিতে ভরা । একদেশদর্শশ 
এই দৃষ্টির প্রধান কারণ হল বথার্থ রাজনীতি সম্পর্কে লোকের সুষ্পন্ট 
চেতনার অভাব ; "দ্বিতীয়ত যাঁরা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জাড়ত তাঁদের 
মধ্যে আদর্শ ও ব্যবহারিকতার অসংগতি সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টিকে 
হের করে তুলেছে । আশ. কার্যকরতার তাগদে রাজননীতকেরা প্রায়শই সত্য 
ও মধ্যার মাঝে সেতুবন্ধ রচনা করেন। ব্ুস্ত ও নৈতিকতা থেকে বিচ্যুতি 
ঘটায় রাজনাত মান€ষের হৃদয়ে তার আপন স্থান হতে বশ্চিত । 

বস্তুত রাজনীতি বিষয়টি মান.ষের প্রাত্যাহক জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবম্ধনে 
যুক্ত। কারণ রাজনীতির কাজ হল রাষ্ট্রের রীতিননীতি ও গাঁতপ্রকীতি নিধরিণ ? 
সমাজ ও রাত্রের সঙ্গে জীবনের সংগাঁতসাধনই তার লক্ষ্য । রাস্ট্র সমাজের 
অত্গ ; সমাজ্ই মানুষ বাস করে ! সমাজ ছাড়া সভ্য মানুষের জীবন অচল । 
রাষ্ট্রীয় কম-পারধির ক্লমাবস্তার ও জনজীবনের প্রাষ প্রাতাঁট ক্ষেত্রেই তার 'নাবিড় 
অন-প্রবেশ ঘটেছে । সেজনো বিষয়টির প্রাঁত ?নস্পৃহ ও চেতনা-বিরহিত মনো- 
ভাব প'রণামে ব্যন্ত ও সমাজ উভয়েরই পক্ষ ক্ষাতকর । পৌঁরক্রেসের কথায় : 
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রাজনীতি সম্পকে সাঠিক জ্ঞান ও চেতনার সাহায্যেই উত্ত 'বিষয়ের প্রতি সাধারণ 
মানুষের ভীভ ও শ্রান্ত ধারণার অবসান হওয়া সম্ভব । 

রাজননাতি, রাস্ট্রনগ৩, রাম্প্রীবজ্ঞান প্রভাতি কথাগুলি লমাথেই ব্যবহৃত হয় 2 
1বষয়টি সমাজাবিজ্ঞানে: অগ্গ | রাস্দ্রীবজ্ঞান অন্যান্য প্রকীতাবজ্তানের সমগোতীয় 
1হসাবে ঠববেচিত হয়ে থাকে । কারণ যুখবদ্ধ মানূষের আচরণ বা সমাজের 
সমস্যাঁদ প্রায় গাঁণতিক সত্্রে বিশ্লেষণ করা যায়, যেটা বিজ্ঞানের লক্ষণ | 
মানষের আচরণ ও স্মাজমনেরও কতকগুলি ধুবক (০০795(71) থাকে যার 
ভিত্তিতে সমাজতন্ব বিজ্ঞানের পায়ে বিবেচনার দাঁব রাখে । প্রকৃতিবিজ্ঞানের 
সঙ্থে যেহেতু সমাজজীবনের সম্পর্ক নাবড় সেই কারণে রাশ্ট্রীবজ্ঞানের সত্গে 
প্রকীতিবজ্ঞানের সম্বন্ধ অনস্বীকার্ধ । 

এ-বষয়ে 'দ্ধমত নেই বে বিজ্ঞান ও দর্শন পরস্পরের প'রপু্রক 1 বিজ্ঞানের 
যাখতীয় বিষয়ের সমন্বিত রূপই হল দর্শন। ব্যক্তি ও সমাজের গাঁতি ও 
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প্রকৃতির সাঠক পথ।শদেশিনাস্বরূপ দর্শন মৌল জীবধনাচারের সংঁহতা মাত । 
সাধারণ দর্শন যেমন যাবতীয় বজ্ঞানেন সমন্বয় সাধন করে, তেমনি রাম্ট্দর্শন 
সমাজের 'বাভঃ ধাত্রার উৎসারিত জ্ঞানের সংগাঁত সাধন করে । 

[বজ্কানের কাদ সব দকছুর নাস্তবানগ বিশ্লেবণ ও বণনা করা-যার 
সাহামো ও সমন্বমে দশনি অর্থ নিক করে। বিজ্ঞান একাটি বিষয়ের 
খণ্ডাচন্র উপস্থাপিত করে-দর্শন সেই খণ্ডগলিকে ধন্ত করে সমগ্রের মৌল 
মূলাবত, আদশ পারণ?ত ইত্যাদন এক চড়ান্ত ও পাঁরপণ তাৎপধ নদেশ 
করে। শবজ্ঞান পথ ও প্ণালী দেখাষ আর দর্শন জানায় লক্ষ্য ও পারণাতির 
(নশানা । বৈজ্ঞানিক্ম সহ ও তের তখনই সার্থবতা খন তার সাহাষ্যে মানাবিক 
মঙ্গল সাঁধত হর । দশনিধিচাত বিজ্ঞান, তথা জখবন-ও মন-ষাত-নিরপেক্ষ 
জ্ঞানের উপকরণ মানবের কলাণ্রে পাত্রিবর্তে ক্ষাতর কারণ হযে দাঁড়ায় । 
1বজ্ঞানানভর সতোব উপাদানে দশন প্রাণের পতিজ্ঞা করে ; জশবনকে করে 
তোলে অর্থপতণ ও আনম্দকাহক । 

উইল ডত্রান্ট (৯৮/৫-১৯০১) কৃত শ্রেণণীবভাগ অন ঘায়ী দর্শনের অঙ্গ হও 
পাঁচটি : যুভাবদ্যা কাদা, নশীতাবদ্যা, রাষ্ট্রীবদ্যা এবং আঁধাবদযা । 
রাষ্ট্রীবদ্যা অথাৎ রাষ্ট্রদ্ণনের কাজ হল সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপাত, গতি ও 
পাঁদণাঁতর আামাগ্রক িচারে অনুসরণীয় পথের গনদেশনা ও তার মূল্যায়ন । 
ই1ওহাস, ঝন্বতত্ব, ইত্যাদ স্বভাবতই তার আলোচনার আন[যাঁ্গক বিষয়। 
রাষ্দ্রদশ'নের ব্যণহারিক প্রসোগ রাষ্ট্রাবজ্ঞান বা বাষ্ট্রনীতির কাজ। সেজনো 
অর্থনীতি, সমাজতত' শকষাচত্তা- মনশুব প্রীত রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের 'বাজন্ন 
দক গাঞ্ট্র'বজ্ঞানের পশঙ্গি আলোচনার ভন্তগতি | 

তন্ন দশ্ঠনের দহম্টতে রাষ্ট্রতব বিন হয়ে থাকে 
হাঁতহাসাচস্তাপ প্রাভেদে অমাজ ও রাষ্ট্রে উৎপাত্ত ও উদ্দেশ্য 1ভনরূপে 
দেখেন ! কালের গাততে মানের মননণাকু ও জ্ঞানের সীমানা িয়তই প্রসারিত 
হচ্ছে। জ্ঞান ও দর্শনের কোনে। নাদস্টি পীমারেশা নেই । সেজন্যে মানৃষের 
মনে ও অমাজাববভনের এঙ্গে সামঞসা এক্ষাথ্থে রাষ্ট্রচতারও নিরন্তর 
পারমাজনি। ও প.নগঠিন হওয়া শ্বাভাবক। 

চমাজ ও অভ্যতা্ উৎপাত ও রুখ।বকাশের ধারা রাস্্রাবজ্ঞানের উদ্ভব ও 
বস্তার ঘটে । পান গ্রীখবেই রাম্ট্রীবজ্ঞানের আগ জন্মভূমি বলে মনে 
করা হয় । পথবার প্রাচীনওম সভ্যতার তন্যতম কেন্দ্র ভারতেও রাষ্ট্রাবজ্ঞকানের 
উৎপাত ব:সাছল ; অবশ্য স্বতন্ত্র রূপে ও ধারান | ঠিক আধূদিক অর্থে প্রাচীন 
ভারতে রা্্'বজ্ঞান বলে কিছু শা থাকলেও সদাজবদ্ধ জীবনে পালনীয় নানা 
রাজনোতিক 1ব।ধধাবস্থার পরিচষ বিভিন্ন শাস্রগ্রন্থে পাওয়া যায় । প্রান 
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কৃষানিভ'র সমাজ চতুবর্ণে বিভন্ত ছিল । ছোট ছোট গোম্ঠীর আধপাতি বা 
রাজার রাজধর্মে প্রা্ষণপরোহিতেরা সাহায্য করতেন । বোঁদক গ্রন্থাদতে 
“সভা” ও “সামতি কথার উল্লেখ আছে । পশরবতাঁ পৌরাঁণক যুগে 'বাভন্ন 
গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে মহাভারতের শান্তিপর্বে আনূমাঁনক ১১০০ 
খীষ্টপৃবব্দি উন্নততর রাম্ট্রাচভ্তার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা যায়। কালক্রমে 
জনজশীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রের রাঁতিনীতি আরও সুসংবদ্ধ রুপ লাভ 
করে। জৈন ও বোদ্ধ সংস্কৃতির বস্তার এবং ভারতে গ্রীক অভিধান 
দেশের রাজনৈতিক চিন্তায় উৎকধ্নাধন করে। কোঁটিলোর অর্থশাম্ত্ 
৩৪৫-৩০০ খ-ষ্উপুবধ্দ এবং মনূসধাহতা (খনজ্টপবধ্দি ২০০-২০০ খীজ্টাব্দ ) 
প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার উৎকৃষ্ট ীনদর্“ঘন । বৌদ্ধ যুগে সাধারণতন্ত্র অরে 
গণ কথাটির প্রচলন ছিল। গুপ্তঘৃগের শেষভাগে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র 
চন্তার প্রকৃষ্ট শনদর্শন কামন্দকীয় নীতসার (ষষ্ঠ শতক ?) রচিত হরোছল। 
আঁগ্নপরাণও (নবম শতাব্দী ) উৎকৃষ্ট রাম্ট্রীচত্তান সাক্ষ্য বহন করে। 
তৎকালীন রাষ্টীচন্তার শ্রে্ঠ পাঁরগায়ক শরুনশীতসার গ্রন্থের রচনাকাল সম্পকে 
মতদেধ ভাচছে । অনেকের মতে তয়োদশ শতকে গ্রন্থটি রাঁচত হয়েছিল । মুসলমান 
আমলে পতন হিন্দ; রাষ্ট্রনীত ইসলাম চিন্তাধারার সংমশ্রণে ণবরপ লাঙ 
কনে। আকবরের অনাতম পার্ধদ আবজজ ফজলের আইন-ইআকবরী (ষোড়শ 
শত?) গ্রন্থ ভারু৩র রাজ্দ্রীয় 1চত্তার এক উজ্জ্বল 1নদশন । 

আধনক তর্থে মমাজী বজ্ঞানের অঙ্গ রাষ্ট্রীবজ্ঞানের সূত্রপাত হযোছল গ্রীক 
দাশণ্নবদের চিন্তায় । প্লেটো ও আাীরস্সটলের রচল এ রাম্দ্রীবজ্ঞান স্গপন্ট হয়ে 
ওঠে । কমে সেই চিন্তা কালের খান্রায় প্রসারিত হয়ে মোকয়াভে'ল, রূসো, 
হবস, লক মিল, বেনথাম, কান্ট, হেগেল মাক্স প্রমহখ নাষ্ট্রদাশশীনকদের রচনার 
পাঁরপৃণণভি। লাভ বরে । সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্তরালে একদল দেখেছেন এঁশ 
অশপ্রায় এবং অপর দল মান ধকেই করেছেন সমাজের প্রা ও 'নযুত্তা। এবদল 
ব্যাপ্তকেই করেছেন যাবতাঁয় সামাজিক 'বাঁধাঁবধানের মাপকাঠি ; অপরদলের 
দৃ্তে মানব যূথবদ্ধ জীবনের অধীন ; যৌথ কল্যাণেই ব্যান্তমান:ষের 
কল্যাণ ; যৌথ স্বার্থে আত্মস্থাতন্ত্র্য মিলিয়ে দিলে পকলের মঙ্গল সাধিত হবে । 
ইতিহাস ও সমাজের শন্তরালে এবদল মিলন ও সমন্বয়ের রুপ প্রত্যক্ষ করেছেন; 
অপরদলের চেখে ইতিহাস দ্দ্বনংঘর্ষে মুখর | উদ্বারতন্তীরা বাকিমানষের 
মনত ও স্বাধীন 'বকাশকে বড় করে দেখেছেন ; আবার ঘৃথবাদী ব্যবস্থায় 
শ্রেণটবশেষের অগ্রাধিকারে ব্যান্তর স্বাতন্ত্যকে উপেক্ষা করে মানুষের অর্থনোতিক 
নাশিত্ত জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 

ভারতে আধনক রাস্ট্রাচন্তার সূত্রপাত উাঁনশ শতকে পাশ্চাত্য সংস্কাতর 
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গ্রভাবেই হয়োছল । রামমোহন এদেশে আধ-নক রাণ্্রাচস্তার সূচনা করেন । 
তাঁরই চিন্তার সূত্র ধরে দেশের পরবতাঁকালের 'চস্তানায়কেরা পশ্চাৎপদ 
ভারতকে বিদ্বপ্রগাতির সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন । এদেশে ইংরেজ শাসনের 
সুফণ এই যে শতধা 'বিভস্ত সংস্কারাচ্ছন্ন একাঁট মধ্যযুগীয় দেশকে তারা 
আধ্নিক প্রশাসনে শুধু যুক্তই করে নি, উপরন্তু এদেশবাপীর মনে পরোক্ষে 
এঁকা ও জাতীয়তাবোধের সঞ্ারেও সহায়ক হয়েছিল ॥ 'কিম্তু বিদেশ শাসনের 
বিরোধিতা কলমে পাশ্চাত্য বিদ্বেষ ও আধূনকতার প্রীত অনীহা সংস্টি 
করে। 

ভারতে ইংরেজ শাসনের তাৎপর্য কেবল রাজনৈতিক আধিপত্য ও 
অর্থনৌতক শোষণেই সীমিত নয়, তাদের আ'বিভবে দুটি ভিন্ন সভ্যতা ও 
সাংস্কৃতিক ধারার মিলন ও সংঘর্ষ দেখা দেয় । নবাগত ধারা ছিল প্রাণরসে 
সজীব ও গতিশীল । অপরদিকে এদেশের ভাবধারা তখন নিষ্প্রাণ ও 'নশ্চল । 
পাঁশ্চমন প্রভাবে এদেশের প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈীতিক কাঠামো 'বপযস্ত 
হয়ে যায়। ভারতীয় জীবনের র্‌পান্তর দেখা দেয়। সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় 
সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরে । আধুনিক শিক্ষা, শিপ, পরিবহণ ও পাঁরশাসন 
ব্যবস্থার প্রবর্নে দেশের সামাজিক, রাজনোতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন এক 
বাঁচন্ত্র সাম্ধস্থলে উপাস্থিত হয় । নবাগত নবীন ধারাকে দেশের একদল [অভ্যর্থনা 
জানায়, ব্ত্তর অন্যদল সৌঁদক থেকে মুখ 'ফাঁরয়ে দাঁড়ায় । 

উীনশ শতকে বাঙাঁলর মনন ও সমাজাঁচন্র বোঁচন্রাময়। কুসংস্কার, 
প্রথাপীড়ন ও সামাঁজক ক্ষাঁয়ফুতা থেকে মন্ক্তির তাগিদে পশ্চিম যাান্তবাদ, 
ব্যন্তস্বাতন্ত্্য ও উদারতন্ত্রী আদর্শে অন:প্রাণত একদল বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে 
সংস্কার আন্দোলনের স্রপাত হয়েছিল । রামমোহন, দেব্দ্দ্নাথ, কেশ্ব্চন্দ্ু, 
বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার প্রমুখ সমাজ সংস্কারককে তৎপর থাকতে দেখা যায় । 
ধর্ম ও সমাজের নব রুপায়ণকল্পে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়োছিল । সেই 
স্ময়ে ডরোঁজওর অনুগামী ইয়ং বেঙ্গল গোম্ঠীর প্রভাবে স্বাধীন চম্তা, 
ধম গনরপ্ক্ষে রাজনীতি, য্ন্তবাদী সপামাঠজক দঘ্টিভঙ্গর বৈপ্লাবক ধারা সূচিত 
হয়। তাঁদের খম্তুবাদী দষ্টভাঁঙ্গ, প্রগতিশীল জীবনদর্শন ও দেশান:রাগ 
সরকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমাজপাতদেরও রাগ সাঁষ্ট করে। প্রচলিত 

ধর্মীবশ্বাসের বিরদ্ধে তাঁদের মনোভাব ছিল প্রবল! 'ডিরোজিও গোষ্ঠীর উগ্র 
আচরণ এবং রামমোহন প্রভাবিত তদানীন্তন মডারেউদের মধ্যপন্থী মনোভাবের 
প্রাতিক্রিষাস্বরূপ রক্ষণশবীল তৃতীয় একাঁট শান্ত মাথা চাড়া দেয় । 

উাঁনশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্ত্য আধুনিকতার সঙ্গে বাঙালির মধ্যযুগীয় 
মনোভাবের এবং 'শাক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইংরেজ আমলাতন্দ্রর বিরোধ ক্রমশ 
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বৃদ্ধি পায়। 'হম্দু অতাঁত ও সাজাতাবোধে দণপ্ত এই রক্ষণশীল সম্প্রদায় 
গবদেশশ মল্যবোধকেও বজন করে ; দেশের প্রথানুসারী সকল 'বিষয়কে 
নাবচারে মেনে নেয় । বিদেশের ঠাকুরের চাইতে স্বদেশের কুকুরও ব্ররং ভাল 
এই দৃভ্টিভত্গি প্রবল হয়ে ওঠে । এই হিন্দ; পূনজগিরণকে পরোক্ষে ইন্ধন 
যুগিয়ৌোছল এদেশে আগত বিদেশী মিশনারিদের প্রচারতৎপরতা । 

ভারতের জাতীয়তাবোধ দুটি সমান্তরাল ধারায় গড়ে ওঠে। প্রথমে 
ধমীর়্ ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এবং পরে ইংরেজের প্রশাসনিক ও 
অথনৈতিক 'বাঁধব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত আধা-রাজনোৌতিক আন্দোলন 
থেকে ক্রমে দেশাতআবোধ জেগে ওঠে । ভারতীয় রাষ্ট্রীচন্তায় ধমের সংামশ্রণ 
তার এক প্রধান বোশিষ্ট্য । রামমোহন থেকে গাম্ধী অবাঁধ অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের 
চন্তা ও সাধনায় রাজনশীতি ধমের দ:ষ্টিতে ধিবোচত হয়েছে | প্রাচীন ধর্মের 
গবিমায় জাতীয়তাবোধ উদ্দীপিত হয় । রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের ধমণচন্তা 
ছল উদার ও সার্বজনীন । উীনশ শতকের 'ছ্িতীয়াধে দেশের সামাজিক ও 
রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে চারটি ধারা লাঁক্ষত হয় : ১. পাশ্চম? শিক্ষা ও সংস্কাতর 
আদর্শে দেশোন্নয়নের প্রয়াস ১ ২. গঠনমূলক ও প্রগাতশনীল সংস্থার আন্দোলন : 
৩. ?হম্দ; অতীতের প:নঃপ্রাতষ্ঠার প্রয়াস ;৪. ভিন্ন আদর্শে ও প্রেরণায় 
ইসলামি সংস্কাতর পনজগিরণ প্রয়াস । 

আধকাংশ ভারতীয় এতহাসিকের তে ভারতে সাম্প্রদায়ক 'বিভেদের জনে। 
কোম্পানর আমল থেকে চাঁচিলের সময় অবাঁধ ইংবেজের প্রশাসাঁনক আঁভস।ম্ধই 
মূলত দারী। এ-বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার প্রয়োজন আছে। ভারতের 
সাম্পদায়ক বভেদকে ইংরেজ যে ব্যবহার করোছি" সে 'বষয়ে 'ছ্িমত নেই। 
কন্ত;ু ইংরেজ শাসননীতিই তার একমাত্র উৎস বলে মনে করা একদেশদার্শিতা । 
[বগত কয়েক শো বছরে 'বভন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পারক সম্পর্ক আচারাবচার ও 
অনষ্ঠান প্রাঁওষ্ঠানের পারপ্রোক্ষতে বিষয়াটর ধথোচিত উৎস 'িণর্তি হওয়া 
বাঞ্চনীয় । 

[বদেশখ শাসনের গ্লাঁন ও পরাভব থেকে মণীন্তর তাঁগদেই আত্মশান্ত ও 
মযাঁদা অর্জনকল্পে 1হন্দু শিক্ষিত শ্রেণন প্রেরণার উৎসম্বরূপ পহন্দ: অতীতের 
প্রীত দৃষ্টিপাত করোছল । কিন্তু কেন তাঁরা প্রেরণার আশায় প্রাচীন হিন্দত্বকে 
ফিরে পেতে চান এব" কলমে কেনই বা হিন্দুত্থের চেতনা রাজনীতিতে প্রবল হয়ে 
ওতে, সে-প্রশ্ন জাগা স্বাভাবক । ইংরেজ কেবল 'হন্দ.-ম-সলমানের 'িঙ্দেকেই 
কাজে লাগায় নি; রাজন্যবর্গের ও ব্রাঙ্গণ-অন্রাঙ্গণের গিভেদেও ইম্ধন যুগিয়ে 
ছিল ; ভাষাঘাঁটিত কলহকেও বাদ দেয় নি। কিন্তু; কেবল িম্দু-ম-সলমানের 
1বরোধই পরিণামে সর্বনাশের কারণ হরে দাঁড়াল ।' 
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ভারতে ইংরেজ শাসন প্রবারত হবার পর তখনকার সংস্কারকদের যাব৩)য় 
প্রয়াস প্রধানত ধর্ম ও সমাজের পুনগঠিনে গনবদ্ধ ছিল । নতুন আইনকাননের 
সাহাযে” সামাজক সং্কারসূত্রেই সংকারকদের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক দেখা 
দেয়। পাশ্তমী চিজর প্রভাবে তাঁরা রাম্ট্র ও রাজনীতওকে ধমণানরপেক্ষ 
দাঁন্টতেই গ্রহণ করেছিলেন! রামমোহন সাই বলোছলেন যে আধকতর 
রাজনৈ। 5ক₹ ও সামাজিক জুঞোগন্বধার জন প্রথমে ধমেরি সংস্কার হওয়া 
প্রয়োজন । দেশে নবাগত য্যান্তবাদ, ব্যাঞ্ডস্রাণন্ত্য ও উদারনোওক দণস্ভাঙ্গ 
জন।চত্েে সণ্চারত হঠছল ব্রাহ্ম7াখাজে নই প্রভাবে ও বকস্ত, চা ব্ষয়ে 
বাক্গপমাড কোনো পুত্যক্ষ প্রভাব 'ক্ছারে উদ৩ হ্যা টি পরবচাফিলে 
অনুরূপ ভামণা দেখা বায় রামকৃ্ণ ।মএনের বম তৎপরতার | 

উন এতবের ঘতীগাধে দ9 প্রাভষ্টানকে হিন্দ, গ নজগিরণ জান্দোলনে 
তৎপর 0 দেখা বায়! একটি দযানন্দ অরস্থতীব আধর্খমাজ” (১৮৫) এবং 
অপরাঢট মাদান রাভাতাস্কিত। পখনফিক্যাল লা (১৮৪৬) | ছিল 
প.ণপজাগরণ আন্দোলনে বাংলাদেশে জাতী তার অনাতম প রোধা রাজনারাপণ 
বস্স, ন্বগোপাল মন্ত্র ভুদেব এ খোপাব্যা।, অক্ষচন্দ্র সরকার এবং কিছ ঢা 
বাঁঙ্কমচন্দ্র ও 1ববেকানন্দ অংশ িনরোহলেন ; এই হাবধাসাতই পঞখবখান খটে 
জাতীয়তাবাদ দল নানে অভি চপমপন্তী নেলবূন্দেক 15স্তাযা। রাজন$।তর 
ক্ষেত্রে ধম” প্রাতষ্গা লাভ করে । 

ফলে আহন্দ? সমাজ 'বশেষ করে মন।এমান অন্প্রদায় ম5নত হবে ওঠে । 
তারাও প্রেরণার অতশ্ধা উৎপেপ মন্ধানী হয়| ইসলাম একী ও, ভারতে 
ম.সলমান তখামলের এীওহা এবং মধাঠশচোর ঘংওলমান দেশগ ছি খেকে আরা 
পাজাতাবোধ ও ভাআ্গোপবের নভদ্ব উপ।দান না শা) আনপ্মান 
শা১নক।লে খরার উচ্চপদ? সেনাবা।হনী। বির ও পুনে মঅলনানদেরই 
ছিল একা ধগত। ॥  ইধব্জ শাসনে তাপের সেই আধপঙা চলে যায়। নতুন 
ভাবা, এত্কা।ও ও পাপন বধকে তার নে বিনতে পারে নি ।॥ নবাগত পা্চমা 
ধাখাঝে হন্দ মধ্যা।বত্ত পঞ্প্রদায় সাদরে গুহণ কঞোছল। পান্ডমন এক্কাতর 
বিরোধী খ্রাগোঁজ আন্দোলন, কৃখক লান্দোলন ও গিপাহ বিদ্রোহের পম্ভাতে 
মসলমান অম্পদারের প্রাধান্যের ফলজে। তাদের প্রু।হ ইংরেজের মন সংশায়িত 
হরে ওঠে ৷ মুলমানেরা দীঘকিল ইংরেজ শাসন ও সং্কাতির প্রভাব থেকে 
নিজেদের সারয়ে খেখোছল । তাদের এই পশ্চাংপদতা উপল'থ্ধ করে সার 
সৈয়দ আহমেদ খাঁ (১৮৯৮-৯৯০৮) ম.সলমান সম্প্রদায়কে স্বতন্ত চেতনায় ইংরেজের 
শিক্ষণ ও শাসনের সঙ্গে যুস্ত করেন। তাঁরই নেতৃত্বে আলিগড় আন্দোলনের 
সূত্রপাত ঘটে। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন ও হিন্দু নিয়ত কংগ্রেস থেকেও 
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তিনি মুসলমানদের দূরে রাখার প্রয়াস হন। কংগ্রেস বিরোধী একাধিক 
সংগঠনও 'তাঁন সাস্ট করোছলেন। আমর আলি? নবাব স:লমনলা প্রমুখ 
প্রভাবশালন ব্যান্ত তার সহায়ক হন। গো রক্ষা আন্দোলন, ?হন্দ্‌ প নজগিরণ 
আন্দোলন ম.সলমানদের স্বতন্ত্র সাজাতাবোধকে খশচয়ে তোলে । শহন্দ্ু 
আধিপত্যের ফলে তারা বঙ্গভঙ্গ বরোধাঁ আন্দোলনকে সমর্থন করে ।ন। 

অষ্টাদশ শতকে ইউক্বোপে খৈশ্রেণর নেতৃত্বে গণতাঁন্ক ও উদারনোতিক 
আদশ” বিস্তার লাভ করেছিল, সে" শ্রেণী ছিল সেখানকার নবোদ্ভূত শিজ্পপাত ও 
বাঁণক সম্প্রবায়। মধ্যধূগের সামস্ততাগন্তক অনাচারের বকঞ্প িসাবে এই 
নতুন মবধ্টাবত্ত শ্রেণি এক উন্নত সমাজবা স্থান সতত্রপাত করোঁছল ; নতৃন 
ভাবাদর্শে অনপ্রাণত এই শ্রেণীর নেঙতেই বজেকিা গণতান্ত্রক বিপ্রর সাথ'ক 
হয়ে ওচে। প্রপঙ্গত উতলপথা শে বিবাদ, বণ দহ্বাতন্ত্া ও উপানগাতর 
পাঁরপোষধক হলেও এই শ্রেণীর ননে িশঙ্গনীনভার পরিবর্তে জাঙীও হাবাদই 
প্রধানা লা কন্ে। তাদের জাতীমতাবাদী পবণভা কমে উদারন্)া তি পারপঙ্ছন- 
স্বরুপ পাম্রাজবাদী ভ ভমঠা5 ধারণ কবে । 

এারতে ইংরেজ বাঁক শ্রেণীর আিশনে এদেগে এক নতুন আণক শ্রেণী 
দেশ পেটা শাবোভ শ্রেণীর নেততে এদেনেও সাম।সক িবধবাবদ্থাও টৈপ্লীবক 
পা? 1তন ঘটাই |ছণ স্বাভা'ব৮। বাধা পড়ে ইংপেলের পাম্রাজানটাতর প্রব্নেন, 
কলে এদেশেজ ব।ণা হেণীর আাতাঝিজ [বকান। ব্যাহত হয় । নশোচ্ভূত দেশীয় 
ধাঁণক শ্রেণাণ মোও। অংশ জমদার শ্রেণাতে গরণত হয হ কারণ সেসমস়ে দাঁখর 
নল বাদ্ধি পাওণন। জাশতে পওজ 'বানয়োগ করাই ছিল 'নিঝর্চাট অথদিনের 
শে উনার । িজপবা?ণল্যে প'ঠীজ নিতেছেন পারবর্ডে কোম্পানর কাগজ 
1কংবা বদ কার ঠারই নিশেষ আকধাণ সন্ঠ ক্পর । তাই ছে শমনে ভাবতের 
অথনে।তক যখান্তরের গন্তাবনা এহ্‌কালের মতো গো ছয়ে যা । রামমোহন, 
গ্বার'চাণাথ প্রম প নেতস্থানীগ বান্তরা তখন অঞ্থনোতক উন্নতনে ভিতিতে 
(দেশের এবজাগুণে নগেঠন ছিলেন 1 কভ তারা নি ক্ত পাতিজ্বাদী ইংরেজের 
আন কুল্যই এদেশে বজেয়া গণভনান্ত্র হ বপ্রব চেদেছিলেন। 

ইউরোপে বানক শ্রেণীন নেতৃত্বে উদ্ভূত ধুগাহ নর আনধারা ইংরেজ 
শাসনস্রে এদেনে সন্ফারি 5 হয়োছিল । সেই ভাবধারা বহনের ভীমকা এদেশের 
যেশ্রেণী গ্রহণ করেছিল, তারা দেশীয় বাঁণক শ্রেণী না-ইংধেজ শাসন পংস্ট এক 
আঁভনব মধ্যাবত্ত আম্প্রদার । শহরবাসী জাঁমদার, ইংরেজ প্রণাসনশন্রে প্রান্তত 
ভারতীয় আমলাব9 বিচার ও "শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্মস্ট ব্যান্ডিদের নয়ে এক 
ভদ্রলোক সম্প্রদায় হিস।বে এই আঁঙ্নব মধ্যবিত্ত শ্রেণী দানা বাঁধে । তাঁরাই 
পাশ্চমন সংস্কাতির বাহক ও পাঁরপোষক হয়ে দাঁড়ান। তাঁদের সঙ্গে অর্থনোতিক 
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উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো সম্পক ছিল না। নতুন অর্থনোতক উন্নয়নের 1ভীত্িতে 
দেশকে নতুন দৃষ্টিতে গড়ে তোলার ক্ষমতা ও চেতনা তাঁদের ছিল না। 'বদেশী 
শাসনের পক্ষপুটেই তাঁদের আস্তত্ব ভর করে। এদেশে ইংরেজ প্রবাঁতত 
ধশক্ষাব্যবস্থার পিছনে মেকলের স্বগনকেই তাঁরা সফল করে তোলেন, অ্থতি জাতে 
ভারতীয় হয়েও তারা সংস্কৃতিতে হবে পশ্চিমী মনোভাবাপম্ন, যাতে ইংরেজ 
শাসনব্যবস্থা বাঁধে চলতে পারে । আঁভিনব এই মধ্যাবত্ত শ্রেণীর সঙ্গে দেশের 
মাটি ও মানৃষের সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ ; পক্ষান্তরে বিদেশী শান থেকে দেশকে 
মন্ত করে, অর্থনোতিক উন্নয়নের সাহাধ্যে দেশের সামাজিক বিপ্লবসাধনেও 
তাঁদের চেতনা ও সামর্থ ছিল না। ফরায়োঁজ আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ, 'সিপাহ 
ধবদ্রোহ ইতাশদর চাঁরন্র যাই হোক নাকেন, সেগুলকে প্রগতিশীল নেতৃত্বে 
সঠিক পথে পারিচালনার ক্ষমতা ও দষ্টভাঁঙ্গ তাঁদের দেখা যায় নি। নাীঁলকর 
ও জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছু সংখ্যক সাহাত্যিক ও সাংবাঁদকের 
প্রঁতবাদ ব-হত্তর শাক্ষিত শ্রেণীর সমর্থনের অভাবেই নম্ফল হয়ে যায় । অষ্টাদশ 
শতকের ইউরোশ্পীয় মধাঁবিত্তশ্রেণখর সঙ্গে উানশ শতকের ভারতীয় মধ্যাবত্তশ্রেণীর 
প্রকৃতিগত পার্থকা তাই সুপারস্ফুট । এদেশীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর চাঁরন্রে অর্থনোতিক 
মুর চেতনার ভভাব ও ধমাঁয় ভেদবুদ্ধি ছিল প্রবল। পাশ্চাত্যে 
মধা'বত্তশ্রেণী সামন্ততন্তী ভচলায়তন ভেঙে নতুন সমাজ সংস্টিতে অগ্রণী 
হয়েছিল। রাজশন্তি ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রাত মানষের অন্ধ আনুগত্য ও 
মধাম-গীয় প্রথাপীড়নের 'বরদ্ধে তারা যান্ত ও ব্যান্তস্বাতন্ত্যের পন্থা গ্রহণ 
করে। সেখানকার সানস্তশান্ড ও পুশজপাত শ্রেণীর বরোধ ছিল স্পম্চ। 
এদেশে জাঁম ও 'শজ্পের মাঠলকানা বহুলাংশে একই শ্রেণীর হাতে থাকায় উভয় 
শ্রেণীর স্বার্থাবরোধ দেখা দেয় নি। এদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরবভাঁকালে 
দেশী শাসনের বিরুদ্ধে যতটা সংগ্রামী হে ওঠে, দেশের সামাক্ষিক ও 
অথনোতক বৈষম্যের বিরদ্ধে সে পরিমাণে উৎসাহ দেখার নি। 

একথাও স্মর্তব্য যে নবাগত ভাবধারার সার্থক গ্রহণ ও প্রয়োগে সোঁদন 
উপন্বন্ত শ্রেণণ গড়ে না ওঠার মূলে অবশ্য ইংরেজ শাসন ও শোষণই ছিল প্রধান 
কারণ । ভারতীয় নবজাগরণের ভগীরথ ইংরেজই তার শাসন ও শোষণে সেই 
নবধারাকে রদ্ধ করে দেয় । 

উপারবার্ণত শ্রেণীর আশ্রয়েই এদেশের রাম্দ্রাচন্তা ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলন 
কমশ দানা বাধে । দলীয় রাজনরীতিরও সত্রপাত হয় । পরবতাঁ অধ্যায়গুলিতে 
তা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে । রামমোহনকেই মডারেট নামে পরিচিত 
ধারার প্রবর্তক বলা যায়, যার আধিপত্য বিশ শত্রকে প্রথম বিবিনহায্‌দ্ধোদ্বর 
কাল অবাধ বস্তৃত। মডারেটদের মধ্যে দুটি মনোভাব দেখা যায়; একাঁট 
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রক্ষণশশল, অপরাঁট উদারতন্ত্রী। 'নয়মতাশ্ত্রক উপায়ে তাঁরা সাম্য, সুবিচার 
ও স্বায়ত্ুশাসন চাইতেন । ইংরেজের যুক্তিবাদী, উদারতশ্্ রাষ্ট্রচন্তার তাঁরা 
গুণগ্রাহ? ছিলেন । রামমোহনের আদরে তাঁরা এই মনোভাব পোষণ রতেন 
যে ইংরেজ শাসনের মধ্যে দিয়েই এদেশের প.ণার্গ উন্নয়ন ঘটুক। কারণ তাঁরা 
অনুভব করোছ লেন যে ভারতের সংসদীয় গণতাঁম্তিক চেতনা ও এ্রীতহ্য বলে 
কিছু নেই। 'নিয়মতান্বিক আন্দোলনের মাধামে শাসকদের কাছ থেকে তাঁরা 
দেশের নানা সুযোগসুবিধা আশা করতেন । এবং দেশবাসীকে সেই দুষ্টিতেই 
উৎসাহিত করেন। ব্রিটেনের রক্ষণশীল শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী 'ক্লিয়াকলাপে 
ভারতীয় মডারেটদের দু্টিভাঙ্গ হেয় প্রাতিপন্ন হত, আবার 'ব্রটেনের উদারনোতিক 
নেতৃবৃন্দের নিম্কিয় আচরণে তাঁদের উৎসাহ ক্ষণ হয়ে পড়ত। ইংরেজের 
দুনীীত ও আবচারের 'বরুদ্ধে ভারতীয় মডারেটরা যতই সোচ্চার হয়ে থাকুন 
নাকেন, উগ্র জাতাঁয়তাবাদীদের প্রচারে তাঁরা দেশবাসীর চোখে বিদেশী 
প্রভৃক্তর্‌পে পাঁরগাণত হতেন । আপাতদহজ্টতে চরমপন্থীদের সঙ্গে মডারেউদের 
বিরোধ থাকলেও মুলত কোনো প্রভেদ ছিল না। উভয় গোত্ঠীই চাইতেন 
ব্রিটেনের আদর্শে এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা । মডারেট ধারার 
প্রাতপক্ষরপে বিবেচিত অনেক নেতাই ব্লমে তাতে উৎসাহিত হন। তাঁদের 
মধ্যে বিপিনচন্দ্ু, চিত্তরঞ্জন এবং পরবতর্ঁকালে গান্ধীর মনোভাবকেও এই 
ধারার অনুবতণ হতে দেখা যায়। ভারতীয় মডারেটরা স্বতন্ত্ু 
কোনো রাম্ট্রতত্বেরে উদ্ভাবনায় সচেম্ট হন গন। এদেশের সংসদীয় গণতাঁম্ত্রক 
ধারা এবং স্বাধীনতার পর সংসদীয় রা্ট্রকাঠামো গঠনের পিছনে সৌঁদনের 
মডারেট নেতৃবৃন্দের প্রভাব অনস্বীকার্য । দ ারেটদের সাংগঠানক দৃঝ্লতা 
ও ভ্রটপূর্ণ কর্মপদ্ধাত॥ ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের বশেষ যোগসত্র 
[ছল না; ফলে তাঁরা রাজনোতিক রঙ্গমণ্ থেকে কমে বিদায় নেন। কংগ্রেস 
দলের প্রথম ত্রিশ বছরের নেতত্ে মডারেউদেরই ছিল আধিপত্য | 

সম্পুর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষাঁদকে চরমপন্থীদের 
রাজনৈ। তক রঙ্গণ্ডে আবিভাবের পর ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের মোড় ফিরে 
যায়। আবেগ ও উচ্ছবাসসর্বস্ব আধ্যাঁত্স "তার উদ্দামতায় তাঁরা পাঁশ্চমন প্রভাব 
ও আধুনিক দ:ম্টভাঙ্গকে বজন করেন। চরমপন্ছী ধারার প্রধান বোশিষ্ট্য যে 
তাঁদের প্রভাবে রাজনীতির মধ্যে ধমেরি অনযপ্রবেশ ঘটে । 

জাতীয়তাবাদ ভারতীয় রাম্দ্রীচন্তার প্রধান অঙ্গ । এবিষয়ে পাশ্চাত্য রাষ্ট্র- 
দার্শনকদের 'বিশেষ প্রভাব আছে । জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মোটামুটি তিনটি 
ধারা লক্ষণীয় : 

১. মডারেটদের অর্থনৈতিক 'বিচারভঙ্গি ; 
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২. চরমপন্থীদের মাতৃত্ব ও 'হিন্দুত্ প্রত্যয়ে দেশাত্মবোধ ১ 
৩. কিছু সংখ্যক 'হন্দ ও আঁধকাংশ মুসলমান নেতার চিন্তার 
দ্বজাততত্ের প্রাবল্য ৷ 

নরম ও চরমপন্হী কোনো দলেই আকৃষ্ট হতে না পেরে পরবত্ঁকালে যাঁরা 
স্বতন্ত্র তৃতীয় পথের সন্ধান করেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও চিত্তরপ্নের ভূমিকা 
উল্লেখযোগ্য ৷ বাহ্য রাজনোতক আন্দোলনের 'নম্ষলতা উপলাঁব্ধ করে রবীন্দ্রনাথ 
গঠনমূলক কম সুচির মাধ্যমে জনচেওনা সন্ঠতে প্রবৃত্ত হন। তান বিদেশী 
প্রশাসনব্যবস্থ।ণ সমান্তরাল ধারার স্বয়ংানভ'র সামা'জক কাগামোর সাহায্যে 
সরকার ব্যবস্থাকে শান্তহটীন করে তোলার এফ বৈপ্লাবক কমসাঁচি তুলে ধরেন । 
ধমণবছেষ ও সংকীর্ণ জাতীরতাবোধেরও )তাঁন নিম্দা করেন । যণৃন্ত, ব্যান্ত- 
স্বাওন্ত্র্য ও মানবতার আদশে তার 1বন্বজনান রাজ্্দশন পাচত। 

প্রথম বিশ্বঘুদ্ধের পর ভারতীয় রাজননীতর দ্রুত পরিবর্তন ঘটে । নরম- 
পন্হীরা তখন 'বলীগমান আর চরমপন্থী দলও ছত্রভঙ্গ । অতঃপর চরকা, 
1খলাফৎ আঁহংস অণহযোগ ও আইন অমানা মন্ত্রের অষ্টা মহাত্মা গাম্ধী ক্রমে 
ভারতীয় রাজনীভর আধনায়করুপে প্রাত।জ্ঠত হলেন । দেশের জনজাগরণে তার 
অবদান অনস্বীকার্থ ; দেখবসার মনে তাঁর প্রভাব ছিল অসম । চারন্রে তিনি 
ছিলেন 'ন্কলুষ । কিন্ত; দ্বিধাজ।ড়ত পদক্ষেপ অসংবদ্ধ কম পিন্হা ও 
যান্ডীবরোধা আধ্যাগ্রক্ দুস্উতে [তান দেশের রাজনী।তকে করে তুললেন জ।ঙল 
ও নশচল । ইহাবমহখ জীবনবোধ ও 1বজ্ঞন।বরোধী চতাপন ফলে তার শত 
সাদচ্ছা ও প্রভাব সত্বেও 7৩1ন দেশের অনাভপ্রেত গাতকে রোধ করতে পারেন 
[নি। তাঁর আনচ্ছা উপেক্ষা কদে দেশ "দ্বিখণ্ডিত হয়েছে । তাহলেও তাঁর 
রাষ্ট্রদশ নে অ।হংস সশন্যাগ্রহের কমপন্হা, লক্ষ্য ও প্রণালীর সামজন্য।চত্তা; 
1বকেন্দ্রিত প্রণাসন ও পারিপুবহীন রাজনখীতির প্ুজায় সনসামীঘক ব*বচিন্তার 
ভাণ্ডারে এক 1বশেষ অবদান । 

আধাঁনক রাঘ্ট্রাচন্তার এদেশের মনীষীরা সবাই পাঁশ্চমী ভাবধারায় 
অবগ্ণাহন করেন । বেনথাম, ম'তেসাঁকয়ো প্রমুখ রান্ট্রদাশশিনকদের চত্তায 
রামমোহন প্রভাবিত হয়োছিলেন। পেইন' গবন, হিউম-এব ।চত্তার প্রাতফলন 
দেখা যায় নবাবঙ্গদলের মনে । বাক ও গ্ল্যাউডস্টোনের সঙ্গে মাৎাসনিকেও 
সররেন্দ্রনাথ আদর্শ জ্কান করতেন। ঝাঙ্কমচন্দ্র একসময়ে মিল ও কোঁতের 
চিন্তায় প্রভাবিত হয়েছিলেন । হেগেল ও ন'টণের প্রভাব দেখা যার অরাঁবন্দের 
গন্তায়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ইউরোপের বহু মনীষীর অন্পাবস্তর প্রভাব 
গছল। চিত্তরঞ্জনকে অনেকে আইরিশ জননেতা পানে'লের সঙ্গে তুলনা করেন । 
হেগেল ও মার্কসের দর্শনে স্তুভাষচম্দ্র অন্প্রাণত হন, লোনন ও মুসোলানকে 
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[তান . আদর্শ করেছিলেন । মহলত মাক্সের দর্শনে প্রভাবত হলেও 
ইউরোপের বহু চিস্তানায়কের দূষ্টিভাঙ্গর স্বাঙ্গীকরণ ঘটে মানবেন্দ্রনাথের মনে । 
রামমোহনের আমল থেকে মানবেম্দ্রনাথের সময় অবাধ ইতালঃ আমেরিকা, 
আয়ালণাম্ড প্রভাত দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফ্রান্স ও রাশিয়ার শবপ্লব 
এদেশের চিন্তাশীল মানুষকে বশেষভাবে উদ্বদ্ধ করেছে। 

বর্তমান শতকের 'িবশের কোণায় ইউরোপের দুটি মতবাদ ভারতে প্রভাব 
বিস্তার করে : একটি কমিউনজম এবং অপরাঁট ফ্যাঁসিজম । রুশ প্লবের পর 
কমউীনস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের কমণসূচি অন্যায়ী মস্কো থেকে মানবেন্দ্রনাথ 
ভারতে কামউাঁনজম প্রচারের সন্রপাত করেন ৷ +দ্বতীয় মতবাদ ফ্যাসজমের 
প্রীত আকৃষ্ট হয়েছিলেন স্মভাষচন্দ্র । তান কাঁমউঠনজম ও ফ্যাঁসজমের সমন্বয়ে 
তৃতীয় একাঁট মতবাদ উদ্ভাবন করেন । 

রামমোহনের আমল থেকে পরব দেড় শতাধিক বছরেস মধ্যে দিয়ে 
এদেশের আধ্বানক রাম্ট্রীচন্তা নানা ভাব ও আদরে পাঁরপত্ট হয়েছে। 
ইতিহাসের এই অধ্যায়ে পাঁথবীর অন্যান্য দেশেও চিন্তা ও আদর্শের 'বাঁচন্ 
ধারায় বহ র্যস্ট্রের উখান ও পতন, ঘুগাত্তকারী বিপ্লব এবং বিজ্ঞানের আনুকুল্যে 
[বশ্বের জনমানসে আমল পাঁরবর্তন ঘটেছে । ইউরোপে দীর্ঘকালের সাধনায় 
রাজনীতি একট স্বয়ংসম্পূণ“ ও মৌলিক বিজ্ঞান 1হসাবে প্রাতষ্ঠা লাভ করেছে । 
তত্বগতভাবে ভারতমম্ন রাম্ট্রীচন্তা পশ্চিমী রাম্্রীবজ্ঞানেন উপর বহুলাংশে 
নিভ'রশশীল হলেও অধুনাকালে ভারতেও এঁবষয়ে কু মৌলিক তত্ব ও পদ্ধাতি 
সংযোজত হয়েছে । 

ভারতীয় ঠন্তানারকেরা প্রায় সকলেই রাণ্ট্রা জ্ঞানকে ধমণ অর্থনীতি ইত্যাদি 
1বষয়ের সঙ্গে আলোচনা করেহেন। চিন্তার ও গব্ষেণায় তাঁরা রাজনীতিকে 
একক ও স্বতন্ত্রভাবে 'াবচার করেন ন, যেটা ইউরোপের ক্ষেত্রে দেখা যায়। 
গান্ধী, 'চত্তরঞজন প্রমুখ মনীষার মতে রাজনীতিকে সমাজের অন্যান্য বিষয় থেকে 
বাচ্ছন্নভাবে বিচার করা যায় না, সকল বিষয়ই ঘানণ্ঠসুত্রে সম্পৃন্ত । আর একাঁট 
লক্ষণীয় 1াবষয় ষে রাজনোতক আন্দোলন ও কমণতৎপরতার সন্রেই এদেশের রাম্দ্র- 
দাশনকেরা উত্ত বিষয়ে চচাঁ করেছেন । দল ও আন্দোলনের সঙ্গে যুস্ত না হয়েও 
রাজনাঁতিকে স্বাধীন “আ্যাকাডেমিক' দর্ন্টতে বিচার ও গবেষণা করার নজর 
এদেশে খুব অঞ্পই পাওয়া যায়। 

এক 1বশেষ পাঁরাস্থিতিতে এদেশে আধানক রাম্দ্রচন্তার সত্রপাত ও বিস্তার 
হয়োছল । 'বদেশী শাসন এবং দেশীয় সমাজ ও সংস্কাতর অবক্ষয় থেকে 
পারন্রাণের আশায় এদেশের চিন্তানায়কেরা জাতীয় জীবনকে সর্বাবষয়ে 
পুনরুজ্জীবিত করে তোলার প্রয়াসী হন । প্রেরণার জন্যে কেউ তাঁকিয়েছিলেন 
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অতীতের 'দিকে, আবার কেউ বা আধনিক ধারায় দেশ গড়তে চেয়েছেন । 
সেজন্যে এদেশের রাম্দ্রীচস্তা যে-পরিমাণে তাঁত্বক রূপ পরিগ্রহ করেছে তার চেয়ে 
অনেক বেশি হয়েছে প্রাচীন ধারার রোমন্হন ও প্রচারধমর্ঁণ। আদুরপ্রসারণ 
প্রণালীবদ্ধ তাত্বিক উদ্ভাবনার অবকাশ 'ছিল নিতান্তই সীমত । আশ প্রয়োজন 
ও কার্যকারতার দষ্টিতে জাতীয় জীবনের সামীগ্রক পুনর্গঠনের তাঁগদে 
ধম” দর্শন, সমাজ ইত্যাদির আনষাঙ্গক বিষয় হিসাবে রাজনীতি বিবেচিত 
হয়েছে। 
পাশ্চাত্য রাণ্ট্রচন্তায় প্রাচীন গ্রীক আমল থেকেই মোটামুটি একটা আমল 
ধারাবাহিকতা লক্ষিত হয়। তাতে তত্ব ও পদ্ধাতর বস্তার ও প্রভেদ ঘটে 
থাকলেও গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনই সমগ্র পাশ্চাত্য চিন্তার উৎম। কিন্তু ভারতের প্রাচীন 
ও মধ্যযুগের রাষ্ট্রচন্তার সঙ্গে আধুঁনক দষ্টিভীঙ্গর পারম্পর্য নেই । একটি 
সাদ্‌শ্য যা আছে তা হল সবাই প্রধানত ভারতের সমস্যাকে সামনে রেখেই 
চন্তা-ভাবনা করেছেন । ইংরেজের দৃশো বছরের ভারত শাসনকালে নানাবিধ 
প্রশাসীনক সংস্কার, রাজনোতিক ও অর্থনৌতিক কমণপন্হার পাঁরপ্রোক্ষিতেই 
আধুনিক ভারতায় রাষ্দ্ৰীচন্তা 'বকাঁশত হয়েছে । তাহলেও বিশ্বের রাষ্ট্রাচন্তার 
ভাণ্ডারে এদেশের তিনাঁটি মৌীলক অবদান অস্বীকার করা যায় না: 
১ গান্ধীর সবেদিয় দর্শন ; আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে মানুষের ববেক ও নোতিকতার 
আশ্রয়ে যাবতীয় অন্যায় ও আঁবচারের বিরদ্ধে আঁহংস সত্যাগ্রহ পদ্ধাতি। 
২. অরাবন্দের “অতিমানস” প্রত্যয়ের ি'তততে 'বশ্বরাষ্ট্রের পরিকল্পনা এবং 
রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়ধমণঁ আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের পাঁরপ্রোক্ষতে 
1ব*্বজনীন মৈত্রীর আদশ£। 
৩. বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী 'ববততব্বের সাহায্যে যাস্ত, নীতি ও মুক্তির আদর্শে 
রচত মানবেদ্দ্রনাথের নবম্ানবতাবাদ দশন । 
কেশবচন্দ্ু-বাঁঙ্কমচন্দ্র-ীববেকানন্দ প্রমুখ বাঙাল চিন্তানায়কের মনে সাম্য ও 
সমাজতন্দের ঠকছূটা পরিচয় পাওয়া গেলেও আধ্ানক দা্টতে এদেশে 
সমাজতন্ত্রী মনোভাব প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পর থেকেই ক্লমশ নানা ধারায় স্পস্ট 
হয়ে ওগে। আধ্াাত্ক মানবতন্ত্রী দৃ্টতে গাম্ধী 'বিকোন্দত প্রশাসনব্যবস্থ। ও 
গ্রামানভর উন্নয়নের 'ভীত্ততে এক সমাজবাদী আদর্শ তুলে ধরেন। জওহরলাল, 
স্সভাবচন্দ্রু, জয়প্রকাশ প্রমূখ সমাজতন্ত্রা যতটা না মাকর্পীয় দশনে 
অন-প্রাণত হয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশ রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদাবরোধী ভূমিকা 
ও অর্থনৈতিক সাফল্যে উৎসাহিত হন । ভারতীয় কমিউনস্টরাও ক্রমে সংখ্যায় 
ও শাকতে বৃদ্ধি লাভ করেছে ; কিন্তু তাঁরা দেশবাসীর বস্তঃবাদী চেতনা সৃষ্টির 
প্ররিব্তে মানুষের সাময়িক অভাব ও অসক্তেষগ:লিকেই প্রাধান্য দিয়েছে । 
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ভারতে দীর্ধঘকালশন জাতীতাবাদণ ও সম্গাজক্শ্মশী আন্দোলন পারচালিত 


হওয়া সত্ব জনজাীবনের যে তিনটি মুখ্য দূর্বলতা আক্জ প্রকট হয়ে উঠেছে 
সেগাঁল হল-- 


১. যথার্থ “সোকিউলার' মানাঁসকতার অভাব ; 
২. সর্বভারতীয় একাত্মবোধ তথা জাতীয় সংহতির বিষয়ে অর্ধমনস্কতা ; 


৩. সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কীতির (পাঁলাটক্যাল কালচার ) বিকাশে 
প্রাতবন্ধকতা । 


পারস্পারিক সম্বন্ধযন্ত উীল্লাখত 'তিনাটি বিষয়ে কিছ আলোচনা করা 
যেতে পারে । “সেকউলারিজম' শখ্দটা এদেশে বিকৃত অথে ব্যবহৃত হয়। 
ভারতীয় রাজনৈতিক পাঁরভাষায় “সোকিউলার' বলতে ধর্মীনরপেক্ষতা বোধানো 
হয়। অথাৎ সব ধমকেই সমান মধার্দা দেওয়াই হল এদেশে “সোঁকউলারিজ্রম' 
শব্দাটর অর্থ । শব্দটি সম্পকে এই ধারণা ভূল । সব ধর্মই সমান সত্য একথা 
“সৌকউলার' চিন্তার পরিপন্থী । শব্দটর প্রকৃত অর্থ হল সব ধর্মই অসত্য ; 
অথাৎ মানুষই সবাকছুর মাপকাঠি, একমান্র হীন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইহজগৎ ও জশবনই 
হল সত্য। পরকাল, এশশান্ত বলে ফিছু নেই। রেনেসাঁসের সময় থেকে 
ইউরোপে “সেকিউলার' চিন্তার সন্্পাত ঘটেছিল । এদেশে রাম্দ্রীয় ও জনজীবনে 
সব ধর্মকেই সমান স্থান দেওয়া কর্তব্য--সব ধমেরই প্‌জাপার্বণে ছুটি 
থাকা চাই-এটা “সেকিউলার' দর্শনের িবপরণীত । আমাদের প্রাত্য হক 
সমাজজীবনের সঙ্গে এক একটি ধমাঁয় অনুশাসন অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুৃত্ত। 
গবধমরঁর সঙ্গে খানাঁপনা বিবাহ কিংবা স্বধমেই সমাজের গঠন, পাবার, 
[ববাহ উত্তরাধিকার, ব্যন্তগত আইনকানুন ইত্যাঁদ সবই সেইসব ধমাঁয় 
অনশাসনে নিয়ন্ত্িত। রাদ্ট্রের ক্ষেত্রেই কেবল আমরা সর্ধধমের সমন্বয় 
চাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকার অফিসে চলে ধমাঁয় অনুষ্ঠান ; রাজনীতির 
মধ্যেও এক একট ধর্ম প্রভাব বস্তার করে। প্রাত্যহক সমাজজীবনের 
আচরণ, অন.ষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সর্বধর্ম সমম্বয় আদর্শের এই 
গোঁজামিলের ফলে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব নিত্যই লেগে আছে । যথার্থ “সেঁকিউলার' 
রাষ্ট্রের আগে চাই ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বিরহিত যথার্থ “সোঁকউলার' সমাজ । 
ধমীয় আচার ও অনুষ্ঠান সম্পূ্ণ ব্যন্তিগত ব্যাপার ; তাকে প্রকাশ্য স্থানে টেনে 
আনা যে গিবপজ্জনক সে কথা ধর্মের 'ভাতিতেই দেশাবিভাগে প্রমাণিত । খলিস্তানের 
পাব সেই একই গোত্রের । 


সাম্প্রদায়কতার 'ভাতুতে দেশটা দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। তার চার দশক 
পরে ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির 'ভাত্ততে যে সব আগ্ালক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী 
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আন্দোলন দেখা 'দিয়েছে, সেই 'নারখে আজ প্রশ্ন উঠেছে যে ভারত আদো 
একটি নেশন 'কিনা। ইংরেজের সাম্রাজাবিস্তারী অভিধান ও শাসনব্যবন্থায় 
হরেক ভাষা, সংস্কীত, জাতি ও ধর্মের অন্তর্গত মানে অধ্যুষিত এক-একটি 
অঞ্চল বা প্রদেশ ন্ডিরা, নামে এক অখণ্ড ভৌগোিক সততায় সংযত 
হয়োছল। ইংরেজের শাসন ও শোষণতন্ত্র থেকে মন্তির তাগদে যেএঁকাবদ্ধ 
জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেটা নোতিবাচক ও ধিদ্বেষষমংলক এক 
নেশনের ভাবাবেগে দেশটাকে এক্যবদ্ধ করে । দেশকে "দ্বথণ্ডিত করে ইংরেজ 
চলে যাবার পর সেই এক্যের বন্ধন ক্রমেই শাথিল হয়ে এসেছে । সেই এঁক্যের 
মধ্যে “মানস পদার্থ” অথাৎ যোঁট রবীন্দ্রনাথের দষ্টতে নেশনের মূল 
উপাদান তার অভাব আজ সুস্পন্ট ৷ 

বাঙ্কমচন্দ্রের আদর্শে যাঁরা ধর্মকে নেশনের মূল উপাদান বলে মনে 
করেছেন তাঁদের স্বপ্নও আজ ধূলিসাৎ। ভাষা, ব্ণণ সংস্কৃতি, এাতহ্য 
ইত্যাদির 'ভাত্ততে হন্দদের মধ্যেই আগুলিকতা কিংবা 'বিচ্ছিন্নতাবাদ আজ 
প্রাবল। নেশন কথাটির বাংলা প্রাতশব্দ রবীন্দ্রনাথের মতে “মহাজা'তি,” 
যেখানে অনেক জাতি যুক্ত । তার মতে “জাতি, ভাষা, বৈষয়িক স্বাথ, 
ধর্মের এঁক্য ও ভৌগোলিক সংস্থান নেশননামক মানস পদাথ সংজনের 
এল উপাদান নহে।” তাঁর দবাম্টতৈ অতাঁতের সুখদঃখের স্ম:তিসম্পদ এবং 
পরস্পরের সম্মাতসাপেক্ষ একন্রে বাস করার ইচ্ছাই হল নেশনের মুখ্য দুটি 
উপাদান । 

দুটি উপাদানই ভারতে আছে যথেস্ট। সে-দ:টির প্রাতবম্ধকতাকে 
যুক্তিগ্রাহ্য উপায়ে জান। ও প্রতিকারের পথ খোঁজা দরকার । অতুলপ্রসাদের 
লেখা “নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, ধবাঁবধের মাঝে দেখ মিলন 
মহান” গানাটর দঢমুূল বাস্তব সঙ্গতি আছে। বৌঁচন্র্ের মধ্যে ভারতের 
গিলনের সরকে বজায় রাখতে হলে দেশের সমস্ত অণ্চলের সকল ভাষা, ধর্ম 
ও সংস্কৃতির সেম্টিমেন্টকে সমান মর্যাদা দিতে হবে । কারো উপর কোনো 
কিছ জবরদস্ত চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। সমস্ত জনজাতি গোচ্ঠীর 
আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বাতন্্্যকে বুঝতে হবে, মানতে হবে । অবশ্য তার অর্থ 
এই নয়যে একটি ভাষাভাষী অঞ্চলে অপর কোনো ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির 
মান বসবাস ও জীঁবক।র জুযোগ পাবে না। 

জাতীয় সংহতি অক্ষপ্ন রাখতে হলে প্রথমত আগালক স্বায়তশাসন ও 
[বকোন্দ্রিত প্রশাসনের অবকাশ থাকা চাই। কেম্দ্রানুগ জবরদন্ত শাসন ও 
নিরাপত্তা বাঁহনীর সাহাগ্যে ?নছক দমনমুলক ব্যবস্থা সমাধানের পথ নয় ) 
পাঁরণামে সেটা হয় স্বেরতন্ত্ের উৎস | বক্জ্রাষ্ট্রীয় শাসনকাঠামো ও তার জন্যে 


| ণ 


সংাবধান সংশোধনের প্রস্তাব িবেচিত হওয়। উচিত। দ্বিতীয়ত, অর্থনোতক 
বাঁধব্যবস্থার যথার্থ বকেন্দ্রীকরণ ও নাগবিকদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রশ্নে গর.ত্ 
দান সবচেয়ে জরুরি বিষশ । সমাধানের তৃনীয় পথ দীর্ঘমেয়াদী, কিন্ত আমূল 
পাঁরবর্তনের পক্ষে বোঁশ কাখকির* অর্থাৎ সামাঁজক, সাংস্কাঁতক প্রভৃতি 
1বষয়ে যথোচিত সমতা, সম্প্রগীত ও একাত্মবোধ সন্চারের উপযোগী বিজ্ঞান- 
সম্মত শিক্ষার বস্তার হওয়া দরকার | 

সাম্য, মৈত্রী, গণতন্ত প্রভৃতি মূল্যবোধগুলি পাশ্চাত্তে জনজীবনের অঙ্গ 
হিসাবে গড়ে ওঠে বমেকশ” বছরেব চিন্তাভাবনা, অন:শনীলন, উদ্যম, সংগ্রাম, 
[পরব ইত)1দ1 মধ্য দয়ে। আবতে াবচার, গুশাসন, আইন, শিক্ষা গুভীতি 
বাধব্যপস্থা হাবর্তনেন মাধ্যমে এসব মূল্যবোধ সগ্চারের আভপ্রাফ ফলপ্রস 
না হবার "প্রান বারণ হল স্বাধীনঠাণ আাগে ও পরে পব্রিটেনের ধাঁচে যাবতীন 
ব্যবস্থা প্রবাতিতি হযেছে, অনেকটা নমাজদেছে সেগুলি জ.ড়ে দেওয়ার মতো 
_-যার সঙ্গে ভাবতঁষ জনজশীন অর্থাৎ সামা'জক ধাবা, সংস্কৃতি, অনুষ্ঠান 
প্রাতত্ঠান ইঙ্যাঁদব সঙ্গীত ছিল না। কত্ত বগত পৌনে দশো বছবে 
রামমোহন, 1পবেকানন্দ, গন্ধ, ববীন্দ্রনাথ মুখ নিতা পুউজিত মনীষীরা 
স্বদেশেন আপামর মান,ষকে মানা ল উৎক্ষ“তাবধানে অশেষ শ্রমদান করেন । 
তাঁদেবও প্রয়াস আজ 'নষ্ফল মনে হা যখন দেখা যাম্ন নয়বর্গ মান্‌ষেব 
প্রত 'নার্ববেক আচবণ, নাবী নিষতিন হরিজন 1নধন, জাঙপাতের রাজননীত৩, 
সর্বস্তরে দন্ত ও দ্রতাথস্তারী মল্যবোধ বজন। 

রাজনোতক বষয়ে সচবাচর যে উৎসাহ চোখে পড়ে তার পিছনে যুক্তিবাদণ 
স্বাধীন চিন্তা অপেক্ষ। ণালভ৬রা আদশের বাল মার গঠনমূলক প্রয়াসের 
পারবতে খহালান্দোশন বর্ষ বাজ্বে উত্তাপই বেশি । দেশে এটি 
স্ুচ্ প্রাম্ট্রসংস্কাত অখাৎ পাঁবিচ্ছন্ন “পাঁলাটিকাল কালচার” গড়ে ওঠে নি। 
মানৃষের যথার্থ কল্যাণপাবনেব পাঁবঙে দল স্বার্থ সম্ধাণন মনোভাব এবং 
দলের মধ্যে আদর্শ অপেক্ষা বাঁডস্কাথের লড়াই পড় হযে উঠেছে । মান 
আজ দলীর রাজননা১ ও নেওত্বের খেলান বস্তু । সাধারণ মান:ষের দেনান্দন 
জীবন আজ দুর্খষহ। তাদের ক'ছে তাই রাজনীতি 1বষট অর:চিকর 
হওয়াই স্বাভাঁবক। সেজন্যে প্রাতা, মানুষকে স্বার্থবৃদ্ধিসম্পন দল ও 
নেতাদের ভংসায় না থেকে নিজের স্বাধীন চিন্তা, বস্তুনিষ্ঠ বচারশান্ত ও 
1ববেকের সাহায্যে রাজন তক বিষয়ে »ক্য় হয়ে ওঠা ছাড়া উপায়ান্তর নেই । 


১ বলে নবজাগরণ ও রাষ্ট্রচিস্তার আদিপর্ব 
পরিপ্রেক্ষিত 


মানব সভ্যঙ্ভার ইতিহাসে আঠারো শতককে বিপ্লবের শতক বলা যায়। 
পূবরি্ত কয়েক শ' বছরের রেনেসাঁসের সঃ ধরে আঠারো শতকে ইউরোপে দর্শন, 
বজ্ঞান ও সমাজীঁচন্তায় বৈপ্লাবক পারবর্তন ঘটে । ধমী'য় অনুশাসন থেকে রূমে 
ইহজীবনবোধে উত্তরণ এবং যাজকতন্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয় সমকালীন 
দাশণনক ও বিজ্ঞানীদের লেখনীতে । সে-বিদ্বোহ ছিল যুক্তিবাদ, স্বাধীনতা ও 
মানবতন্তের । যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও উদারতন্লের জয়যাণ্া শুরু হয়। শতকের 
মধ্যবর্তঁকালে বাশ্পীয় শান্ত আবি্কারের ফলে শিল্প বিপ্লব দেখা দেয় । রেনেসাঁসের 
বিভন্ন পায়ে যেআধানিক ষুগের সূত্রপাত হয়েছিল তাতে গতি সংযোগ করেছিল 
এই. িল্পাবপ্লব। শতকের শেষ চতুর্থাংশে আমোরকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও 
ইউরোপে ফরাসি বিপ্লব সামম্ততন্দের অবসান ও গণতন্রের প্রতিষ্ঠা সুচিত করে। 

সম্সামীয়ক কালে ভারতের পারাস্ছতি ছিল বিপরীত। কেন্দ্রীয় মোগল 
রাজশান্তর তখন ভগ্রদশা । দেশের বিভিন্ন স্থানে আগ্চলিক রাজশান্তর আধিপত্য 
চলেছে । সেগুলির পারস্পারক বিরোধ ও দেশব্যাপী সার্বিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির 
সযোগে সাম্রাজ্যাবিস্তারী বিদোশ শান্ত ক্রমে এদেশে শাসনক্ষমতা দখল করে। 
সবেপার সাধারণ মানুষ ছিল আঁশক্ষা, জড়তা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন । শাস্ত্রীয় 
[বধানষেধে আবদ্ধ মানুষের জীবনে বিরাজ করত আদৃজ্টবাদ ও ইহজীবনাবম:খ 
মনোভাব । অন্ধবিশ্বাস, প্রথাপীড়ন ও জাতিভেদে জীর্ণ মানুষের না ছিল মনের 
স্বাধীনতা, না কোনো উদ্যম ও উদ্ভাবন প্রয়াস । মহম্টিমেয় মানুষের মননশীলতা 
যথার্থ ব.দ্ধির চচরি পারবর্তে শাদ্ৰীয় ও প্রথাগত বিষয়াদির ব্যাখ্যা অথবা ভাষ্য 
রচনায় সীমত থাকত । বাঁহজগতের সঙ্গে কারো সংযোগ বিশেষ ছিল না। 

বস্তুত প্রাচীন ভারতে 'বাভন্ন বস্তুবাদী দর্শন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে যে- 
বৈপ্লাবক ধারা দেখা দিয়োছল, সেটা পরবর্তী পৌরাণিক যুগে ব্রাহ্গণ্যধর্ম ও 
মায়াবাদী আধ্যাত্মক প্রতিবন্থকতায় রুদ্ধ হয়ে পড়ে । এমনকি মধ্যপ্রাচ্যে যে- 
ইসলাম একদিন এক মস্ত প্রগাঁতর ভূমিকা নিয়েছিল, চিন্তাবিপ্লবের ব্যাপারে 
ভারতের মাটিতে তা আদৌ কাকর হয় ন। ভারতের মতো ইউরোপেও যে যুগ 
ধরে ধময় অন:শাসন মানুষের বুদ্ধির চ5 ও মান্তর আবেগকে রুদ্ধ করে 
রেখোছিল। সেই তমসা ও নিশ্লতা থেকে ইউরোপ বেরিয়ে আসতে পারে 
কয়েক শতকের রেনেসাঁ ও আঠারো শতকের বুদ্ধি-বিভাঁত আন্দোলনের 
(এনলাইটেনমেন্ট) ফলে । 


২ বাঙালির রাম্দ্রচন্তা 


আঠারো শতকে ইংরেজ যখন বঙ্গদেশে তাদের শাসনব্যবস্থা কায়েম করে তোলে 
খন থেকে ভারতের জনজ বনে ভালমন্দ নানা পরিবর্তন দেখা দেয় । গ্রামকোন্দ্িক 
সমাজে ভাঙন ধরে, উদ্ভব হয় নতুন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির ; ও সনবেশিক 
অর্থনৈতিক বাবস্থায় ভারতের লাগুল 'বিলেতের কলকারখানার চাকায় বাঁধা পড়ে। 
এদেশের পণ্য ও সম্পদ যে বিপুল পাঁরমাণে ইংল্যান্ডে চলে যেতে শুর করে, তাতে 
ভারত প্রায় নিঃস্ব হয়ে যায় ॥ কিন্তু সামাজিক কালান্তরে উভয় দিকই থাকে । 
অঞ্থনোতক শোষণের সঙ্গে নবাগত আধুনিক প্রশাসন, শিক্ষাব্যবদ্থা এবং বিজ্ঞান ও 
প্রযুন্তাবদ্যার প্রবর্তন তথা ইউরোপের সমকালীন বৈপ্লবিক মননশীলতার প্রভাবে 
এদেশের নিশ্চল ও মান্ধাতা আমলের জীবনধারায় এক বিরাট ধাক্কা লাগে। 
লোকের ব্যান্তসন্তার স্বাধীন বিকাশের অবকাশ দেখা দেয় । 

[বলেত থেকে এদেশে দলে দলে যেমন অর্থলোলুপ বাঁণক এবং অত্যাচারী 
সরকার ও সামারক কর্মচারীদের আগমন ঘটে, ক্েমাঁন আবার সেই ধারায় আসতে 
দেখা যায় অনেক বিদ্বান ও বুদ্ধিজীবীকে- পেশায় যাঁরা ছিলেন আইনজীবী, 
ডান্তার, হীঁঞ্জানয়ার, পাদ্রী, প্রশাসক, শিল্পী, সাংবাদিক ইত্যাদি । শেষোঙঈ্গ ধারায় 
যাঁরা আসেন তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন ইউরোপের রেনেসাঁস ও পরবর্তরণ বাদ্ধি- 
বিভাসিত আন্দোলনের এতিহ্যে পুষ্ট । তাঁদের সান্নিধ্য ও প্রভাবে এদেশের 
উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত কিছু মানুষের মনে বিজ্ঞানাশ্রয়। চিন্তাভাবনা, যুক্তিবাদ, 
ব্যান্তস্বাতন্ত্যবোধ, উদারনৈতিক ও বিশ্বজনীন মনোভাঙ্গ সণ্টারত হয়। ইংরেজ 
শাসনের মূলে একদিকে ছিল অর্থনোতক শোষণ, অন্যাদকে এদেশে সেইসূত্রে 
প্রবর্তন হয়োছল পাশ্চান্ত ভাবধারা ও আধুঁনক রাস্ট্রব্যবন্থা । নবীন ভাবধারায় 
ম্লাত এদেশের শাক্ষত কিছ; মননশীল মানষের মধ্যে ধর্মীবচার, বিজ্ঞানচ্চ 
ইত্যাঁদর সঙ্গে দেখা দের সামাঁজক প্রথানুসারী নিয়মানগড়ের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ. 
অর্থনৈতিক ও রাম্দ্রীয় বিধিব্যবস্থার সমালোচনা । আধুনিক জীবনচেতনা ও 
রাজনোতক ভাবনাচিন্তা ক্লমে দানা বাঁধে । নবাগন্ত সেই ভাবধারাব উপাদান 
সমূহকে আয়ত্ত ও বিতরণের মধ্যে দিয়ে যেসব বিদ্বস্জন সোঁদন তংপর হয়েছিলেন 
তাঁরা বঙ্গীয় রেনেসাঁস তথা দেশের নবজাগরণের বোধন করেন। বহুমুখী মনীষা 
ও প্রখর ব্যান্তত্বের আঁধকারী রামমোহন রায় ছিলেন এই নবজাগরণের প্রথম ও 
প্রধান নায়ক। 
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রামমোহন ও জামান দাশশীনক হেগেল (১৭৭০-১০৩১) ফরাসি বিপ্লবের 
€ ১৭৮৯-১৭৯৯) অনাঁতিকাল পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইউরোপে হেগেল এবং 
ভারতে রামমোহন থেকে সবধিনিক রাস্্রীচন্তা শুরু হয় । 

ইংল্যাণ্ডে থাকাকালে জনৈক ইংরেজ বন্ধুকে লেখা এক পন্রে১ সংক্ষেপে নিজের 
জীবনকথা প্রসঙ্গে রামমোহন 'লিখোঁছলেন যে ষোল বছর বয়সে তান পৌন্তালকতার 
বিরুদ্ধে একটি পুন্তক ( পহন্দদগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণাল? ) রচনা করায় পিতা ও 
আত্মীয়দের সঙ্গে তরি তীব্র বিরোধ ঘটে ; ফলে 'তাঁন গৃহত্যাগ করে দেঁশপর্যটনে 
বাহর্গত হন। তার আগে বারো বছর বয়সকালে আরাঁব ও ফারাঁস শেখার জন্যে 
তাঁকে পাটনায় পাঠানো হয়৷ সেখানে আরবি ভাষায় তান ইউুড ও আযরিস্টটলের 
গ্রন্থ পাঠ করেন এবং আরাবতে কোরান ও সুফি দার্শীনক কাঁবদের গ্রন্থ পাঠেরও 
সুযোগ ঘটে। এরপর হিন্দুশাস্ত ও সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়নের জন্যে তাঁকে তাঁর 
পিতা বারাথসীতে পাঠান! সেখান থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর মন সূক্ষন্ন 
দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন থাকত। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও লোকাচার সম্পকে তাঁর মনে 
ভীর সংশয় উপাস্থিত হয়। প্রথমে ইসলামের একেশ্বববাদ এবং পরে হিন্দুধর্মের 
রহ্ষাজ্ঞান তাঁর মনকে ভিন্ন পথে চালিত করে । 

্বগৃহে ফিরে আসার পর তিনি প্রাচীন শাস্ত্চচয়ি রত হন। কিন্তু কুপ্রথা ও 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় তান গুহ হতে বিতাড়িত হন ! জাবকাজনের 
জন্যে তান রংপুরে কালেক্টর জন ডিগাবর অধীনে সেরেস্তাদারের চাকরিতে যোগ 
দেন। পরে তাঁন দেওয়ানীর পদে উন্নীত হয়োছলেন। রংপুরে অবস্থান (১৮০৯- 
১৮১৪ ) তাঁর জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । ডিগবির সঙ্গে রামমোহনের প্রগাঢ় 
বন্ধূত্ব হয়। পরস্পরের সাহায্যে উভয়ে একন্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিদ্যা 
অনুশখলনে প্রব্ন্ত হন । বাইশ বছর বয়স থেকে রামমোহন ইংরোঁজ শিখতে শুরু 
করেন। কাযেগিলক্ষে রামমোহন রংপুর, ভাগলপুর, রামগড় প্রভাতি স্থানে বসবাস 
করেন। রংপুরে অবস্থানকালে তান ইসলাম, হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ পাঁণ্ডিতদের 
সংস্পর্শে আসেন । এ সময়ে তিনি নানা বিষয় ও শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বিতকে যোগদান 
করতেন। হরিহরানন্দ তীর্ঘস্বামীর সহায়তায় তান তন্শাস্তে গভীর অধায়ন 
করেন। 

িগাঁবর ঘাঁনন্ঠ সালধযে থাকার ফলে একদিকে রামমোহনের ইংরোঁজ শিক্ষার 
সুযোগ ঘটে ও সেইসঙ্গে তাঁর মনে রাস্ট্রীচস্তার সূত্রপাত হয় ৷ 'ডিগাবর কাছে বিলেত 
থেকে বিস্তর পন্রশাপরকা আসত । সেগুলি থেকে রামমোহন ইউরোপীয় রাজনীতির 
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খবরাখবর সাগ্র:হ পাঠ করতেন। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসি বিপ্লবের 
সংবাদই তাঁর কাছে তখন সবচেয়ে ওংসক্োর বিষয় ছিল ।২ 

ইতঃপূর্বে ফারসিতে তাঁর প্রথম গ্রন্থ তুহফাং-উল--মুন্লাহাহিদীন' (/ 91100 
091515) প্রকাশিত হয় ( ১৮০৩-৪)। বইটিতে তান পৌন্তলিকতা ও 'বাভন্ন 
ধর্মের প্রচলিত নানাবিধ মিথ্যাচার ও ভ্রান্তির কুফল দোঁখয়েছেন। তাঁর সার্বভৌম 
ধর্মীচন্তাও এই সময় অওকুরিত হয়। ১৮১৪ সালে কোম্পানির চাকার ছেড়ে 
রামমোহন কলকাতায় চলে আসেন। পরের বছর তিনি 'আত্মীয় সভা? স্থাপন 
করেন ; উদ্দেশ্য- আধ্যাত্বিকতার চা ও আলাপ-আলোচনা । আত্মীয় সভার 
প্রাতষ্ঠাকাল থেকেই তাঁকে ঘরে দেশের গ.ণী-্ঞানীর এক গোচ্ঠী গড়ে ওঠে। 
যৃগপৎ শ'ন্তশালী একাঁট বিরুদ্ধ পক্ষও যে গড়ে উঠেছিল সেকথাও প্রসঙ্গত স্মতব্য। 

একেশ্বরবাদের প্রচারে রামমোহনের নেতৃত্ব দেশের বিদ্বংসমাজে এক আলোড়নের 
সৃন্ট করে। থীষ্টধর্ম সম্পকেও তাঁর একাঁট বিতক মূলক গ্রন্থ চাগল্যের সতত্রপানত 
করে। জীরামপুরের থনষ্টান 'মশনারি মার্শম্যান এবং পরে ডঃ টাইটলারের সঙ্গে ভার 
পল্রপান্রকার মাধামে প্রচণ্ড মসীযুদ্ধ লেগে যায়! খ্রীম্টধ্মের প্রচালত ন্রিত্ববাদ 
(7717118119119]া) ), গ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, খীন্টের রন্তে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি 
সম্পকে শ্রীষ্ট ধমবিলম্বীদের সঙ্গে তাঁর বিতণ্ডা চলে । এসব তকযুদ্ধ রামমোহনের 
অনুকুল হয়। পাদ্রী উইলিয়াম আযডাম নিজ মত পরিত্যাগ করে রামমোহনের সঙ্গে 
যুক্ত হন। আযডামকে তাঁর 'ইউনিটারিয়ান মিশন” স্থাপনে রামমোহন প্রত্যক্ষভাবে 
সহায়তা করেন। খ্রীষ্টধর্মের অন্তর্গত ইউনিটারিয়ানিজম পিতা, পুত ও পবিভ্র 
আত্মার সমন্বয়ে ঈম্বরের িত্ববাদী (71111) প্রত্যয়ের বিরোধী । তার মূলকথা 
হল ঈশ*বরের একতন্তববাদ । ইউীনটারিয়ানদের মতে ফীশু ছিলেন অন্যান্য মহান 
মানুষের মতো একজন । তাঁরা ঈশ্বরে ব্ন্তিত্ব আরোপের পরিবর্তে নোতিক দৃাস্টিতে 
ধর্মে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব সঞ্চারে বিশ্বাসী । ইংল্যান্ডে এ'রা চাচের মণ্ডলীতে স্থান 
পেতেন না। আমৌরকায় তাঁরা অবশ্য স্বাধীন । এমার্সন, লংফেলো প্রমুখ 
অনেকেই এই মতাবলম্বী ছিলেন। কুসংস্কারাচ্ছল্ন ইহবিমৃখ এবং অযৌন্তক 
আচারসর্বস্ব ধর্মের পরিবর্তে তাঁরা যুক্তিবোধ ও উদ্ারনৌতিক আদর্শকে মানতেন। 
তাঁরা চাইতেন সম।জ সংস্কারের মাধ্যমে শ্রীমক, কৃষক প্রভৃতি নিপীঁড়িতদের মানব 
আঁধকার অর্জন ও জাগাঁতিক সখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং সমাজসেবার সঙ্গে যণীন্তগ্রাহ্য 
ধর্মের সংযোগ । স্বভাবতই রামমোহন এই ধর্মীয় আদর্শের প্রুতি আকৃষ্ট হন। 
তারই রেশ বজায় রেখে পরিশেষে 1তাঁন বুহ্ষসভা স্থাপন করেন (আগস্ট ১৬২৮) 

রামমোহনকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়ে থাকে । বস্তুত তান ব্ক্ষসভার 
প্রতিত্ঠা করেন। ত্রান্মধর্ম নামে এক নতুন £ঁ বা ব্রাহ্মসমাজ নামে নতুন একটা 
সম্প্রদায় গড়ে তোলার তাঁর কোনো অভিপ্রায় ছিল না। উপ্ত সভার উপাস্য কি? 
উপাসক কে? এবং উপাসনার প্রণাণী 'কি_ এই সম্পরকে সভার ট্রাস্ট ডঁড, 
থেকেই সব কিছ পারজ্কার জানা যায়। উপাস্য হলেন ব্রন্মাণ্ডের ঘষ্টা, পাতা, 
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অনাদ্যনন্ত,। অগমা ও অপারবর্তনীয় পরমেশ্বর । হিন্দু, মুসলমান, প্রাষ্টান 
নির্বিশেষে যেকে।নো মানুষ সেখানে উপাসনার আঁধকারী। উপাসনাপ্রণালী 
সম্পকে” 'ডিড'-এ বলা হয়েছে যে কোনো প্রকার ছবি, প্রতিমার্ত তথায় ব্যবহৃত 
হবে না; নৈবেদ্য, বলিদান প্রভৃতি কোনো সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান হবে না; 
আহারপানাদি হবে না; কোনো জীব, পদার্থ, মানুষ বা সম্প্রদায়ের উপাস্যকে 
বন্ততা বা সংগীতে শ্রদ্ধা, ঘণা বা উল্লেখ করা চলবে না। প্রেম, নীতি, ভান্ত, দয়া, 
সাধুতার উন্নীতিকজ্পে এবং সর্বসম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে এক্যবন্ধন সুদ করার 
জন্যে উপদেশ, বন্তৃতা, প্রার্থনা, সংগীত ইত্যাঁদ অনূষ্ঠিত হবে। এক কথায় 
সভার উদ্দেশ্য সার্বভৌমিক উপাসনা 1 

সমাজসংস্কারকর্মে রামমোহনের ভূমিকা সবাঁদত। এদেশে নারীসম্প্রদায়কে 
স।মাজিক 'নিষ্পেষণ থেকে তান মুস্ত করার প্রয়াস হন । স্তী-শিক্ষার সযোগদানের 
বিষয়ে তান অগ্রণী হয়োছলেন। পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর আঁধকার প্রািষঠায় 
তাঁকে যথেম্টই যত্রবান হতে দেখা গেছে । সহমরণ প্রথা র'দর জন্যে রামমোহনের 
প্রয়াস ও আন্দোলনের নেতৃত্বে তান ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রয়েছেন । 
জাতিভেদের 'বরুদ্ধে তান লেখনী ধারণ করেন ও বহবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও 
সোচ্চার হন। তবে বিধবা বিবাহ সম্পকে তাঁর সুস্পন্ট মতামত জানা যায় না। 

এদেশে ইংরোঁজ শিক্ষার প্রবর্তন ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপক বিস্তারে 
রামমোহনেও ভূমিকা তাৎপরপূরণ। সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি অনাবশ্যক গুরুত্ব দেবার 
বিরুদ্ধে লর্ড আমহাস্টেরি নিকট াখত তাঁর পন্রটি ইতিহাসের একটি মূল্যবান 
দাঁলল। শিক্ষাবপ্তারের তা1গদে তান মানাবিধ গ্রন্থের মধ্যে একটি ভূগোল 
ও একটি বাাকরণ রচনা করেছিলেন । বাংলা গদ্যরচনায় তাঁকে অনাতম পাথকৎ 
মনে করা হয়। নানাধরনের কর্মতৎপরতার সুবিধাথে রামমোহন চতুবিধি উপায্ 
অবলম্তন করেন : ১. আলোচনা ও বিতুকেরি আয়োজন ; ২. বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠা 
ও অনানা পন্থায় শিক্ষাবগ্তারের ব্যবস্থা ; ৩. গ্রন্থ ও পানত্রকা প্রকাশ ; ৪. সভা 
প্রাতঘ্ঠা | 

১৮২১ সালে রামমোহন এসিম্বাদকোমুদরী ও:8/8/7/7747709/ 11929251779 
নামে দুটি পাকার প্রকাশন শর করেন। পরের বছর ফারাঁস ভাষায় 'মীরাং-উল্‌- 
আখ-বার' নামে আর একটি পাঁত্রকা বের করেন! এই প্ান্রকা দুটির সাহায্যে ভান 
সহমরণ-প্রথা ও অন্যানা কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচার আঁভযান চালান । ১৮২৩ সালে জন 
আডাম নামক জনৈক সিভালিয়ান অস্থায়ীভাবে গবন্নর-জেনারেল পদে আধন্ঠিত 
হন। সমকাল'?ন দেশি ও বিদেশিদের দ্বারা পারচালত সংবাদপত্রে সরকার ক্রিয়া 
কলাপের সমালোচনা থ।কত বলে জন: আযাডাম সাধারণের অজ্ঞাতসারে একটি 
আর্ডনান্স জারি করেন। লংবাদপতের এর্‌প স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে রামমোহন 
তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। কোনো ফল না হওয়ায় বিলেতে সম্রাটের কাছেও 
এর বিরুদ্ধে এক গণস্বাক্ষর সমন্বিত প্রাতবাদপন্র প্রেরণ করেন।১ এবং প্রাতবাদ 


৬ বাঙালির রাম্ট্রচন্তা 


হিসাবেই তান তাঁর 'মীরাং-এর প্রকাশ বন্ধ করে দেন। ১৮৩৫ সালে মেকলের 
সাহাযো লর্ড মেটকাফ এ প্রেস-আইন উঠিয়ে দিয়ে জনগণের কৃতজ্জতাভাজন হন। 

'বাভল্ন সামাজিক ও রাজনোৌতিক আন্দো.নের পূুরোভাগে নেতত্বদানই 
রামমোহনের একমান্র পায় নয় । তাঁর প্রাতিটি তৎপরতার পিছনে থাকত সমস্পন্ট 
দার্শনিক সমর্থন। 'বাভন ধর্মের শাস্গ্রন্থ পড়ে তিনি কুপ্রথা ও কুসংস্কারের 
মূলে কুঠারাঘাত করেন। পাশ্চান্ত্য সমাজদর্শন ও বিজ্ঞান তিনি নিষ্ঠাসহকারে 
পড়োছিলেন। নিভাঁকি ও বলিম্ঠ চিন্তা এবং মৌলিক দ:্টভঙ্গি তাঁকে বৈশিষ্ট্যের 
আসনে আঁধাঙ্চিত করেছে। 

স্বনামে ও বেনামে আরাবি, ফারাঁন, সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি প্রভাতি ভাষায় 
রাঁচিত রামমোহনের মোট গ্রম্থসংখ্যার সঠিক হিসাব পাওয়া দুভ্বর। কমপক্ষে 
আশা? গ্রণ্থের মধ্যে ৩১টি বাংলা ও ৪৬টি ইংরোজ । তার মধ্যে বেশ কয়েকটি 
ইংল্যান্ড ও আমোরকায় প্রকাশিত । তাঁর রাস্ট্রচিন্তা যে-সব গ্রন্থ অথবা প:ন্তিকায় 
পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ৮টি ।* 

ইউরোপ ভ্রমণের তাঁর এক দীর্ঘাদনের ইচ্ছা 'ছিল। এ-সম্পর্কে তিনি 
িখেছেন-_ 

এই সময়ে ইউরোপ দোখতে আমার বলবতী ইচ্ছা জাণ্মল। তন্রত্য আচার 

ব্যবহার, ংম্স ও রাজনোতক অবচ্ছা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার 

জন্য স্বচচ্ষে সকল দোঁখতে বাসনা করিলাম । যাহা হউক যে পর্য্যন্ত না 
আমার মতাবলম্বী ব্ধুগণের দল বৃদ্ধি হয় সে পর্য্যন্ত আমার আভপ্রায় কার্য্যে 
পারণত কাঁরত ক্ষান্ত থাকলাম । 

সম্ভবত ইউানটারিয়ানদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করাই তরি অন্যতম উদ্দেশ্য 
[ছল । তার এই সমযদ্রযান্রাই সোদন ছিল এক মন্ভ বৈপ্লবিক কাজ। প্রাচ্য ও 
পাশ্চান্ত্ের মধ্যে আধুনিক কালে 'তাঁন এক সাংস্কৃতিক সেতু নিমণি করেন। 

'দাল্লর মোগল সমাট শাহ আলমের দৌতাকর্মে তাঁর ইউরোপ যাবার সুযোগ 
ঘটে। নইলে সুযোগ আর হয়ত পেতেন না, কারণ ইদানীং আর্থিক অবস্থা 
তাঁর বিশেষ অনুকুল ছিল না। বিলেত যাত্রার কারণ হিসাবে তান বলেন-_- 

পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ইস্ট হীন্ডিয়া কোম্পানর নূতন সনন্দ 
1. 81161 71917181105 199081701170 100611 £0701080116115 00 018 /17019171 
নি91115 0 66178195, 800010179 00 008 1117000 19৬/ 01 11161181709 (1822) ; 
2, 780100175 89211750173 9959 বি900118101011/ 10 018 501019179 ০০111 2170 10 10119 
16110 17 001701 (1823) ; 3. /৯ 19109100101 /118191 01) 61701151 €00108101011 
(1823) ; 4. 61781 50099) 00 0119 011190217 680110 (1823) ১ 5.181161 58101) 01 
079 /1019101 810 [00911 8001110817195 98101115101 01 17018 (1832) ; 6. 00195. 


00175 970 /575৬/915 017 0119 461010181 810 79৬317019 5/51817)5 01 11018 .. (1332); 
7. 39177811501) 58101917611 17018 0/ 60101098179 (1831) ; 8. 506901939 ৪ 4 


8810913. 


প্লামমোহন রায় ৭ 


[বিষয়ে িচারদ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজশাসন ও ভারতবর্ষবাসধগণের প্রাতি 
গবর্নমেন্টের ব্যবহার বহুকালের জন্য চ্ছিরীকৃত হইবে ও সতীদাহ নিবারণের 
বিরদ্ধে 'প্রাভ কাউন্সিলে আপীল শুনা হইবে বালয়া আমি ১৮৩০ সালে 
নবেদ্বর মাসে ইংলন্ডে যাত্রা কারলাম। এতাদ্ভন্ন ইস্ট হীন্ডিয়া কোম্পানি 
দিল্লীর সম্রাটকে কয়েকাবিষয়ে আঁধকারচ্যুত করাতে ইংলন্ডের রাজকম্চারী- 
দগের নকট আবেদন করিবার জন্য 'তাঁন আমার প্রতি ভারার্পণ করেন ।" 
[বলেত যাবার আগেই রামমোহনের নাম ইউরোপ আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল । 
[বিলেতে পেশছনর পর তান সেখানকার 'বিদ্বংসমাজে বিশেষ সংবর্ধনা লাভ করেন । 
উইলিয়াম রস্কো, জেরেমি বেনথাম প্রমূখ মনীষীদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘ্টে। 
'বাভন্ন গবষয়ে সেইসব চিন্তানায়কদ্রে সঙ্গে তান গভীর আলোচনা ও বিতর্কে যোগ 
[দিতেন সমাজতদ্ন্বাদের আদিগুরুরূপে অভিহিত রবার্ট ওয়েনের নিরীশ্বরবাদী 
চিন্তার জন্যে উভয়ের মধ্যে এক বিতর্ক হয় । এসময় রামমোহনের সম্মানার্থে 
লন্ডনের ইউনিটারয়ানরা এক মহাসভার আয়োজন করেন । লিভারপুল ও লন্ডনে 
তাঁকে জনসংবর্ধনা জানানো হয় । 
হাউস অব কমন্স নিয়োজিত এক কমিটির কাছে ভারতের অথ-নোতক অবন্থা, 
বিচারবব্যবস্থা ও রাজস্ব সম্পকে তিনি তিনটি স্মারকপন্র পেশ করেন। চতুর্থ 
উইিয়ামের অভিষেক অনুষ্ঠানে রামমোহনকে বৈদোশক রাজদূতের ন্যায় সম্মান 
প্রুদশন করা হয়। 
ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে তান বিভিন্ন বিষয়ে বহু বন্তুতা ও বিবৃতিদান করেন। 
সহমরণ 'নবারণ আইনের বিরুদ্ধে আনীত একাঁটি আবেদন তরিই প্রচেষ্টার ফলে 
পার্লামেন্টে নাকচ হয়ে যায় । কোম্পানির আসন্ন নতুন সনদে রামমোহন ভারতীয়দের 
সহাবধার্থে যে-সব সুপারিশ করোছলেন সেগুলি প্রায় সবই অনুমোদন লাভ করে। 
ইতিমধ্যে তান বিপ্লবের পুণ্যপীঠ ফরাসিদেশ পর্যটনে যান । সেখানে তান 
যথেষ্ট সংবর্ধনা ও রাজসম্মান অন কারন। ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর 
সেখানকার বহু বিশিষ্ট ব্যান্ত রামমোহনকে পালামেন্টের নিবচিনে অবন্তীণ" হবার 
জনো অনুরোধ জানান। কিন্তু সে-অনুরোধ রক্ষার আগেই ত্রিস্টলে শ্ার 
মৃত্য্য ঘটে । 


ধর্ম চিন্তা 


সাফ ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে রামমোহন পাটনায় আরাব ও ফারাঁস 'শিক্ষাকালে ইসলামী 
ভাবধারায় অবগ্বাহন করেন। মূল কোরান থেকে শুরু করে ইসলম ধর্মের আচার- 
বিচার সম্পাকতি যাবতীয় গ্রন্থ তথা অন্যুন ৬৩টি মুসলমান সম্প্রদায়ের ধমির্শে 
জ্বানস্ণয় করেন। মনে করা হয় যে এই সময়ে মুসলমান ইউনিটারিয়ান চিন্তার 
প্রভাবেই উত্তরকালে তাঁর মনে একেশ্বরবাদের আদর্শ ঘনীভনত্ত হয়। ইসলামের 


৮ বাঙালির রাম্্রীচল্তা 


মূল ধর্মাদর্শচ্যাত এবং পরবর্তাঁ কালে নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণা ও কুপ্রথা নপুণভাবে 
দেখানোর ফলে তাঁকে 'জবরদন্ভ মৌলবা” আখ্যা দেওয়া হয়। 

এরপর বারাণসীতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকালে 'তাঁন হিন্দশাস্সমূহ মন্থন 
করেন এবং বিশেষ করে স্মৃতি ও উপনিষদ গভীরভাবে অধ য়ন করেন। উপাঁনিষদ 
একেশ্বরবাদ তাঁর মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। প.র বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের নিজ্কর্ষও 
তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে। 

কর্মজীবনে 'তান গ্রম্টধ্ম অধ্যয়নের এক বিরাট সুযোগ পান। হিপ ও গ্রীক 
ভাষায় সমগ্র বাইবেল ছাড়াও ইহাঁদ ও পাশ ধর্মশাস্তের মূল গ্রম্থগুঁল পাঠ তথা 
সোঁমাটক সংস্কৃতিধারার সম্যক পাঁরচয় লাভ করেন। প্রীন্টধর্মের মৃূলশাচ্ত 
বহিভ'ত আচার, অন-ষ্টান ও চিন্তা সম্পর্কে সমালোচনা করায় তাঁর সঙ্গে পাদ্রীদের 
বিরোধ দেখা দেয় । এরপর তিনি তুলনামূলক ধের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। 
পশ্চিমী সংস্কৃতির অগ্রগাঁত, বৈজ্ঞানক উন্নতি ও িল্পোন্নয়ন এবং য্ন্তানভ'র 
চিন্তাভাবনা তাঁকে অন:প্রাণিত করে। তাঁন শুধুমাত্র ধমর্দর্শনের বাতাঁবতপ্ডায় 
আবদ্ধ না থেকে সামাঁজক আচারান:চ্ঠানের 'বষয়ে জ্ঞানাজজন ও সংস্কারকর্মে 
মনোনিবেশ করেন। আইন, অথনীতি ও রাষ্ট্রতত্তে গভনর অধ্যয়ন তাঁকে সামাজিক 
রীতিনীতি ও বিধব্যবস্থার তুলনামূলক 'বিচারে উদ্ধুদ্ধ করে। বাঁপনচন্দ্র পাল 
[লিখেছেন 

'জীবনকে সতেজ, কর্মকে সাথক এবং ধর্মকে ও ব্রহ্ধকে প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুত্ত 

কাঁরয়া সত্য ও বস্তুগত কারবার জন্যই রাজা একাঁদকে বেদীস্ত ও উপানষদের 

প্রচার আর অন্যাঁদকে এদেশে যাহাতে পাশ্চাত্য জ্ঞানাবজ্ঞানের শদাশবন্তার 

হয়, যুগপৎ তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন ।” 

তাঁর কাছে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না; দুটকেই তি 
মনষ্জীবনের আবচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে জ্ঞান করতেন। তাঁর কথায়-- 

১০০০১০119101959171 55161) 01101191017. 80170160 10 0 09 

11111001515 1701 ৬/911 08190119190 10 10170170169 11611 001110102) 

17191951. 7119 01511101101) 0 089195 11010000110 110101719181019 

৫11510179 810 5010-01৬1510175 21100] 0271 1795 9170161$ 

091011৬94 11)67) 0 [0910101101991110---.-.. 115, | 071115179093501 

[7921 50116 01817069 51706010 1919 101508 111 07911 19119101, 81 

19851 101 076 58159 0 61 100110081 90৬91710908 2170 50018 

00110011.৯ 

তূহফাৎ পাস্তকাটতে রামমোহনের য্যন্তবাদী মনোভঙ্গি ফুটে ওঠে। 
ইসলামের য্যন্তবাদশ মুতাজিলা সম্প্রদায়ের চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে তান সার্বভৌম 
একেশ্বরবাদী সিদ্ধান্তে পেছন । শাম্ত্প্রমাণ তার কাছে বাণশিল হয়ে যায়! 
প্রচলিত কোনো ধর্ম, শাস্ত বা ধর্মগুরুকে তিনি অদ্রান্ত বলে মেনে নেন নি। বরং 


রামমোহন রায় ৯১ 


প্রত্যেক ধমেরি মূল তত্তের সঙ্গে কালপর্যাঁয়ে বহ্‌ কুসংস্কার, অন্ধাব*বাস, অলৌকিক 
উপাখ্যান ও যাজকতন্তের সংমিশ্রণ ঘটায় বিশ্বাসীরা প্রবণ্চিত হয়েছে বলে তিনি 
অভিমত্ত প্রকাশ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শখল দেখিয়েছেন যে তুহফাৎ-এর উপসংহারে 
রামমোহন অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস সম্পর্কে মানুষকে চার'ট দিক থেকে বিচার 
করেছেন : ১. প্রতারক ; ২. প্রতারিত ; ৩. প্রতারক ও প্রতারিত , এবং &. প্রতারকও 
নয়, প্রতারিতও নয়। কুসংস্কারের এত্হাসিক কারণের পরিবতে' তিনি মনপ্তাত্তিবিক 
কারণ দর্শয়েছেন। তবে সকল কিছর মধ্যে তিনি সন্টিকর্তা মঙ্গলময় সশ্বরের 
অস্তিত্ব স্বীকার করতেন। তাঁর মতে সকল ধর্মেরই মূলে সেই জগংকর্তর অবাশ্থিতি 
স্বীকৃত।:" উত্তরকালে শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্দলায়। তিনি বলেন যে 
ধর্মের পণ“ পরিচয় পেতে হলে শাস্ত্র সত্য ও য্যান্ত- দ.ইয়েরই প্রয়োজন আছে। 
বিতর্কে উভয়কেই তিনি সমান গুরযৃত্ব দেন। 

রামমাহন বেদান্তসূত ও বেদাণ্তসার প্রন্থের এবং তল”কার (কেন), ঈশা, কণ, 
ম.প্ডক ও মাণ্ড্‌কা-_ এই পঁচখানি উপনিষদের মূল ও অনবাদ প্রচার করেন। এই 
প্রচেজ্টার সম্ভাবা উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে 'বাপিনচন্দ্র পাল বলেছেন যে দেশের অবস্থার 
পাঁরপ্রোক্ষতেই রাজা একাজে উদ্যোগী হন; ঈশরতত্ব ও ধর্মতত্্বক প্রত্যন্চ 
জনুভ্াীতর উপর প্রাতষ্ঠা করাই রাজার শাস্ত্রগ্রচারের মৃখ্য উদ্দেশ্য ছিল। 

দাশশীনক [সিদ্ধান্তে রামমোহন শংকরের নার্বশেষ অদ্বৈতবাদশী চিন্তায় অংশত 
প্রভাবিত হন। বেদান্তের শাংকর-ভাষোর সাহায্যে গতান 'বশ্বজনীন একেশ্বরবাদের 
পারপোষক অসম্প্রদায়গত একতত্বাদ ও 'নরাকাব ব্রন্মোপাসনা প্রবর্তনের পথ খখজে 
পন। রামমোহনকেও তাই মায়াবাদশ প্রত্যয়ে ঠব*বাস হ্থাপন করতে দেখা যায়। 
কিন্তু পাশ্চাত্তের আধতনক "চিন্তায় উদ্বুদ্ধ রামমোহনের কাছে জগৎসংসারের 
গুরুত্ব কম ছিল না। 'বাভিল্ন হিন্দু শাসের মধ্যে তন্দের সাহায্যে রামমোহন 
মায়াবাদের সঙ্গে পামাঁজিক প্রগাঁতির সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াশী হন। শংকরের 
অদ্বৈত বেদান্তসম্মত মায়াবাদের সঙ্গে তন্তব্যাখ্যাত মায়াবাদের পার্থক্য মৌলিক। 
তন্যে মায়াঞ্ুসূত জগৎ 'নিত্য ও সত্য এবং তাতে জীবন অস্বীকুত নয় ।- 

ধ্যানও উপাসনায় গুরুত্ব দিলেও মোক্ষলাভের পূর্বে নিঙকাম কর্মকেও 
রামমোহন সমাংক গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্রহ্গজ্ঞাতার কাছে নি€কাম কর্ম ও অকর্ম, 
আশ্রম ও অনাশ্রম উভয় পথই তান দেখিয়েছেন। জাবাত্মা ও জগৎ সম্পকে 
তার দ্বৈত ও বিশিম্টাদ্বৈত মতের পরিমিশ্রণ লক্ষণীয় ।১২ 

হিন্দু, মুসলমান ও গ্রশষ্টংমের যাবতীয় শাস্ত অধায়ন করে রামমোহন এক 
সমন্বয়কারী একমত্যের সন্ধান পান। সকল ধর্মেরই মূল আদর্শ মানবপ্রশীত, 
সত্যের সন্ধান, সদাচার ও জগৎকত্ডরি উপাসনা । কিন্তু ভৌগোলিক, নৃতাত্বক 
ও জলবায়ু-সম্পৃন্ত কারণে তাদের আচার ও অনুষ্ঠান, প্রতীক ও পদ্ধাত ভিন্ন । 
এবং মূল ধর্মাদর্শ থেকে বছাত হয়ে সবাই পরবর্তাঁ কালে নানা সংস্কার ও ভ্রান্ত 
বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। 


১০ বাঙালির রাষ্ট্রীচন্তা 


রামমোহন সবর্ধ্মমতাবলদ্বীদের মৈল্রীবন্ধনে আবন্ধ করার প্রয়াসী হন। 
প্রচার করেন তাঁর সার্বভৌমিক ধমীঁয় মতবাদ । কিপ্তু কোনো ধর্মের বৈশিষ্ট্যকেই 

[তান আঘাত করতে চান নি। কিংবা 'বভিন্ন ধর্মের অবল্যীপ্ত বা তাদের একীভূত 

করতে চান নি। ফলে দেশের সকল পাদ্রী, পণ্ডিত ও মৌলবীরা তাঁর উপর ক্ষিপ্ত 

হয়ে ওঠেন। তখন তাঁর কাজ হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন ধর্মের গোঁড়ামিকে খর্ব করার 
জন্যে সেইসব ধমের মূল আদশ সমূহ তুলে ধরা । সে বিষয়ে তিনি তিনাট পন্থা 
অবলম্বন করেন-__ 

১. বিভিন্ন ধর্মের মূশ আদণেরি বিন্যাত ঘটায় উদ্ভূত কুসংস্কার ও কুপ্রথা এবং 
ধমীয়ি বিদ্বেষ, সংঘাত ও বৈরিতার 'নরসন । 

২. বাভন্ন ধমরবিলম্বীরা স্বীয় মত ও পথে জীবন নিবহি করবেন। সেগুলির 
অবলুপ্ত বা পারস্পারিক অন্তভূণন্ত ঘটবে না । কিন্তু তাঁরা পারস্পরিক সংযোগ, 
একা তবোধ, সহিষ্তা ও সাহচধের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়ে এক 
মহামানবজাতি গঠনে সহাযক হবেন। 

৩. ধমীয় অথরিটি, যেঙ্গেরে মানষ্রে আহারাবহার, বিবাহ এবং সামালিক ও 
রাজনোতক বিষয়ে অহেতুক উৎপাীড়নের কারণ 'হসাবে বিবোচিত সেখানে 
মানুষকে +01087109510900 01116 01921951101771091-এর নীতিতে মুন্ত 
দিতে হবে । প্রকাতর নিয়মানুযায়ী মানুষকে দিতে হবে চিন্তার পৃণ“ অধিকার 
ও স্বাধীনতা । সার্বজনীন মঙ্গলের দষ্টিতে মানুষের 'বাভন্ন কার্যকলাপে ধমহি 
সামঞ্জস্য বজার রাখবে । সমাজ ও বিজ্ঞানের অগ্রগাততে আভবান্ত "দিব্য 
সত্য ও স্বীর ধর্মমত বজায়ের আঁধকার সাপেক্ষ হিন্দুর 'স্মৃতিশাস্ত্র ইসলামের 
শরিয়ং ও খ্াণ্টধর্মর “ক্যাননগহীলর সমদ্বয়ে সর্ববাদী:,ম্মত এক সার্বভোম 
বাঁধব্যবস্থা প্রবাতিতি হবে ।১ 5 


রাজ্ট্রদর্শন 


রামমোহনকে আধুনিক ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদাশশীনক বলা যায়। শুধু আধুনিক 
যুগই বা কেন_ মধাযুগেও যখন ভারতে দর্শনাঁচন্তার উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায় 
তখনও রাম্ট্রদশ্শন বা তত্বে বিশেষ আগ্রহ লাক্ষত হত না। কারণ সাধারণ 
মান-ষের সঙ্গে রাষ্ট্র ও রাজনশীতর প্রাত্যাহক ও প্রত্যক্ষ কোনো সবাদ ছিল না; 
ব্যন্তস্বাধীনতা বা পরিশীলিত জনগতেরও কোনো প্রশ্ন ও প্রয়োজন ছিল না-_ 
রাম্ট্রনশীত ছিল শাসনকণতাদেরই একচে'টয়া বিষয় । জনজীবনে রাষ্ট্র অপেক্ষা 
সমাজেরই ছিল প্রাধান্য | ছোট ছোট জনপদগ্লর আগ্তিত্ব ছিল স্বারত্তশালিত ও 
পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন । মোগল সাম্রাজা ভেঙে পড়ার পর চরম বিশৃঙ্খলা ও 
নৈরাজোর সূত্রপাত হয়। “দেশের মানুষ তাই নিচ্কুণ্ঠাচত্তে ইংরেজদের স্বাগন্ত 
জানিয়োছল । ইংরেজরা এখানে যতই শোষণ ও অন্ত্যাচার করে থাকুক না কেন 


রামমোহন রায় ৯১৯ 


তারা দেশটিকে ভগ্মদশা থেকে উদ্ধার করে সুশ্ঙ্খলার মধ্যে দিয়ে সুসংবদ্ধ করে 
ভোলে । ক্রমে জাতীয়তাবাদের ভামিকে তারাই করে তোলে উর্বর । অ্থনোতক, 
রাজনোতিক ও সামাজিক জীবনের গাঁতহীন ধারার সঙ্গে স্রোর্তাস্বনী আধ্ীনকতার 
সংযোগ সাধন করে। প্রসঙ্গত মাক“সের একটি উীন্তি স্মর্তব্য _ 
27018170,1015 01019, 15 09015170 8. 500181 16০01610101 17. 1117100- 
51217, ৬/৪5 8201018190 011 0 076 ৬11951171919915, 2110 ৬/৪5 
51011101011) 1191 17981116101 81100101790] 1161. 801 090. 15 1101 
018 00195101017. 718 00195001715, 0811 17101101170 00161 15 09510117% 
৬/010101 2 110917917191 19৬০1010101 11 079 50018151516 0 
/5518 21 17010 ১/78219৬01 719 118৬9109981 019 011795 ০01 
217018170 519 ৬85 9 11100115901015 10901 0 115101 11 
10111701110 91009011081 16৬01111101 .১৮ 
রামমোহনের রান্ট্রতত্বের প্রণালী ছিল আরোহী (1700004)-- অর্থাৎ 
বাভন্ন রাজনোৌতক ঘটনার আভজ্ঞতা ও অনূভাঞ্তির উপর 'ভীত্ত করে তাঁর 
রাষ্ট্রচন্তা প্রাতন্ঠিত ; সাধারণভাবে পূর্বাচাম্তত সিদ্ধান্ত এবং জ্ঞান ও ধারণার 
[ভিত্ততে অবরোহী (8904০0৬6) পদ্ধতিতে সুসংবদ্ধ ও পূণঙ্গি কোনো রাষ্ট্রতত্ 
[তাঁন রচনা করেন নি। নানা সূত্রে লিখিত প্রবন্ধ, চিঠিপন্, স্মারকলিপি অথবা 
বন্তৃতায় তান তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ব্যন্ত করেছেন ।১" 
পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদার্শীনকদের মধ্যে বেনথাম ও ম'তেসাকয়োর চিন্তাই তাঁকে সবাধিক 
প্রভাব্ত করে। ম'তেসাঁকিয়োর প্রভাবেই শাসন ক্ষমতার পৃথকীকরণ (59181910107 
0170৬/919) এবং আইনের শাসন (8819 ০11৪৬/) সম্পাঁকতি ধারণা তাঁর বহু 
লেখায় পাওয়া যায় । বেনথামের প্রভাবেই তিনি প্রকাতিদত্ত আঁধকার প্রত্যয় মানতেন 
না। এবং সেই প্রভাবেই তান আইন ও নৈতিকতাকে পৃথকভাবে দেখতেন । শান 
সামাজক ও ফোঞ্দারি আইনকানুন প্রবর্তনের দাঁব উত্থাপন করেন এবং স্বীয় 
নাতি বিবৃত করেন। তাঁর সামাজিক সংস্কার প্রচেষ্টায় বেনথামের হিতবাদণ 
(00110811817 ) প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে বেনথামের সঙ্গে একটা বিষয়ে 
তাঁর পার্থক্য ছিল এই যে বেনথাম মনে করতেন যে দুনিয়ার সব জাতই দেশ, কাল, 
এীতহ্য ও সংস্কৃতি 'নার্বশেষে মূলত একই ধারায় গঠিত যেকোনো দেশের 
মানুষকেই একই আইন দ্বারা চালিত করা যায়। পক্ষান্তরে রামমোহন বিশ্বাস 
করতেন যে বিশ্বের সকল মানুষের জীবন একই ধাঁচের আইনে চলতে পারে না; 
প্রত্যেক দেশেরই এঁতিহ্য, সংস্কাত ও বোশিষ্ট্য অনুসারে আইন ঠানুন রচিত হওয়া 
উচিত। আইনের উৎপান্ত সম্পকে" দ:টি বিরোধী মত আছে । একদল মনে করেন, 
ধর্ম ও সমাজের ক্রমবিবর্তনে আইন স্বাভাবিকভাবে ও স্বঃই প্রচলিত হয়। এই 
দলের প্রধান প্রবস্তা ছিলেন স্যাভিগাঁন ও মেইন। পক্ষান্তরে অনাদল মনে করেন 
সার্বভৌম শীন্তর 'নিদেঁশে 'বিচার বা ব্যক্থাপক সভার মাধ্যমে আইন উদ্ভূত হয় । 


-১২ বাঙালির রাম্ট্রীচন্তা 


এদলের প্রধান সমর্থক ছিলেন আস্টন। প্রথমোস্ত দল শেষোল্ত মতকে অস্বীকার 
করেন নি। তবে তাঁরা মনে করতেন যে প্রচলিত রীতিনীতি বা আইনকানুনকে 
সার্বভৌম শান্ত বা সংস্থা অনুমোদন বা পরিমান করে থাকেন। তবে সব সময়েই 
তা মানূষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে । রামমোহন প্রথমোস্ত প্রতীতর সমর্ঘক-_ 
| 2৬০1৮ 000110%, 101155 0816111011110 19 119115 01 501006- 
55101) 109 2110 91161781101) 01101010611 0150 01101180190 11 019 
001৬6171101781| 010108 ০0 [18 10901019+ 01 11) [16 01590101101 01 
116 1010119951 210110111$, 5000101 01 515116121, 2170 11056 11195 
18৬০9 10991) 501105601016171015 65181011516 10% 08 001117701 15809 
01116 0041701, 210 00101117760 10 101010191 101006901195. ২৩ 
সবেচ্চি ্মমতাসীনের আইন প্রণয়নের অধিকারকে রামমোহনও অস্বীকার করেন 
নি। তবে মাণষের দীরঘাদনের প্রচালত কোনো 'বাঁধব্যবন্থাকে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা 
করে স্মৃতিকার বা আইনসভার কোনো কিছু করা অনুচিত বলে তান মনে 
করতেন। যুস্তনিভর চিন্তা ও জনকল্যাণকর দরন্টভা্গকে তিন আইনের মানদণ্ড 
করেন। সেজনো তান একথাও ব.লছেন__ 
81 | না) 59115160110 21 0017)015110190909171 2110 191900106, 
৪৬০1 0 1017091 95191101170), 02811101109 00115108180 85 778 5217- 
0010 01115110610 21 91011011219] 90১91111910." 
আগেই বলা হয়েছে যে রামমোহন নীতি (710181) ও আইনকে পৃথকভাবে 
দেখেন। অনেক দন্টান্ত দিয়ে দোখয়েছেন যে আইন বহু ক্ষেত্রেই নীতিমুখা হয় 
না১ এবং চান, কাল, অবস্থা, প্রয়োজন ও কার্ধকারিতার 'দিক থেকে সম্ভবও নয়। 
কথাটা উঠোছল বাংলাদেশে সম্পাশ্তর উত্তরাধিকারে জীমৃতবাহনের 'দায়ভাগ” প্রথার 
নোত্ক উপযোগিতা প্রসঙ্গে । প্রন্তাব উঠোছল যে এঁ-প্রথা অন্যায়ী সন্তান-সন্তাঁতদের 
বণ্টত করে পিতার সম্পত্তি বিক্লয় বা হন্তান্তারিত করার আঁধকারকে নৌতিক দিক থেকে 
বেআইনী করা হোক । রামমোহন তখন নাঁজর দেখিয়ে বলেন যে অকলাণকর অনেক 
আইন যেখানে যেকারণে বলবৎ আছে িক সেহীদক থেকেই পদায়ভাগ” প্রথা সম্পূর্ণ 
গ্রহণযোগ্য । এখানে রামমোহনের সঙ্গে হিতবাদী বেনথামের মতভেদ সুপরিস্ফুট । 
ভারতের সাংাবধানিক হীতিহাসে রামমোহনের ভূমিকা তাৎপর্পূর্ণ। আইন 
ও সংবধান সম্পর্কে তানি গভশর অধ্যয়ন করেন। ইংল্যান্ডের তৎকালীন সংাবধান 
শবশেষজ্ঞ উইালয়াম ব্র্যাকস্টোনের চিন্তা ত'ঁকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে ।১* 
ভারতের প্রশাসন সম্পর্কে দুটি মত ছিল। একদল বলতেন যে ভারতীয় 
প্রশাসন ভারতে অবস্থিত একটি লোৌজসলোটভ কাউন্সিল কর্তৃক নিবহি হওয়া 
ভাল। অপরদলের আভমত ছিল যে ভারতের প্রশাসন ব্রিটিশ পালামেন্টের 
অধীনেই আঁধক কল্যাণকর হবে। রামমোহন শেষোস্ত দলের অন্তভুন্ত ছিলেন। 
অবশ্য তাঁর চিন্তা ও যখন্ত অন্যান্যদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল।২* 


রামমোহন রায় ১০. 


রামমোহন বেনথামের গ্রভাবেই এই মত পোষণ করতেন যে আইন ও 
প্রশাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সাবভৌম শান্তর উপর বতয়ি। ভারতে গবর্ণর- 
জেনারেলের ক্ষমতা সীমত। রাজা ও পালামেন্টের ক্ষমতাই চূড়ান্ত । তাই 
'তাঁন সরাসাঁর পালামেন্টের অধীনে থাকা পছন্দ করতেন। তার সমর্থনে অনেক 
যুক্তিই তানি দেখিয়োছলেন। পালামেন্ট ইংল্যান্ডের একটি প্রাতীনাংত্বমূলক সংস্থা, 
সেখানকায় জনসাধারণের মনে ভারতের প্রতি দরদ পালাঁমেন্টেই প্রতিফলিত হতে 
পারে। এছাড়া আইন প্রণয়নকারী (9919190৬5) এবং আইন প্রয়োগকারী 
(6%9০1/0৬০) পৃথক থাকা কাম্য ।২১ সেজন্যে আইন প্রয়োগকারী ভারতে নিযুক্ত 
ইংরেজ আমলাদের উপর আইন রচনার ক্ষমতাদান পারিণামে ক্ষাতকর হবে বলে তান 
মনে করতেন। এদেশে প্রোরত আমলাদের ব্যান্তগত খেয়ালখশ ও আক্োশ 
আইন রচনার মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরুবেই । যেমন, আযাডামের প্রেস আর্ডনাম্স। 
কাজেই আইন প্রণয়নের দায়িত্ব ইংল্যান্ডে পালামেন্টের উপরই ন্যন্ত থাকা সমীচীন । 
ভারতে কোম্পা।নর পাঁরবর্তে সরাসাঁর পালমেন্টের করতৃত্ব এবং শাসনও অবশ্য 
তান চান নি। তবে প্রশাসনের সীবধার্থে তত্তাবধান ও ভারসাম্য বজায় রাখার 
রাখার জনো কোর্ট অব 'ডিরেন্র্প ও বোর্ড অব কন্ট্রোলের যুগপৎ অন্তিত্বের 
তান পক্ষপাতী 1ছিলেন--ধাতে ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বৈরাচার না ঘটে। এ কথা 
রামমোহন অনুভব করতেন যে সুদুর ইংল্যাপ্ড থেকে ভারতের প্রশাসনে প্রত্যঙ্গ 
সংযোগের অভাবহেতু নানা অসপুবিপা দেখা দেবে । ব্রিটশ পালামেন্টে ভারতের 
জন্যে আইন রচনা সম্পর্কে তান তিনাঁটি অভিমত জানয়োছিলেন-__ 

১. সংবাদপত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা চাই। দেশোপযোগী কল্যাণকর 
আইন প্রবর্তনের স্ীবধার্থে সংবাদপন্রের ভ্ামকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কার্য" 
কারার দিক থেকে তিনি চারটি যুক্তি দেখিয়েছিলেন : 

ক. দেশের স্বার্থ সম্পাক্ত বিষয়ে জনসাধারণের মতামত সরকারের নিকট 

গোচরীভূত করার স:বিধা এবং সরকারের দিক থেকেও জনমত নির্ণয় করার 

পক্ষে সংবাদপত্রই শ্রেন্ঠ মাধ্যম । সংবাদপত্র স্বাধীনতা না থাকলে জনমত 
সুস্পঞ্টর্‌পে জানা যায় না। 

খ. জনসাধারণ তাদের অসন্তোষ সংবাদপত্রের সাহাযো ব্যস্ত করে তার 

প্রাতকার চাইবে । কিন্ত অসন্তোষ প্রকাশের কোনো মাধ্যম না থাকলে 

সেগাঁলর সুরাহা হবে না। ফলো বক্ষোভ দেখা দেবে। 

গ. ভারতে সরকার জনসাধারণের উপর কোনো উৎপশড়ন সংষ্ট করলে 

এখানকার আঁধবাসশরা সংবাদপত্রের মাধামে তা অনায়াসেই ইংল্যান্ডের 

আঁধবাসীদের গোচরীভূত করতে সক্ষম হবে । 

ঘ. কোর্ট অব িরেইর্সের পক্ষেও এক মস্ত সুবিধা থাকবে যে তারাও 

আইনকানুন ও 'বাঁধব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় জন্মনের প্রতিক্রিয়া জানতে 

পারবেন। 


১৪ বাঙালির রাম্ট্রাচন্ভা 


২. দদ্বতীয় পন্থা স্বরূপ রামমোহন বিভন্ন সময়ে প্রয়োজনায় বিষয়ে কাঁমাট 
বা কমিশন গঠনের সুপারশ করেন। কামাট বা কাঁমশনের সাহায্যে কর্তৃপক্ষ 
জনসাধারণের অভিমত দ্রুত ও প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারবেন। এর সম্ভাবা 
'বকল্প ব্যবস্থা সরকারের উদ্যোগে সংবাদপন্র প্রকাশন । শেষেরাঁটকে রামমোহন 
গুরুত্ব দেন, কারণ তাতে জাঁটলতা ও ব্যয়বাহূল্য কম। 

৩. ভারতের জন্যে পালামেন্টের কল্যাণকর আইন প্রস্তুতির প্রয়োজনে 
জনমত সম্পর্কে অবাঁহত হওয়ার তৃতীয় যে পন্থাঁটি তিনি সুপারিশ করোছিলেন 
সেটি হল বিভ্তবানদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে মতামত জানার ব্যবস্থা । রামমোহন 
কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যান্তির নাম উল্লেখ করে সরকারকে প্রশাসন সম্পকে তাঁদের 
পরামর্শ নিতে সুপারশ করেন। এসব ব্যান্তর মতামতসহ খসড়া-আইন পালামেন্টের 
অনুমোদনের জন্যে ভারত সরকারের প্রেরণ করা উচত।২২ 

রাম.মাহনের এইসব মতামত ও সূপারশ প্রকারান্তরে দাঁড়ায় যে আইনের 
খসড়া তোর করবেন ভারত সরকার ; সেগালি সম্পর্কে মতামত জানানো 
ও সমালোচনার আধকারই কেবল ভারতীয়দের থাকবে ; আইনকে চূড়ান্তভাবে 
বাঁধবদ্ধ করবেন 'বিলেতের পালমেন্ট । রামমোহনের এই মনোভাব আপাতদৃচ্টতে 
অগণতান্তিক ও প্রারাক্রয়াশীল । বস্তত ভিনি ছিলেন বাস্তববাদী । নইলে যে- 
মান্ষ অন্যানা দেশের নিয়মতান্তিক উন্লাত দেখলে উল্লাসত হতেন, তান কি 
স্বদেশের জন্যে ঠা চাইতেন না? বাস্তব দৃষ্টিতে তাঁন দেখেছিলেন যে এদেশের 
জনগণ আঁশিক্ষান়্ আচ্ছন্ন, দেশাত্ববোধের চিহ অপারস্ফুট ; দেশ বিদোশদের 
করতলগত ; এমতাবস্থায় সরঞফ্চার আমলাদের উপর নিয়মতন্দের ভাগ্যভবিষ্যং 
ন্যস্ত থাকলে স্বেচ্ছাতন্মেরই হবে আঁধপত্য । তাতে মনোনীত মুষ্টিমেয় ভারতীয় 
প্রাতীনাধরা হবেন ঠ্টো জগন্নাথ । সেক্ষেত্রে 'রাটশ পালামেন্টের সঙ্গে যুক্ত থাকাই 
তাঁর কাছে যযন্তসঙ্গত বলে মনে হয়েছিল । 

১৮৩৩ সালে কমন্স সভায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদেয় ঢাচরি মংশোধিত 
ও গহীত হয়। তার আগে ভারতীয় প্রশাসনের আনুপুরিক প্যাঁলোচনার সময় 
1সলেই কামাট প্রশাসন, রাজস্ব, িচারব্যবচ্ছা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে রামমোহনের 
সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। রামমোহনের আশঙ্কা [ছল যে এদেশে লোঁজসলোটভ 
কাউান্সল গাঁঠত হলে আমলাতান্তিক বিচার বিভাগ তার উপর খবরদারি করবে । 
তাই 'তাঁন আইনসভা, িচারাবভাগ ও প্রশাসনকে পৃথক করতে চান। 

অনাভজ্ঞ ব্যান্তদের প্রশাসনে নিয়োগের তিনি তীর আপান্ত জানান এবং 
চুন্তবদ্ধ চাকরিতে অন:ন বাইশ বছর বয়সের লোকদের নিয়োগ করাই [ছল 
তাঁর অভিমত ।২৩ কমিটিতে একাঁট কথায় তান যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেন 
ধে বিচারকালে ব্যবহৃত ভাষা বিচারাধীন ব্যান্তদের নিকট অবোধ্য হওয়াটা 
আঁবচারের নামান্তর । আদালতের খবর প্রকাশের উপযন্ত কোনো সংবাদপন্রও 
গনেই। বরণ পঞ্চায়েতের সাহায্যে জুরিগণের দ্বারা বিচারকার্ধ পরিচালন সাধারণের 


রামমোহন রায় ৯ 


পক্ষে অনেকাংশে উপযোগী । অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ও উাঁকলদের নিয়ে জরি 
গঠন করা উচিত। ভারতের মাটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখানকার ফোজদার 
আইন পৃথকভাবে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় । এবং সেটা হওয়া দরকার সরল, 
সোজা ও সহজবোধ্য । শাসক ও শাসতদের স্বীবধার্ধে তিনি বিচার পদ্ধতির 
সংস্কার দাবি করেন। ১৮২৬ সালের মে মাসে প্রবার্তত জার আইনে সাম্প্রদায়িক 
বৈষম্য ফুটে ওঠে । তাতে কোনো খস্টানকে হিন্দ; মুসলমান বা অন্য কোনো 
ধমরবিলম্বী জুরি 'বিচার করতে পারতেন না। ১৮২৬ সালের নভেম্বরে এই 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানিয়ে পালামেন্টের নিকট একটি স্মারকপন্ন পাঠানো 
হয়। রামমোহন ছিলেন সেই আন্দোলনকারাদের প্রধান প্রবস্তা ৷ 


মান্তর প্রত্যয় 


মানুষের সহজাত আঁধকার ও ব্যক্তিদ্বাধীনতায় রামমোহন বিশ্বাস করতেন। 
তাঁর আঁধকারতত্ত ভারতীয় ভাবধারার সামাঁজক ও সার্বজনীন কল্যাণ-প্রত্যয়েই 
দানা বাঁধে । অবশা ব্যন্তিস্বাধীনতা ও সহজান্ত অধিকারের সমর্থনের সঙ্গেই তান 
সমাজসংস্কার ও শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রচেষ্টার পক্ষপাতী ছিলেন । প্রকৃতিগত 
আঁধকারের সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধানপূবর্ক মানবিক কলাযাণই 
ছল তাঁর কাম্য, মূলত তান ছিলেন মুক্তির সাধক | তান লিখেছেন-_ 
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সূঞনী সত্ত।র নিরঙ্কুশ বিকাশ ও মুন্তর তাঁন সমর্থক ছিলেন ; সকলকে দৃঢ় 
আত্মপ্রত্যয় অজনে উৎসাহ দিতেন। অযৌন্তকতা ও কুসংস্কারের মূলে তানি 
নয়তই আঘাত করেন। ব্যান্তি ও সমাজের ম্যান্তর সঙ্গেই জাতীয় ম্ান্তর চেতনাও 
তাঁর মধ্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ক্যালকাটা জানালের সম্পাদক বাকিংহামকে 
[লাঁখত এক পন্রে তান ইউরোপীয় ও ওপানবেশিক দেশগুলির ম্যান্তর আনবার্যতা 
সম্পর্কে ভাবষ্যদ-বাণী করোছলেন। গ্রীক ও নিয়পাঁলটানদ্র মুক্তি সংগ্রামকে তিনি 
আঁভনন্দিত করেন। ১৮২১ সালে নেপল্‌সে স্ব্্ছাতন্ত প্রাতজ্ঠার সংবাদে তান 
বমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। স্পেনে সাধারণতন্ন প্রতিষ্ঠিত হবার পর রামমোহন 
কলকাতায় এক ভোজসভার আয়োজন করেন। ফরাসি বিপ্লবেরও তিনি ছিলেন 
অত্যন্ত অন:রাগা। 

ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন রামমোহনের আমলে আচন্কনীর ছিল। 


১৬ বাঙালির রাম্দ্ৰীচন্তা 


রাজনৈতিক বিষয়ে সাধারণ মানুষ তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞও নিস্পৃহ । শিক্ষিত ও সচেতন 
সম্প্রদায়ও তখন দানা বাঁধে ন। লোকের মনে অরাজকন্তা ও বিশৃঙ্খলার 
[বভীষকা বিরাজ করত। তাদের তখন একগান্ কাম্য ছিল সুব্চির এবং 
জীবন ও ধনসম্পাত্তর নিবাপত্তা। ইংরেজদের আসার পর থেকেই লোকে এই 
নিরাপত্তার আস্বাদ পায় । তাই মানুষ নির্বিশেষে সবার কাছেই ইংরেজরা ছিল 
শান্তর দৃতত। মূন্তি অর্থে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনোতিক দুর্বিপাক এবং 
নানাবিধ উৎপীড়ন থেকে নিস্তার । রামমোহনের কাছে মান্তর প্রত্যয় ছিল 
তদ-পাঁর আরও গভীর ও ব্যাপক । সে-ীচন্তায় জাতি, সম্প্রদায় ও দেশের কোনো 
সীমানা ছিল না। আমৌরকা, ফ্লান্স, ইতালি, স্পেন প্রভৃতি সকল দেশের বিভিন্ন 
চাঁরন্রের ম্ান্তসংগ্তামকে 'তাঁন শুভেচ্ছা জানাতেন । পশ্চিমন দেশগুলির গণতান্তিক 
সন্ত একাঁদন ভারতের শঙ্খলমোচন করবে বলে তাঁর আশা ছিল । আন্তজিতকতা 
ও জাতিসংঘের চিন্তাও রামমোহনের মনে অগ্কারত হয় । 
দেশ যেখানে পরাধীন সেখানে গণতন্ত ও ব্যান্তদ্বাধীন্তার প্রত্যাশা অলীক । 
দেশের চরম দুগ্ণত ও অরাজকতা দষ্টে রামমোহন ইংরেজদের আগমনকে স্বাগত 
জানিয়েছিলেন । ধর্তান মনে করতেন যে ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে ভারত বেশ 
(কিছ লাভ করেছ_ বিশেষ করে ধমীয় সাহঞ্ুতা, রাজ'নতিক বিধিব্যবস্থা 
গ্রবং বৈজ্ঞানিক দাষ্টভাঙ্গ । শিবপ্রসাদ শমরি ছদ্মনামে লেখা প্রবন্ধেও তান এ 
কথা বলেন। পরমে*বরকে তান কৃতন্্রতা জানান এই বলে-_- 
..01 78৬1170 0176১00901601% 09116100 015 ০0410, 101 
076 10110 00110111090] 1১/181017 01015 10171161 1011915 910 1018060 
11 07001 079 00৬11176171 016 61700115172 17281101 ৬/70 
101 0111 89 0105580 ৬4111) 679. 91101119171 0 01৬1 8170 
00110001 11091, 091 9150 11191651 0617581/95 11 [007101110 
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রামমোহন বিলেতে সম্রাটের কাছে এক আঁ্জতে বলেছিলেন যে মোগলযুগে 
ভারতে শহন্দু ও মুসলমানবা যেসব সুযোগসহীবধা ও আঁধকার পেত তা যেন 
ইংরেজ আমলে পুনঃপ্রীতী্ঠত হয়। সেজন্যে 'তাঁন বেশ কছ্‌ সুপারিশও 
করেছিলেন । যে-মানষকে নবভারতের পথপ্রদশকি বলা হয় এবং 'যাঁন অন্যানা 
দেশের মানত আন্দোলনের বিষয়ে উচ্ছবাস প্রকাশ করেছেন-_-সেই মান্ষই যখন 
এদেশে ই ংরেজ-শাসনের 'যৌন্তকতা প্রদর্শন করেন তখন কিছুটা বিস্ময়ের উদ্রেক 
করে। রামমোহন দেশকে ভালবাসতেন । নবীন ভারতের 'তান প্রথম ম্থপাত । 
কিন্তু জাত"য় স্বাধীনতার দিক থেকে তাঁকে পুরোধার্পে স্বীকৃতি দিতে অনেকেই 
নারাজ | তাঁদের মতে_-শিখ, মারাঠা প্রভৃতি জাতি যখন ইংরেজদের বিতাড়নে 
কূতসংকঞ্প সে-সময়ে তিনি ইংরেজদের আবাহন জানিয়েছেন। 


রামমোহন রায় ১৭ 


রামমোহনের সমর্থনে এ সময়ের রাজনীতি ও সমাজচিতের সঠিক বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যায় যে শিখ ও মারাঠাদের সংগ্রাম ভারতের কমায় সামন্ততান্নিক 
শান্ত ও আধিপত্যের শেষ বিস্তার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছ নয়_-মারয়া হয়ে 
তারা আস্তত্ব ও আত্মরক্ষার চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং সামন্ততান্তক শান্তর 
শেষ পরাজয় ঘটে সিপাহি বিদ্রোহে (১৮৫৭)। তার মধ্যে না ছিল জাতীয় 
'আবেগ, না কোনো গণমুূন্তির আদর্শ 1২৬ ইন্তিহাসের কণম্টিপাথরে প্রাতীক্রয়াশশল 
ও ক্ষায়ঞু সেই সামন্ততান্তিক শান্তর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠাকে বুজেয়া গণতণ্লী 
রামমোহন যে সমর্থন করবেন না সেকথা সহজেই অনুমেয় । জাতীয় স্বাধীনতার 
জন্যে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন থাকে তার কোনো পারিচয় বা অনুকূল পাঁরবেশ ছিল 
না। রামমোহন চেয়োছলেন অন্ধকারে নিমাজ্জত ম.মূর্ধ জনমনকে উদ্ভাসিত 
করতে । নিয়মতাঁণ্নিক পদ্ধতিতে দেশের পুনরুজ্জীবনের 'তাঁন প্রয়াস হয়েছিলেন-- 
.সেঁদিক থেকে তাঁকে ভারক্তের প্রথম রাজনোতিক মডারেট বলা যেতে পারে। 
. গপনিবেশিক দেশগুলর স্বাধীনতা যে একদিন আসবে সে বিশ্বাস তাঁর ছিল। 
দেশের গঠনমূলক অভামতি সূবিধাথেই 'তাঁন ইংরেজদের আবাহন জানান ॥ 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে তীর সমালোচনা করতে তিনি ।পছপা হন নি। 
[তান এদেশে অত্যাচারী ইংরেজের পরিবর্তে সদর, শাকিত ও ধনা ইংরেজদের 
বসবাস চেয়োছলেন- যাতে প্রয়োজনীয় মূলধন বাঁনয়োগের দ্বারা এদেশে 
শিল্পানপ্রব সাধিত হতে পারে । কিন্তু এদেশ থেকে মুনাফা চালান দেওয়ার তান 
বিরোধী ছিলেন । ইংরেজদের 89116৬০1০17 09900961911-এর প্রথম কথাটিকে 
তিনি আব!হন জানান। 


সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা 


স্বাধীন মতামত প্রকাশের আধিকারকে রামমোহন ফেগুরুত্ব দিয়েছিলেন তা 
পূৃবেইি আলোচিত হয়েছে ! ১৮২৩ সালে স্বীপ্রম কোর্টের 'নিকট লাখত এক 
আরজিঁতে দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরী5রণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসম্নকুমার 
ঠাকুর ও চন্দ্রকুমার ঠাকুরের যুত্ত স্বাক্ষরসহ রামমোহন মুদ্রণের স্বাধীনতা দাবি 
করেন। তাঁর সেই এত্হাসিক আজর্পনাটিকে অনেকে মিলটনের “আরিও- 
প্যাঁজটিকা'-র সঙ্গে তুলনা করেন। মিলটন আরও ব্যাপক দুষ্টিতে মনের 
সবা্গণণ মস্ত অথাৎ মতামত প্রকাশের সর্বাবধ মাধ্যমের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন । 
সোঁদক থেকে রামমোহনের দাবি সংবাদপন্রের স্বাধীনতা বিষয়েই সীমাবদ্ধ । 
ঘটনাটির উৎপত্তি ১৮২৩ সালে অস্থায়ী গবনর-জেনারেল জন আ্যডামের সংবাদ- 
পর্রের 11591791793 59197) প্রবর্তনেই দেখা দেয়! তৎপূর্বে ভারতের অন্যত্ও 
মুদ্রণ-স্বাধীনতাকে ইংরেজরা খর্ব করে। 

উত্ত পত্রের মর্ম ছিল যে মনুষ্যপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ স্বাধীন চিন্তা ও মতামত 

ছ 


১৬ বাঙালির রাশ্রীচন্তা 


প্রকাশের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে । সে-স্বাধীনতা রোধ কোনো আদর্শ সরকারেরই 
করা অনূচিত। সংবাদপন্লের স্বাধীন মতামত অপকার তো করেই না, বরণ সেই 
আঁধকার অবদমনেই অপকার সাধত হয়। তাছাড়া সংবাদপন্রের স্বাধীনতা 
সরকারকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য অজনে সহায়তা করে। 

এ আর্জ নাকচ হয়ে যাওয়ায় তান ইংল্যান্ডে সম্রাটের কাছে আপিল করেন । 
কোট অব ডিরেক্টসেরি সঙ্গে তাঁর এ বিষয়ে দীর্খ বাদানুবাদ চলে। এমন-কি 
বোন্টঙক, 'যাঁন সহমরণ প্রথা রহিত করেছিলেন, তিনিও নিয়ন্ত্রণবাবস্থাকে শিথিল 
করেন নি। স:প্রিম কাীন্সিলের সদস্য সার চালস মেটকাফ অস্থায়ী গবর্ণর- 
জেনারেল হয়ে এ"নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করেন (১৮৩৫ )1 


বিধবজন্ধন মানবতা 


যুক্তি ও মুন্তর অনুরাগী রামমোহন ছিলেন বিশ্বজনীন মানবতন্ধে ব্বাসী। 
সাঁহফুতা, সাহচর্য ও সৌহাদের বন্ধনে তান বিশ্বমানবের সমন্বয় চেয়োছলেন। অন্ধ 
ধর্মাবন্বাস ও জড়তা থেকে মন ও আত্মার ম্যান্তসাপন করে একদিকে তানি যেমন 
নতুন সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন, অন্য দিকে তেমাঁন স্বাধীন অথচ সুসংবদ্ধ বিশ্ব 
ভ্রাতৃত্বের প্রচার করেন । 

তুলনামূলক অধ্যাত্ববাদের চিন্তা তাঁর মনে বিশ্বধর্মের বিশ্বাস সণ্তারিত করে। 
পররুদ্দের উপলাঁব্থস্বরূপ সকল আধ্যাত্মক মতের মৌল আদশের সমন্বয়ে 
একেম্বরবাদকে তান সর্ববাদীসম্মতরূপে কল্পনা করেন। সামাজিক ও আধ্যাত্মক 
সমন্বয়ের ক্ষেত্রে তাঁকে দাদ, কবীর, নানক, তুকারামের ভাবধারার উত্তরসাধক 
বলা যায়। 

সংস্কারমূন্ত মনের আঁধিকারী রামমোহন ছিলেন সর্তপ্রকার জাত্যভিমানের 
উধের্ব ; তাই তাঁর অন্তরে বিশ্বজনীন ভাবাবেগ নিলা করত । জার চোখে 
সমগ্র মানবজাতি একই সমাজভুন্ত-_ বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও সম্প্রদায়কে 
[তিনি সেই সমাজের শাখা মনে করতেন । ১৮৩২ সালে 'তান ফ্রান্সের বৈদেশিক 
ম'তিকে যে পন্র দিয়োছলেন তাতে তান বিভিন্ন দেশের মধ্যে রাজনোতিক ও 
বাঁণাজ্যক বিবাদের 'িম্পর্তিকজ্পে একট বিশবকংগ্রেস গঠনের সুপ্যারশ করেন।৯৭ 
এঁ সময়ে ইউ.রাপে চারটি রাষ্ট্র ধর্ম, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে যে সংঘ গঠন করোছিল 
তান তার সম্প্রসারণ কামনা করেন। রামমোহনের মানব্তন্তশ ও বিশ্বজনীন 
হৃদরাবেগ অনেকটা ডেভিড হিউমের আদশেরি সঙ্গে তুলনীয় । 


1শক্ষা চস্তা 


এদেশে ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের পরে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে শাসকবগের অভিপ্রায় 
ছিল প্রচলিত মন্তব-নাপ্রাসা ও টোল-চতুজ্পাঠীর শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখা । 


রামমোহন রায় ৯৯ 


সেই অনুযায়ী সরকারি আনুকুল্যে কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮২ ) ও বেনারস হিন্দু 
কলেজ (১৭৯১ ) প্রাতাঁষ্ঠিত হয় । ১৮১৩ সালে কোম্পানর নবীকৃত চাটরি ত্যাস্তে 
দেশীয় শিক্ষাধারার উন্নয়ন ও আপুনিক জ্ঞানাবজ্ঞান প্রসারকল্পে নিয়ামত আর্ক 
অনুদানের জনো অর্থবরাদ্দ শুর হয়। রামমোহন প্রাচ্য শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চান্তয 
শক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, যাতে দেশের পশ্চাৎপদ জনমনের সঙ্গে মানব প্রগাঁতির 
সংযোগ ঘটে । তাই কলকাতায় সরকারি উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজ খোলার ( ৯৯২৪) 
আগে যখন জল্পনা-কলপনা চলোছিল 'তখন তান এক পত্রে (১৯২৩) গবনরি 
জেনারেল আমহ।স্টকে এই মর্মে বলেন যে টোল চতুষ্পাঠীতে প্রচলিত শিক্ষার জন্যে 
সরকারি অর্থব্য়ের প্রয়োজন নেই । আধুনিক যুগোপযোগী জ্ঞানবিজ্ঞানের চচ 
ছাড়া দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়। যাবে না । নিজে তান মায়াবাদী বেদান্তে বিশ্বাসী 
হলেও এবং পরে নিজেই একাঁট বেদান্ত 'বিদ্াালয় স্থাপন ( ১৮২৫) করলেও 
ব্যাবহাঁরক জীবনে বেদান্ত শিক্ষা যে অর্থহীন সেকথা উপলাব্ধ করে তিন 
আমহাস্টকে এ পত্রে লেখেন _ 
101 ৬/1|| ০0115 109 170090 10 109 1090191 17791110915 0 500121% 
0/1016 ৬৪০৫৪111010 00901111165, ৬/1)101 19901) [179 10 1091199 
10721 51 ৬1511016 001795172৬6 170 19981 9১051891708... 
আমহাস্টকে লাখত তাঁর পত্র দেশের শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
তাতে তান শিক্ষায় বেকনের আদর্শ সমর্থন করে বলেন-_ 
1 10 1790 0901 111917090 10159210079 311051 [3$901017 111010- 
12109 01991 100৬৬169009, 06 98980017121) [01119501017 ৬/০এ1 
101. 115৬৪ 10991 8110৬/690 10 01501909 08 55121 0 176 
50110011797 ৬1101 ৬85 05 10951 09100198190 109 1091006101819 
10170191709, 111 119 58191910161 1016 59৪11591011 5৬519) 01 90- 
০210001 ৬/০010 109 019 10691 09101118190 10 15699700715 00904117111 
07110176895 1 50) 1180 10961 016 [90110 01 019 811051) 16015- 
18109. 895 16 11101021781 0 076 178119 100190119811017 
(5 116 0101901. 0 169 909৬০111910 10 ১4111 00179800911 
[010177019৪8 17018 11091291270 61111019160 5519 ০01 
17501100101, 81110180170 1/9011011781105, 1810181 71119501017, 
01670150%, /5790177 4101 01101 0158100| 50191085 ১৮ 
রাম.মাহন অবাধ আঁধকার (1819992-8116) তত্তে সম্প্ণ বিশ্বাস ছিলেন 
না__ বিশেষ করে একটি ক্ষেত্রে, সোঁট হল শিক্ষা । জনশিক্ষা বিস্তারে তিনি সরকারি 
প্রচেষ্টার সুপারিশ করেন! তান মনে করতেন যে দেশবাসীর নোতিক, সামাজিক, 
সাংস্কাতিক ও রাজনৈতিক বোধ ও চেতনার বিকাশ ও উন্মেষের জন্যে উপযুত্ত 
শিক্ষার আশ; প্রয়োজন এবং সেশীবষয়ে সরকার প্রচ্ষ্টোই সবার্পেক্ষা কার্যকর । 


২০ বাঙালির রাস্ট্রীচন্ডা 


আর্থনীতিক চিন্তা 


রাষ্ট্রনীতর ন্যায় অর্থনীতর ক্ষেত্রেও রামমোহনের চিন্তা বাস্তব অবস্থা ও 
আভজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে । 'বাভন্ন রচনায় ছড়ানো চিন্তাগযুলর সমন্বয়ে তাঁর 
তাত্ীক মনোভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁর চিন্তাকে যেমন সমাজতান্লিক বলে 
আঁভাহত করা যায় না, তেমাঁন পুরোপুরি অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতীও তাঁকে বলা 
যায় না। সম্পত্তির ব্যান্তগত মালিকানায় তাঁর বিশ্বাস থাকলে ও মনোভাব তাঁর 
সবাঁংশে ব্যন্তিস্বাতন্য্যে ঝোঁকে ন। কারণ অগহায় ও দ.ঃস্থ মান.ষকে রক্ষার দায়িত্ব 
সরকারের উপর বতয়ি বলে তান মনে করতেন । 
পৈতৃক সম্পান্তর আঁধকারে কোনোর্প হস্তক্ষেপ যে অন্যায় সেকথা তান 
তাঁর 4710175 01118700905 0৬91 /110950811101091" নিবন্ধে পারজ্কার বলে 
[দিয়েছেন । তান ছিলেন দায়ভাগ আইনের সমর্থক । 

কর্নওয়ালসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে 
বিপর্যয়ের সষ্টি হয় রামমোহন সে-সম্পরক অবাহত ছিলেন । ভস্বামীদের 
সুবিধার্থে তাঁর মতামত ব্যন্ত হয়েছে বলে মনে করা ভূল । জনকল্যাণ-চি'তাই তাঁর 
মানসপটে 'ক্ুয়াশশল থাকত । তান সাধারণ মান.ষকে জামদারদের দাপট থেকে রক্ষা 
করতে চেয়োছিলেন । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষক ও খেতমজ.ররা যাতে ব্িত না হয় 
সে-বিষয়ে 'তাঁন কতপন্ষেরদর্ণম্ট আকর্ষণ করেন । ভূমব্যবস্থার প্রশাসনে সরকান্রে 
সরাসার অন,প্রবেশ তান পছন্দ করতেন না; কারণ তাতে অনুমিত উৎপাদন 
ব্দ্ধজানত আঁধক রাজস্ব আদায় হওয়াটা আনাশ্চিত। খাস জামই সরকারি 
অব্যবস্থার পাঁর্চায়ক । তাই তান বলেছেন__ 

৪৬০13710911 15 61700190 10/15/2170 199501 10 61019 0176 

[0115 01015 1701795119100001 810 0000 17811909171) 1২ ৯ 

মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থাকে তিনি সমর্থন করতেন-_তাতে রায়ত-ওয়ারন প্রথার পারবর্তে 

জসদারি প্রথার প্রাতিই তাঁর আকর্ষণ দেখা যায়। অবশ) আম্ণারদের অত্যাচার 
থেকে নিরীহ প্রজাদের রক্ষার বিষয়ে তান সরকার হস্তদ্দেপ দাবি করেন। 

চাষীর দুঃসহ দারিদ্র তান বিচলিত হয়ে পড়তেন। তাই 'তান জমিদারদের 

খ!জনা বাদ্ধর আধকারকে সমথনি করেন 'ন এবং জমিদারদের উপর আরোপত 
করের হাস হওয়া প্রয়োজন বোধ করতেন । উদ্দেশ্য, যাতে অনুপাতে সাধারণ প্রজারা 
উপকৃত হয়। তাতে সরকারের আয় কমে যাওয়ার আশঙকা প্রসঙ্গে তান বলেন_- 

১৯. বলাস দ্রব্যের উপর এবং অত্যাবশ্যকীয় নয় যেসব বন্তু সেগালর উপর 
আঁধক কর আরোপ ।০" 

২. রাজস্ব বিভাগের বায়-নধকোচন। হাজার, দেড় হাজার টাক।র বেতনের 
ইউরোপীয় কালেক্টুরের পরিব্তে তিন চারশো টাকার বেতনে ভারতীয় 
কালের 'নয়োগ হওয়া বাঞ্চনীয় । প্রজাদের খাজনা কমে গেলে তারা 
সন্তষ্ট থাকবে । ফলে নরকারের প্রশাসনিক নৈপূুণা দড় হবে ।৩১ 


রামমোহন রায় ১ 


৩. চ্ছায়ী সেনাবাহিনীর পরিবর্তে চ্ছানিক রক্ষীদলের ব্যবন্থা হলে ব্যয়-সংকোচ 
ছাড়াও জনসাধারণের সাহচর্য ও আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে 1৩২ 

বিলেতে সিলেক্ট কমিটির কাছে সাক্ষ্যদান কালে (১৮৩১) রাম:মাহন এদেশ 
থেকে কি বপুল পারমাণ অর্থ ইংল্যান্ডে নিঃসারিত হয়ে যায় তার একটা থ্য- 
সমীন্বিত চিন্ন তলে ধরেন 1 207 00101019110010% 85 /0011081019 0০ 079 
00৬21111761) 0 11013 নিবন্ধে তাঁর সেই বন্তব্যাট পাওয়া যায় । বিকল্প পন্থা 
হিসাবে তান এদেশে ইংরেজদের বসবাসের সুপাঁরশ করেন ;৩৩ যাতে এ-অর্চ 
আর দেশের বাইরে চলে না যায়। বিষয়টি তখন খুবই 'বততক্মূলক ছিল। 
এ-সম্পূর্কে ১০১৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক মনোজ্ঞ 
সভায় ইংরেজদের ভারতে বসবাসের প্ুস্তাবাটকে সমর্থন জানিয়ে রামমোহন 
বলোছলেন-__ 

| 2) 17101695560 ৬107 09 0017৬100101 1181 079 0199191 001 

1171910011159 ৬/111 16011000281 03970187181, 119 01928101 ৬/1| 109 

001 171010৬0111 11 11162171, 500181 2170 10011101091 9119115. ৩৪ 

ফলে রাম'মাহনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সমালোচনা শুরু হয়। বস্তুত রামুমাহন 
বলেতের চাষী ও শ্রমিকদের এদেশে আসার আছবন জানান নি। তান চেয়োছলেন 
সেখানকার শিল্পানপণতা ও মুলধনের ামদান । উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন ইংরেজদের 
আগমনে এদেশের শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত হবে । ইংরেজরা এদেশের 
কাঁষপদ্ধীতির উন্নাতত এবং যন্তীশল্পের বিস্তার সাধন করবে। তাছাড়া শতাদের 
সান্নিধো এদেশের আঁধবাসীরা রাজনোতক আঁধকার ও চেতনা লাভে সমর্থ হবে এবং 
তাদের মারফত ভার"তর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের অভাব-আঁভিযোগ ও 
অসন্তোষগুলি সহজে 1থলেতের কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হবে। ৩৫ 

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাঁন এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের একগেটয়া আধকার ভোগ 
করছিল । কৃষির কেত্রে তাদের আধাশক ভাঁঞদার 'ছিল এদেশের জাঁমদাররা । 
উভয়ের মুধ্য গড়ে ওঠে গভীর আঁতান্ত। উভয়ের এই একচেটিয়া স্বত্ব নষ্ট করে 
দেবার একমান্র ক্ষমতা ছিল অন্যান্য ইংরেদ বাঁণকদের । তাদের সাহায্যেই বাংলা 
তথা ভারতের অর্থনোতক ও সামাঁজক কাঠামোর পারবর্তন ছিল হীতহাসের 
নদেশ। রামমোহন সেই 'নিরেেশশি অনুভব করতে সক্ষম হন 1২৬ 

সমসামায়ক কালে নীলকরদের 'বির,দ্ধে একটা আীব্র আন্দোলন স্াঁন্ট হয়োছিল। 
জমিদাররা নীলকরদের অত্যাচারকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরে নিজেদের দংজ্কৃতি 
চাকবার চেষ্টা করত। নীলকরদের মধ্যে যেটুকু ওদার্য ছিল তার একটুও এদেশের 
জাঁমদার শ্রেণীর মধ্যে দেখা যেত না। নীলকররা মানূষকে খাটালে মজুরি দিত 
-যেটা জাঁমদারদের ?ছল চক্ষুশূল। ইংরেজদের আগমন ও বসবাস বাদ্ধ পেলে 
কায়েমী স্বার্থে ঘা পড়বে এই আশঙ্কায় জমিদাররা রামমোহনের প্রস্তাবকে নিন্দা 
করে। রামমোহন কোম্পাঁন ও জামদারদের একচোটয়া স্বত্বে কুঠারাঘান্ত করে 


২২ বাঙালির রান্দ্রীচন্তা 


অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন সুপারশ করেন। কোম্পানি অন্যান্য ইংরেজদের 
অন-প্রবেশের বিরোধ ছিল । 

বাংলা 1দশে নীলচাষের শ্রীবদ্ধি ঘটে ফরাসি বিপ্লবের পর সেন্ট ডোমিনিগো 
থেকে আমদানি বন্ধ হয়ে যাবার ফলে। খরচখরচা বাদ দিয়ে নীলচাষ থেকে বছরে 
৩৬ লক্ষ পাউন্ডের মতো বৈদেশিক অর্থগম হত । কিন্তু যেসব ইউরোপীয়ান এ সময় 
নীলচাষ করতে আসত তারা কোনো মূলংন আনত না। তারা ভারতীয় অথবা 
কোম্পাণ্রি চাকুরে কিংবা গ্যনীয় অন্যান্য ঝণদানকারী এজেন্টদের কাছ থেকে 
মূলধন কজ করে কারখানা স্থাপন করত ।৩* রামমোহন চেয়েছিলেন যে যেসব 
ইউরোপীয়ান্র শিক্ষণ, উন্নত চারন্র ও মূলধন আছে তাদেরই শুধু এদেশে বসবাসের 
জনমাত দেওয়া দরকার । 

লন্ডনের এক পান্তিকায় প্রকাশিত রামমোহনের একাঁট প্রবন্ধে এদেশে ইংরেজদের 
বসবাস্রে ভাল ও মন্দ উভয় দিকই দশাঁনো হয়। তান ধলেন যে প্রস্তাবাঁটকে 
সাবধানতার সঙ্গে বিচার করে দেখা উঁচত। ইংরেজদের সহযোগিতায় রামমোহন 
এদেশে যে অবাধ বাণিজ্য ও 'শিল্পাবপ্রবের পত্তনে অগ্রণপ হন তাকে এখানকার 
বুজেয়া গণভাব্রিক বিপ্লবের সূত্রপাত বলে মনে করা যায় !* 


উপসংহার 


ইংরেজরা আসার পর পাশ্চান্তা প্রভাবে ভারতীয় সমাজের বহু শতকের িশ্চলতায় 
গাঁত স্ঞারিঠ হয়েছিল । পাঁশ্চমী উদার্তদ্তী আদর্শ ইংরোজ শিক্ষার মাধ্যমে 
এদেশের নিষ্প্রাণ সমাজ ও মননজ্জীবনকে উজ্জীবিত করে তোলে । তারই ফলে দেখা 
দিয়োছিল উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণ | 

রাজা রামমোহন ভারতীয় নবজাগরণের পাঁখকত্রূশে অভিহিত পাশ্চি 
সংস্কৃতিকে তিন আবাহন জানিয়েছিলেন, ইতিহাস-ভুগোলের গাণ্ডিকে বিশেষ 
প্রাধান্য দেশ নি। কিন্তু একাধারেই 'তাঁন যুক্তির অনসারী ও ভান্তির সাধক 
ছিলেন। সমাজ ও রান্ট্রচিন্তায় তান যান্ড ও উদার্তম্তজী মনোভাব পোষণ 
করতেন । সেইসঙ্গে প্রাচীন ধমাদশের য্যান্তসম্মত সংকারও ছিল তার কাম্য । 
ফলে তরি ভুঁমকা হয়ে পড়ে ছিধারায় বিভন্ত | যশীন্তবাদী ও উদারতল্লী রামমাহন 
বৈদান্তক আধ্যাত্মিকতার প্রচারে উদ্যোগন হয়েছিলেন ; যার মূলে রয়েছে আতিগ্রাকত 
ও বিশ্বাতীত পরম সন্তা এবং যেখানে বিশ্বাসের বেদীমূলে যকত উতসগণকিত। 
বৈদাপ্তক চিতায় মানবিকত্তার স্থান গৌণ, জাগতিক সবাকিছ:র আস্তত্বই আঁকপ্িংকর । 

প্রাচীন ভারতে বোদক চিন্তার সমান্তরাল ধারায় বস্তুবাদী মানবনতন্মী আদশেরও 
[িশেষ অবস্থান ছিল; যার পারণাঁত ঘটে বৌদ্ধ ভাবাঁবপ্লবে। আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা 
নোতিকতাই ছিল বৌদ্ধধর্মের ভাত্ত ; প্রগাঁতির বাহক বাঁণকশ্রেণীর প্রাত ছিল তাঁর 
সহদয় মনোভাব । কিন্তু যাঁন্ত ও এীহক প্রত্যয়ের সঙ্গে বৌদ্ধদের নিবণিতন্ত 


রামমোহন রার ৩ 


সঙ্গতিহীন। এই অন্তার্বরোধ ও ভার সংযোগে ব্রাহ্মণ্যশ্রেণীর পুনরাধিপত্যে 
বৌদ্ধধর্ম খর্ব হয়ে পড়ে। ইউরোপেও একসময় খ্রীষ্টান চাচের আধিপত্যে 
যান্তবাদী-মানবতণ্ত্র প্রাচীন গ্রীক জীবনাদর্শ চাপা পড়ে গিয়েছিল । প্রায় সহম্র- 
বছরকাল পর [বিশেষ করে চতুর্দশ শতকে আরবের একদল পাঁণ্ডত লুপ্ত গ্রীক 
অদশকে পারপস্ট করে ইউরোপে পেৌীছয়ে দেন। অনেকটা তারই প্রভাব ও 
প্রেরণায় ইউরোপের মননজীবন সবক্ষেত্রেই নবীনতার স্পর্শ লাভ করে। যাীস্তীনিচ্চ 
স্বাধীন 'চন্তা ও নতুন চেতনায় সেখানকার স্যাম্টশান্ত জেগে ওঠে । প্রাতিচ্ঠিত হয 
মানুষের সার্বভৌমতা, যাকে এককথায় রেনেসাঁস বলা হয়ে থাকে । পরে খীম্টধমে'র 
সংস্কার ও পুনঃপ্রাতচ্ঠাকল্পে "রফর্মেশন'-আন্দোলন দেখা "দিয়েছিল ; তাতে 
রৈনেসাসিধমর্ঁ আদর্শ খর্ব হয়ে পড়ে । রিফর্মেশন-আন্দোলনের ব্যর্থতায় যুন্তবাদী- 
মানবতন্ত্রী আদর্শ আবার নতুন প্রাণবেগ লাভ করে | বৈজ্ঞানক চিগ্তার ক্লমপ্রসারে 
ঈশ্বরের স্থান হয় অবনামত । 

উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণও ইউরোপীয় রিফর্মেশন আন্দোলনের 
সমগোত্রীয় বল মনে করা হয়। রামমোহনের ভূমিকা লুথার ও কালাভ্তনের সঙ্গে 
তুলনীয়। ভারতে নবাগত পাশ্চান্ত্য সংস্কাত নিষ্ফল হয়ে যায় দেশের তৎকাল'ন 
[ন্তানায়কদের স্বাবরোধের ফলে । রামমোহন, বাঁঙকমচব্দ্র, বিবেকানন্দ যাীন্তবাদী 
হয়েও বৈদান্তিক আধ্যাত্বিকতাকে পরিহার করতে পারেন নি । মধাযুগের ক্যাথালক, 
ইউরোপ প্রটেস্টান্ট রিফমেশিনে পারশ্োোধ্তি হয় ।২১ 

রামমোহনোত্তর ভারতে রেনেসাঁসের যেআবামশ্র লক্ষণ দেখা দেয় তা 
হয়োছল স্ব্পকালস্থায়ী। ভারতের সমাজ ও ম্ননঞীবনে পশ্চিমা সংস্কৃতির 
সংঘাত সঞ্জাত তরঙ্গ এদেশের সংস্কারাচ্ছন্ন উপকুলে ঠ্ত্যাহত হয়ে ফিরে যায়। 
এর কারণ অবশ্য সবটাই বিদেশাগত আদর্শের সঙ্গে এদেশের আদশগত সংঘাত 
নয়। নব'নাদশে উদ্বুদ্ধ নব্যাশক্ষিতদের স্বদেশি এতিহ্যের উপর অস্পোপচারও 
তার ভান্যতম কারণ। তাঁদের উগ্র বিজাতীয় মনোভাব এবং খ্রীষ্টান পারি ও 
[বদোশ শাসকদের অবজ্ঞার আচরণ এদেশের আত্মাভিমানে আঘাত করে। ভাই 
রামমোহন থেকে বাঁঙকম-বিবেকানন্দ পর্য্ত সবাই দেশগৌরববোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে 
স্বদেশের পাচখন ভাবভাণ্ডার থেকে উপকরণ আহরণ করোছিলেন। 

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের চিন্তানায়করা যে সবাই সর্বাংশে নানক ছিলেন 
তা নয়। তবে তাঁরা মানুষকেই দিয়োছিলেন প্রাধান্য । সেখানেও অধ্যাত্ববাদী 
জীবনবিম.খ চিন্তার সঙ্গে ইহলোৌকক মানবত'তী দৃষ্টিভঙ্গির টানাপড়েন চলেছিল 
কয়েকশো বছর ধরে। ইউরোপের পাঁচশো ব্ছরের আভিজ্ঞতায় লব্ধ জ্ঞানরাশি 
ভারতভূ'মিতে হঠাৎ এসে পড়ায় চোখ ধধিয়ে যাবারই কথা ; বিশেষ করে একটা 
সংস্কারাচ্ছন্ন দেশে বেশ পাঁরবর্তন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার । উনিশ শতকের ভারতীয় 
নবজাগরণে ইহবিমুখ ও আধ্যাত্বক 'চন্তার সঙ্গে ইহমূখা বদ্তুবাদ'ী মানবতাবাদের 
(দ1টানা দেখা যায় । 


২৪ বাঙালির রাম্ট্রচন্তা 


রামমোহন শাস্ম মানতেন । সেইসঙ্গেই অবশ্য একথাও বলন্তেন যে শাস্ত্ার্থ 
নিধরণে বিণারের আকার আছে । পিন নিজে কোনো ধের প্রবর্তন করেন 
নি। প্রাচীন ধমাদশের যক্তিসম্মত সংস্কার ও পুনঃপ্রাতষ্ঠাই ছিল তাঁর লক্ষ্য । 
সত্য নির্ণয়ে ইউরোপীয় যুন্তিবাদের আদর্শে পুরোপুর নিজ অভিমন্তের উপর 
[িভ'র কিংবা আর্ধসমাজীদের মতো বেদবেই একমান প্রামাণিক শাস্ত্র বলে গ্রহণ 
করেন নি। তন্ন, পুরাণ এবং ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের £ম্রণ্থকেও 
গ্লামাণ্যেয মযাদা দেন। য্টীন্তর সাহাযোই হিন্দুপর্মকে বাহ্য আচার ও অনজ্ঠান- 
সর্বস্বতা থেকে ম্ত করে বান্তিমনের বািদসগ্ত অন্তল'কে প্রার্তষ্ঠাদানই [ছল তাঁর 
আঁভপ্রায়। এই হ্যান্তনিষ্ঠার সঙ্গে 'সাঁলিত হয় তীর ব্যান্তিস্বাতন্ত্াবেধ। হিন্দুধর্মের 
পারমারজনা যেমন তাঁর কাম্য ছিল, তেমান জীবনের অনুধ্যান ছিল বাহ্য 
আচারানুষ্ঠানমুন্ত সকল ধর্মের বিশ্বজনীন অন্তমধির্যের ভিভিতে বোণ্বক মানব- 
ধর্মের (00171915811361191017 ) প্রবর্তন। তাঁর য্যান্তনিষ্ঠ বান্তুস্বাতন্ত্যের সঙ্গে 
বিশ্বজনীন মানবতার প'রমিশ্রণ ঘটে । 

আপুশিক ভারতের অন্যতম রূপকার রামমোহন ছিলেন প্রাচীন ও নবীন 
ধারার সেতৃবন্ধস্বরূপ | যুগ যুগ ধরে ভারতের মাটিতে বহুজাততর পদাপণ ঘটেছে। 
উদ্ভব হয়েছে নানা ভাব, 'ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির দেখা দিয়েছে তাদের এঁক্য- 
বিধানের সমস্যা । নানক, কবীর, দাদু গমুথ সাধকেরা এই বিচিত্রধারার সমন্বয় 
সাধনে বুত' হন। ইংরেজরা এদেশে আসার পর অনুধূপ এক সাংস্কাত্তিক 
জাঁটলতা দেখা দেয়। রামমোহন তার সামঞ্জসা বিধান করে নবাগত জাবনাদর্শকে 
আবাহন করেন ! তমসাচ্ছতন দেশকে অজ্ঞতা, প্রথাপণড়ন ও অবক্ষয় থেকে 'তান 
উদ্ধারের প্রয়াস হন! জনমনে ধর্মভাব ও নব্যসংস্কৃতর সর সংযোজন করে 
[তান এক নতুন একতান স:ষ্টি করতে চেয়েছিলেন । 

অগ্টাদশ শতকের ইউরোপে উদারতন্দশ ভাবধারা যে-শ্রেণীর নেতৃত্বে ছাঁড়য়ে 
গড়ে সে-শ্রেণী ছিল নবোদ্ভূত বুজেয়া শ্রেণা। ক্ষয় অনচারাচ্ছল মধ্যযুগের 
সমাজব্যবস্থাকে এই নবোদ্ভূত শ্রেণগ নতুন চেতনায় উদ্দীপত করে। উৎপাীঁড়িত 
মানৃ.কে তারা মুক্তি ও নতুন শমাজব্যবস্থার নিশানা দেখায় । ব্রিটিশ বাঁণকদের 
আবভাঁবে এদেশেও অনুরূপ কাট শ্রেণীর উদ্ভব হয়। রামমোহন ছিলেন 
অনেকটা সেই শ্রেণীর অন্তর্গত । তাঁর আমলে অবশ্য ন্গরকৌন্দুক ও বাঁণজ্য- 
স্বার্থান্বত সংকীর্ণ এ-শ্রেণী সুস্পম্ট সামাঁজক শ্রেণীর (59018 01855) রূপ 
নেয় নি। তাঁদের গোচ্ঠীচেতনাও "ছিল অবিকাশত । রামমোহন ও তাঁর অনগামীরা 
অবাধ বান্তুজ্বাধীনতায় বিগ্াসী ছিলেন । ধর্মক্ষেত্রেও যেমন, অর্থনীতক্ষেত্রেও 
ক্তেমান তাঁরা ব্যান্তুস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন । রামমোহন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে 
জীবনাবমুখ সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের সমর্থন করতেন না। 'তাঁন ও তাঁর সহযোগণদের 
বিলাস ও ভোগের জীবন পাশ্চান্তা বুজেয়া ব্যান্তস্বাতন্মোর সমগোত্রীয় । তাঁদের 
ভোগবিলাস অবশ/ সময়, শ্রম, অর্থ ও বস্তুর পরিমিত ব্যবহার শাপেক্ষ ছিল-_ 


রামমোহন রায় ৫ 


রাজারাজড়াদের সীমাহীন আমতব্যায়তার মতো নয় । নানাবিধ উৎসবানুষ্ঠানে অর্থ, 
সময় ও শ্রমের অপচয় নিবারণার্থে তাই তাঁরা ধর্মসাধনাকেও করে তোলেন ব্যান্তগত 
ও পারামত সময়ানার্দন্ট ।৪ * 

রাষ্্রচিন্তা় তিনি এদেশে আধুনিকতার সূত্রপাত করেন সেকথা আগেই 
আলোচিত হয়েছে । পাশ্চান্তের বিজ্ঞানসাধনার সঙ্গে সেখানকার রাম্ট্রচিন্তারও 
তানি সমাধক গুণগ্রাহী ছিলেন । নিজস্ব কোনো রা্ুতত্র তি.ন উদ্ভাবন করেন 
নি। ইউরোপাঁয় লিবার্যাল আদর্শ তাঁর চিন্তায় প্রাতফাঁলত হয়। ভারতের উত্তর- 
কালীন সংসদীয় গণতন্তের বীজ তাঁর মনেই প্রথম উপ্ত হয়োছিল। দেশের মডারেট 
রাজনীতির তাঁনই ছিলেন পুরোগামী | 

সাঁক্য় রাজনশীঘততে তাঁর গ.রুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও রাজনীতি তাঁর মনের 
[বিচরণক্ষেত্র ছিল না । রাজ্্রবিপ্রবের প্রথম ও প্রধান উপাদান সাং্কৃতিক বিপ্লবেই তাঁর 
অধিক প্রবণতা দেখা যায়। সাধারণ তন আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও রাজতন্মেও 
তাঁর সানুরাগ আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় । সমাজতন্রবাদের প্রথম প্রবনতা হিসাবে 
বিবেচিত রবার্ট ওয়েনের সান্নিধ্যে তিন এসেছিলেন; 1কন্তু তাতে তান বিশেষ 
প্রভাবিত হন নি। রাজনোতিক গণতন্দের সঙ্গ সামাজিক গণজন্ঠেরও যে প্রয়োজন 
আছে সে-ব্ষয়ে তিনি যথোচিত সচেতন ছিলেন । দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
প্রশ্ন তাঁর মনে প্রচ্ছলনরভাবে থাকলেও সে-সম্পর্কে সুস্পম্ট চেতনা বা সাঁরুয় ভূমিকা 
কিছু ছিল না। 'তাঁন বিশ্বাস করতেন, পাশ্চাত্তের রাষ্ট্রসমূহ স্ব।ধীনতা অর্জন 
ক্লে তবেই ভারতের স্বাধীনতা ভর্জন সহজ ও সম্ভব হবে। এবং তখনই 
সারা বিশ্বের স্বাধীন জাতসমূহ আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হবে । কেবল পণ্ায়েতী 
স্বয়ংসম্পর্ণতা কিংবা দেশগত আত্মনিভরিতাই নয়, ভৌগোলিক সামানা আক্ুক্রম 
করে আন্তজগিতক সংঘবদ্ধতার টিন্তাও তাঁর মে উদিত হয়। তাঁর সময়ে দলীয় 
রাজনীতি তো দূরের কথা জাতীয় চেতনাও দেখা দেয় ন। অর্থনৌতিক 'বাঁধব্যবন্থার 
উন্নয়ন, মুদ্রণ-স্বাধীনতা অর্জন, নারীর সামাজিক মান্তসাধন, 'শক্ষাবিস্তার প্রভৃতি 
প্রচেষ্টা তাঁর প্রদীপ জবালার আগে সলতে পাকানোর মতো । ক।যত তাঁরই 
ভাবভূমিতে ভূমিষ্ঠ দেশের প্রব্ত্ কালেই চিন্তানায়কেরা একক ও সংঘবদ্ধভাবে 
দেশের সামাঁজক চেতনার পাঁরপ্যান্ট সাধন ও রাম্্রীয় কর্মতৎপরতায় গাঁতি 
সংযোজন করেন ।* ১ 
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অকয়কুমার দত্ত ॥ ১৮১০--+১৮৮৬ 


হরপ্রসাদ শাস্ত্র বলেছেন যে বাংলার যুবমানসে পাশ্চাত্য দম্টিভাঙ্গ ও চিপ্তাধারার 
প্রথম প্রবর্তকি হলেন অক্ষয়কুমার দত্ব ।' তৎকালীন বশীদ্ধজীবীদের মধ্যে তিনি 
ছিলেন নিণাদ বস্তুবাদী । রামমোহন যখন বিলেত যাত্রা করেন তখন অক্ষয়কুমারের 
বয়স দশ। রামমে হনোত্তর বাংলার দার্শীনক বিপ্রবীদের (101011090101109| 
79010815) মধ্যে অক্ষয়কুমার অগ্রগণ্য । 1তানই রামমোহনের শ্রেষ্ঠ ও সার্থক 
উত্তরসাধক। রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের চিন্তা ও আদর্শ দ"ট ধারায় 
প্রবহমান ছিল। এর ভান্তবাদী 'দিকটির প্রধান পাঁথক ছিলেন মহা দেবেন্দ্রনাথ, 
আর যাযা্িবাদী পথে অগ্রসর হয়োছিলেন অন্মগ্মকুমার | 

নবদ্বীপ থেকে মাইল চারেক দূরে চুপ গ্রামে অক্ষমকুমারের জন্ম । এ বছর 
আর-একজন স্মরণীয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন ; তিনি অক্ষয়কুমারেরই প্রবন্তী 
জীবনের বন্ধু ঈশবরদন্দ্র বিদ্যাসাগর । দশ বছর বয়সে কলকাতার আসার পর 
অক্ষয়কুমারের ইংরোজ শিক্ষ্গ শুর হয় । উাঁনশ বছর বয়সে 'পতার মূত্যু হলে 
অথ্থভাবে তাঁর ছান্রজীবনের পাঁরসমাপ্তি ঘটে । “তাঁহার জ্ঞানাঙ্জনস্পৃহা এত অধিক 
ছিল যে” পাঁরণত বয়সে শতাঁন ছাত্রদের সাহত একনে মৌডকেল কলেজে ১ম বর্ষে 
রসায়ন ও :য় বর্ষে উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাহার পর তান 
জর্মনভাষা ও ভ্তত্তব্দ্যার অনুশগল্ন করেন? ।? 

এই সময়ে ঈম্ববচন্দ্র গপ্ুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় । ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষয়কৃমারকে সংবাদ 
প্রভাকরের লেখকগেস্টৌর অন্তভুন্তি করে নেন এপং তাই মহ দেবেন্দনাথের 
সঙ্গে অক্ষয়বুমারের সংযোগ ঘাঁটয়ে দেন । অক্য়কুমার দেবেন্দ্রনাথের তত্ুবোধনপ- 
সভার সদসা মনোনীত হন (১৮৩৯ ) এবং পরের বছর তত্ববোধিনন পাঠশালায় 
শিক্চকতা শুরু করেন । তিনি পড়াতেন ভূগোল আর পদার্থাবদ্যা। এ-দুই 
[বিষয়ে তান দট গ্রন্থ রচনা করোছলেন । 575 পাঠশালা হৃগাল জেলার 
বাঁশবেড়েতে র্‌ [ন্তারুত হলে অক্ষয়কুমার এ কাজে ইন্তফা 'দয়ে বন্ধু প্রসন্নকুমার 
ঘোষের সঙ্গে “বদ্যাদশনি? 1১৮৮২) নামে একাট মাসিকপত্র প্রকাশ করেন । 
পিকাট মাস ছয়েক বোৌরিয়াছল । ১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট দেবেন্দ্রনাথের 
উদ্যোগে “তত্ুবোধিন” পান্রকা, প্রকাশের প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল 'মন্র প্রমুখ 
পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে একাট কাঁমাট গাঠত হয় । অক্ষয়কুমার শার অন্যতম সহ- 
সাঁচব হন। লিখিতভাবে ১৪৪৬ সাল থেকে এঁ-পান্রকার সম্পাদক হলেও বস্তুত 
গোড়া থেকেই 'তান তত্ুবোঁধিনী পাত্রকার সম্পাদনা করতেন। তত্বোধনীর উদ্দেশ্য 
[ছল : “পদার্থাবদ্যা, রসারন, প্রাকৃত্তিক হীতবৃত্ত, নানাজাতীয় পুরাবৃত্ত, ধর্মনীতি, 


অন্গস্নকুনার দত্ত ২১১ 


স্বদেশীয় সামাজিক ব্যবস্থা, জ্যোতিষ, শারারস্থান, শারীরবিধান”০ প্রভাত বিষয়ের 
আলোচনা । সমকালীন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জাবনে এই পাত্রকার ভূমিকা 
ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ | 

তত্ববোধিনী পান্রকা সম্পাদনার দায়িত্ব প্রথম বারো বছর ( ১৮৪৩-৫৫) 
অক্ষয়কুমারের উপর ন্যস্ত ছিল। এ পান্রিকাতে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
ছাড়াও বহ্‌ মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। অবাধ জ্ঞানাজনস্পৃহা, দেশের 
প্রতি, বিশেষত দারিদ্র্যািষ্ট কৃষকদের প্রর্তি দরদী মনোভাব এবং দেশবাসীর 
দুঃখমোচনে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও সম্ভাবনা সম্পকে তাঁর দ্াষ্টভাঙ্গর পরিচম্ম এসব 
রচনাগুলিতে পাওয়া যায় । সমাজকে 'তাঁন বিচার করতেন জৈব (0198110) : 
প্রত্যয়ে । শিক্ষা ও রাম্ট্রপারচালনার বিষয়ে তান গ্রীক দার্শীনকদের অনুগামী 
[ছিলেন৷ লকের “সামাজক-ুন্ত-তত্' তাঁকে কিছটা প্রভাবিত করে এবং ম্যালথাসের 
জনসংখ্যানিয়ন্তণ-তত্বের তান গুণগ্রাহী ছিলেন । 

তত্রবোধন? পান্রকায় বেদবেদান্ত ও পরবক্ষাবিষয়ক তত্তাদি আলোচিত হলেও 4 
অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। এ-কথা দেবেন্দ্রনাথেরইঃ 
উন্ততে জানা যায়! অক্ষয়কুমারের কাছে ধর্মের অর্থ ছিল প্রাকীতিক নিয়মের 
অনুসরণ । এতদাঁবষয়ক চিন্তার পারচয় তাঁর দু-খণ্ডে প্রকাশিত 'বাহ্যবস্তুর সাহত 
মানবপ্রকৃত্তির সম্বন্ধবিচার, গ্রণ্থট বহন করে। জর্জ কুম্বএর 'কিন্সাটিটিউশন ; 
অব ম্য।ন্‌* অবলম্বনে অক্ষয়কুমারের উত্ত প্রণ্থ রচিত। 

প্রথম 'দিকে অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করোছিলেন (১৮৪৩), কিন্তু ?নজস্ব 
মত ও স্বতন্ত পথে। ব্রাহ্মসমাজের শীষ চ্ছানীয় ব্ন্তিদের মধ্যে তান ছিলেন ' 
অন্যতম । র্রাহ্গ'মকে তান যান্তবহ ও 'বিজ্ঞানাঁভান্তক করে তুলতে চেয়োছলেন। 
তার ভাষায়__ 

ব্রাহ্মধন্ম সংক্রান্ত সম্‌দায় তত নিরূপিত হইয়াছে, আর কিছুই নিন র্রিত হইবার 

সম্ভাবনা নাই, আম্মাদিগের এরূপ অভিপ্রায় নহে । ধর্ম বিষয়ে ইীতিপূব্ৰে যাহা . 

[কিছু নিণতি হইয়াছে, এবং উত্তরকালে যাহা কিছু নিণীত হইবে, সে সমূদায়ই , 

আমাদের ব্রাহ্মধম্মের অন্তর্গত । সহম্ত্র শতাব্দী পরেও যাঁদ কোন আঁভনব 

হমর্সতত্ত উদ্ভাবিত হয় তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধম্্ম | 
স্বভাবতই তাঁর মতামতকে অগ্রাহ্য করা হত এবং ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর তীব্র বাদান-বাদ 
দেখা দিত । হিন্ডিয়ান মিরর" পাপ্রকায় এ-সম্পকে মন্তব্য করা হয়োছিল-_ 
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ব্লাহ্মসমাজে সংস্কৃতের পাঁরিবর্তে বাংলায় তিনি প্রার্থনার প্রবর্তন করোছলেন। 
ব্ন্মের উপাসনায় পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্যাদি ব্যবহারের তিনি বিরোধী ছিলেন। 
ব্রাহ্গাসমাজের সঙ্গে যুক্ত হলেও তীঁন বিজ্ঞাননিভর দূম্টিতে সব কিছ: দেখতেন ।. 


৩০ বাঙালর রাষ্ট্রচ্তা 


একবার উপাসনাকে 1তাঁন একটি সমীকরণের" সাহায্যে তার অথহাীনতা প্রাতপন্ন 
করেন-__ 


পারশ্রম - শস্য 
প্রাথনা +পারশ্রম - শস্য 
৮, গ্রাথনা _ 9 


“বেদ ঈশ্বর প্রণশত ও অভ্রাণ্ত এই মতই একসমর আদ ব্রাহ্মসমাজে প্রচারিত 
হত। এবিষয়ে অম্্কুমার বিচার উপস্থিত করেন ও দেবেন্দ্রনাথকে স্বীয় মতে 
আনয়ন করেন। রাজনারায়ণ বসু লিঝেছেন_ 

বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদষ্ট নহে, বিশববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত, এই মত অম্মবাবু 

দ্বারা ১৭৭২ শকের ( ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ ) ১৯ই মাঘ দিবসে সাংবাৎসরিক ৬ৎসবের 

বন্তুততে প্রথম থোঁষত হয়।৮ 
এছাড়া অক্ষরকুমার বিশুদ্ধ জ্ঞ।নের চচ1 প্রবর্তনেও উদেঠাগী হন । শাস্ত্র থেকে 
শ্লোক সংগ্রহ করে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম” গ্রন্থ সংকলন করোছ্ছলেন; তাতে অক্ষয়- 
কুমারের সায় ছিল না। শাস্ৰীয় গোডাঁমর পাঁরবর্তে তান চাইতেন প্রাঞীতক 
[নয়মের অন:বর্তন ও যাঁগুবিচারের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ । তর হযস্তিপ্রবণ মনের 
সুন্দর পাঁরচয় পাওয়া যায় তাঁর একাঁট ভাষণ থেকে-- 

আখিল সংসারই অ।মাদের ধম্মশাস্তর । বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচাষন্য | 

ভাঙ্কর ও আর্ধভট এবং নিউটন ও লাপ্লাস ধে 1 যথার্থ বিষয় ডদ্ভাবন 

কারয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত। গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও 

কোমত যে কোন প্রকৃত তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত । 

কণ্ঠ ও তলবকার, মূঝা ও মহম্মদ এবং যীশু ও চৈতন্য পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু 
তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধম্ম | 

১৮৫২ সালে অন্ম়বুমার, রাখালদাস হালদার ও অনঙ্গমোহন মিত্র ঈহার্ষ 
দেবেন্দ্রনাথের বাসভবনে 1দ্বতীয় 'আত্মীয়সভা, প্রাতিষ্ঠা করেছিলেন। ম্হার্থ ছিলেন 
তার সভাপাঁতি এবং অক্ষকুমার ছিলেন কর্মসচিব। প্রাতষ্ঠানাট তদ।নঈণ্তন 
ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদী সদস্যদের মলনকেন্দ্র ছিল। পারস্পারক মতের সংঘর্ষে 
স্ভাটি বৌশ দন স্থায়ী হয় নি। এ সভায় অক্ষয়কুমার একবার হাত তুলে ঈশ্বরের 
স্বরূপ নরুপণের জন্যে ভোট গ্রহণ করোছিলেন |" 

1কশোরাচাঁদ 'মন্রের বাসগহে প্রাতিষ্ঠিত (১৮৫৪) য্ন্তবার্দী নব্যস্ম্প্রদায়ের 
'সমাজোন্নাতাবধায়নী সুহ্ৃৎসাঁমীততে অমম্মকুমারের নিয়ামত যাতায়াত 1ছল। 
সৃমিতর উদ্দেশ্য ছল : '» শীশন্মা প্রবর্তন, হিন্দ বিংবার পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ 
বর্জন এবং বহযীববাহ প্রচলন রে।ধের' জন্যে আন্দোলন । রাধানাথ শিকদার, রাসককৃ্ণ 
.মীল্লক, কিশোরণচাঁদের ভ্রাতা প্য।রীচাঁদ মি, হারশ্চন্দ্রু ম.খোপাধ্যায়, রাজে 'দ্রলাল 
মিত্র প্রমুখ যুগ্তিবাদী, সমাজসংস্কারক ও নব্যপন্থগণ ছিলেন এ সমাতর সদস্য । 
তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুম।রেঃ চিন্তা প্রভাব বিষ্তার করে 1১১ 


অক্ষয়কৃমার দত ৩১৯ 


বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন অক্ষয়কুমারের ঘাঁনছ্ঠ বন্ধু । শিক্ষক-শক্ষণের জন্যে 
বিদাসাগর কলকাতায় 'নম্যলি স্কুল'-এর প্রতিষ্ঠা (১৮৫৫) করেন। অক্ষয়কুমার 
রাহ্মসমাজ ও তত্তুবোধিনী পাঁতরকার সংশ্রব ত্যাগ করার পর বিদ্যাসাগরের অনরোধে 
এ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পন গ্রহণ করেন। এঁ পদে তিনি বছর তিনেক 'ছিলেন। 
এর কিছু আগে তাঁর 'বাহাবস্তুর সহিত মানব-প্রকীতির সম্বশ্ধ-বিচার' গ্রন্থাটর দুই 
খণ্ড (১৮৫১, ১৮৫৩ ) এবং গারুপাঠ? গ্রন্থাটর দুই খণ্ড ( ১৮৫৩, ১৮৫৪) 
প্রকাশিত হয়। চারুপা্জের তৃতীয় খণ্ড (১৮৯ ) ছাড়াও তাঁর অনান্য গ্রন্থের 
মধ্যে 'ভারতবষাঁয়ি উপাসক-সম্প্রদায় (১ম খণ্ড ১৮৭০, ২য় খণ্ড ১৮৮৩ ), এবং 
ধধম্মনশীত (১৮৫৬ ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গুবুতর শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে 
তান নম)লি স্কূলের শিক্ষকতা থেকে অবসর নেন । দুরারোগ) এ রোগেই তাঁর 
মত্যু ঘটে। 


দর্শন চিন্তাব পা-প্রোক্ষিত 


রাজনারায়ণ বসু অক্ষয়কুমারকে অন্ঞাবাদী (901709910) বলে আভহিত্ত 
করেছেন ।-১ অক্ষয়কুমারের মতে বিশ্বজগৎ প্রকৃতির নিয়মে চলে, বিশ্বাতীত কোনো 
ঈশ্বরের নিদেশে নয় । তাঁর কাছে প্রাকৃতিক নিঃমই ঈশ্বরন্ষ্ট নিয়ম । প্রার্থনার 
পারবর্তে সেই নিয়ম পালন করলেই সুখ হওয়া যায়। '“মানব-কুলের হিত-সাধন 
করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা” এই ছিল তাঁর মত।' ৩ তিনি মনে করতেন 
যে বিজ্ঞানই যখন সর্বজ্ঞানের আকর, তখন বিজ্ঞানাভাত্তক প্রাকীতিক নিয়মেই 
মানৃষের জীবন ও সমাজের নীতি নির্ধারত হওয়া উচিত। এই চিন্তাকে তান 
ব্রাহ্মসমাজে প্রাতান্ঠত করতে গিয়ে বার্থ হন ! গুকাতির নিয়মের সঙ্গে সংগতি বজায় 
রেখে নিজের আত্মীয়বর্গ, সমাজ ও দেশের, তথা সমগ্র মানবকুলের প্রতি কর্তব্য- 
পালন বিধেয়__এই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম ও যথার্থ উপাসনা । তিনি বলেছেন -- 
বম্বপাতযে সকল শুভকর নিঘ্নম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজা পালন 
কারতেছেন, তদ্নুযায়ী কাই তাঁহার প্রিয় কার্য; এবং তাঁহার প্রতি 
প্রশীতপ্রকাশকপূব্বক তৎসমূদায় সম্পাদন করাই অ:মাদের একমাত্র ধম্ম 1১৪ 
তান বিশ্বাস করতেন যে শরীর, বৃদ্ধি ও ধর্মপ্রবণতার সুসমজস ও যুগপৎ উন্নতির 
অনুশীলনই হবে প্রকৃত ধর্ম যা তন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শরূপে উপস্থাপনের 
প্রয়াসী হয়োছলেন । প্রকৃতির নিয়মানূসারে কতব্য সম্পাদন করা না করাই ধর্ম 
ও অধর্ম। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে বলা হয়েছে__ 
সমাজ হইতে বেদের আধিপত্য উঠাইয়া দিয়া, স্বভাবকে ধম্মপিস্তকরূপে 
প্রাতপন্ন করত 'তাঁনই ব্রাহ্মধর্্মকে স্বাভাবিক ধম্্ম বলিয়া প্রথম প্রচার করেন । 
কিন্তু তাঁহার ধর্মের পত্তনভুম বৃদ্ধি ও যান্ত। বুদ্ধিকে নেতা করিয়া তান 
বাহ্মধ্্মকে আন্ত কঠোর বৌদ্ধধম্মের আকারে প্রচার করিয়াছিলেন ।১ং 


৩২ বাঙালির রাম্দ্রীচন্তা 


যন্তবাদী অক্ষয়কুমার প্রাকীতক নিয়মের অপরিহার্যতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
[ছিলেন এবং অত্তীন্দ্ুয় সন্তায় তাঁর আস্থার বিশেষ পাঁরচয় পাওয়া যায় না। 
বৈজ্ঞানিক দান্টভাঙ্গতেই তান প্রকৃতিকে স্বতগাঁসদ্ধভাবে 'নিয়মানার্দন্ট জ্বান 
করতেন এবং তারই প্রেক্ষাপটে 'তান মানুষ ও সমাজকে বিচার করেছেন । তাঁকে 
সেজন্যে অনায়াসে বস্তুবাদী বলা চলে । মানৃষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা সম্পর্ক 
খংজে বের করার চেষ্টা আধুনক কালে এদেশে তানই প্রথম করেন। [তান 
বলেছেন__ 

পূর্বে আমাদিগের দেশে যত দর্শনশাস্তর প্রকাশ হইয়াছে, এবিষয়ে অনুসন্ধান 

করা তাহার তাৎপর্য ছিল না। আপনারাদিগের শারীরক ও মানাঁসক স্বভাব 

ও বাহ্যবস্তুর সাঁহত তাহার সম্বন্ধ 'বিবেচনা কারবার প্রয়োজন তংকালের 

লোকের সম্যক বোধগমা হয় নাই ।১৬ 

প্রাকৃতিক [নয়মে সুখের সন্ধান স্বতঃসদ্ধ । সখের মানদণ্ডেই মন-ষ্যজীবনের 
সার্থকতা ও সাফল্য নিণেয়ি । হিতবাদীরা সুখবেই সন্দেহাতীতভাবে সকলের 
কাছে একমান্র গ্রহণযোগ্য মূল্যবন্তা মনে করে তারই 'ভান্ততে মনষ্যজীবনের বিচার 
করেছেন । ইংল্যান্ডের হিতবাদী চিন্তা এ সময়ে বাংলাদেশে বেশ প্রভাব বিস্তার করে । 
কেশবচন্দ্র সেন এক বন্তুতায় বলেছিলেন-_ 
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বেনথামের হিতখাদী ও যান্তিবাদী চিন্তায় অক্ষয়কুমার যথেম্টই প্রভাবিত 
হয়োছলেন এবং পরবত+ কালে বাঁঙকমচম্থের উপরও এ প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায় । 
অন্সয্কুমার ও বাঁঙ্কমচন্দ্রে উভয়েই হিতবাদী 'চিন্তাৎারাকে আরও পারপৃষ্ট করে 
তোলেন। সুখকে তাঁরা সার্জজনীন সুখ হিসাবেই দেখতেন । তবে দ.জনের দেখার 
দষ্টকোণ ছিল ভিন্ন ; অন্পরকুমার দেখতেন ব্যান্তমানুষের বিকাশের দিক থেকে ; 
পক্ষা,তরে বাঁঙকমরচন্দ্রু সমান্গত উন্নতির দিক দেখতেন । বাঙকমচন্দ্র শেষাবাঁধ 
1মল-বেনথামের আদর্শকে পরিহার করেন। 

প্রকৃতির নিয়ম তথা সুখ অর্জনকে অঙ্গ়কুমার ভৌতিক, শারীরিক ও মানাঁসক 
এই গিতন প্যাঁয়ে 'বন্যন্ত করেছেন। তাতে ভৌতিক পধাঁয়ে 'নিয়মনিয়া্দিত জড়জগত্তের 
রূপ ও প্রীত বশ্লৌষত হয়েছে । শারীরক ক্ষেত্রে মানবের জন্ম, বাদ্ধি ও মৃত্যর 
প্রাকুয়ায় দৌহক নিয়মের ব্যাব্যা পাওয়া যায় । মানাসক পায়ে জৈব চেতনার 
ধিবশ্লেধণ এবং মানুষ ও পশুর ভিন্ন »তরে নাহত চেতনার কথা আলোচিত হয়েছে । 
বাহ্যব্তূর সঙ্গে সম্পৃন্ত শানুষের জৈব প্রবণতাকে অক্য়কুমার বাদি, ধর্ম ও নিকৃষ্ট 
বানততে বিনাস্ত করেছেন। তর এই বস্তুনিভ'র দ্াম্টভা্গতে অতীন্দ্িয় চেতনার 
কোনো আঁস্তত্ব নেই। মানাবক প্রবণতা প্রসঙ্গে যাঁদগ তিন অজ'নস্পৃহা, 
লোকানূরাগ, সাবধানতা ইত্যাদর সঙ্গে ভাঁঙকেও অন্তভূন্তি করেছেন-__ কিন্ত- সে 
ভীন্ত ঈশ্বরের পারধর্তে মানুষের প্রাতই প্রদশ'নীয়। বাঁওকম-দর্শনেও ভান্তির এক 


অক্ষয়কুমার দত্ত ৩৩ 


[বিশেষ স্থান আছে। এবং তিাঁনও তা মহৎ আদর্শের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ 
করতে চেয়েছেন । বাঙ্কিমচন্দ্রের চতুবিধ নিয়ম প্রান শাস্তগ্ঁল থেকে 
আব্বত। সেদিক থেকে অক্ষয়কুমারের ভ্রিবধ গনয়ম বেদ ও উপাঁনষদের 
নিগড়ে বাঁধা হয় নি। প্রকীতিকে বিজ্ঞানানভর দাম্টতে জেনে কিভাবে সেই জ্ঞান 
থেকে সুখ অর করা যায় সে-সম্পর্কে অক্ষঘ্কূমার 'তিনাট সংত্র দাশয়েছেন ঃ 
১. শরীর ও মনের যথোচিত সপ্চালন ; ২. সমূদয় মনোবৃত্িরি 
সামঞ্জসা বিধান; ৩. বাহ্যবস্তু সম্পাক্ত নিয়মের সঙ্গে সুসমঞ্জস 
মনোবাত্তির সংগাঁতসাধন এবং সাঠক, সং ও শুভপথে পদক্ষেপের পঙ্থা 
'নিরপণ । 

এখানেও পশ্চিম হিতবাদ+ চিন্তা ও ঝাঁঙ্কমচন্দ্রের আদর্শের সঙ্গে অক্ষয়- 
কুমারের বেশ মিল দেখা যায় । দেহমনের শান্তি ও বিকাশের কথা বিবেকানন্দ, 
শীঅরাবিন্দ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র প্রমখ অনেকেই উপলাষ্ধ করেছেন । তবে তাঁরা 
সকলেই তার লক্ষ্য হিসাবে সদাই বক্ষ বা ঈশ্বরকে রেখেছেন । বাঁঙ্কমচন্দ্রের 
সামনে ছিল সমাজ, পক্ষান্তরে অক্ষণকুমারের মানসনেত্রে ছিল মানুষ । তিনি 
আধ্যাত্ক দ:1্টকোণে মানুষ ও তার জীবনদরশশনকে বিশ্লেষণ করেন নি। তিনি 
বৈজ্ঞানিক দ:ম্টতেই চেয়েছিলেন প্রাকীতিক টনয়মান্‌সারী জীবন ও সমাজের 
সুনমঞ্জস শবাঁধব্যবস্থা । উত্তরনূরীদের মধ্যে এই বিজ্ঞানীনভর মাননতম্ত্রশ 
মনোভাব মানবেন্দ্রনাথের দর্শনেই বিশেষ দেখা মায় । 

অক্ষ্কুমার 'নার্বচারে কোনো কিছু: গ্রহণ করতেন না। প্রকৃতিকে 'তান 
ঘথার্থ জ্ঞান ও ধমের উৎস মনে করতেন । তাঁর মতে প্রকৃতির সম্যক জ্ঞান 
থেকেই মানুষ সাঠক জ্ঞানতত্বে উপনশত হতে পারে; সোঁদক থেকে প্রকাতির 
1নয়মেই ধমণ ন্যায়পরায়ণ তা, ব্যাম্তগত ও রাঘ্ট্রীয় রী'তন?াত প্রভাতি যাবতীয় 
[বষয় াহত ; প্রকাঁতর িয়মকে উদাঁটত করতে হলে এবং তার থেকে মান.ষ 
ও সমাজের পালনীয় ভান্যান্য নিয়মে পেশীছতে হলে খাীন্তবাদী মনননিভি 
বৈজ্ঞানক অনহসম্ধিৎনা থাকা চাই । তাঁর কথায়--াবশহদ্ধ জ্ঞানই আমাদের 
আচার্য 1” ঈশ্বর শব্দাটকে তিনি ব্যবহার করেছেন--1কম্তু প্রচলিত অথে 
নয়। তাঁর ঈম্বর ি*বাতীত, অতীন্দ্রিয় ও উপাস্য কোনো শাঁণ্ত নন। 

ইউরোপের মধ্যঘগীয় অধ্যাত্মবাদীদের মতো তিনি একথা [ব*বাস করতেন না 
যে চূড়ান্ত প্রাকীতিক নিয়ম মান্‌ষের গোচরীভূত হয়েছে । প্রাকাতিক নিয়ম 
কালক্মে আরও উদ-ঘাঁটিত হতে পারে ; হলে সে-নিরম অবশ্যই গ্রহণযোগ্য । 
এ-কথায় বোঝা যায় যে তান অন্ধাবম্বাসকে আদো সমর্থন করতেন না» বস্তুত 
িবতর্নের গাঁতপথে জ্ঞানের রাজ্য সম্প্রসারিত হয় । 'বিজ্ঞানই মান:ষের 
যাবতীয় বাঁধব্যবস্থার আদর্শ ও মানদণ্ড | 

৩ 


৩৪ বাঙা'লর রাশ্দ্রীচন্তা 
রাই্রদশ্নল 


অক্ষয়কুমারের সমাজের উৎপত্তি-প্রত্যয় আ্যারিস্টটলের চিন্তায় প্রভাবিত। 
সহজাত প্রবৃত্তির (17511701) বশেই তার মতে সমাজের উদ্ভব ঘটে--যুক্তি 
অথবা চুন্তি সমাজসন্টির কারণ নয়।১৮ এঁবষয়ে তানি রামমোহনের অনুগামী 
রামমোহন সমাজস-্টর কারণস্বরপ চুক্তিতত্বের ব্যাখ্যায় গাব*বাসী ছিলেন 
না। চুন্তিতত্বের বিরুদ্ধে সমকালীন ইউরোপীয় ধ।শখনকদের মতামত উভয়কেই 
প্রভাঁবত করোছিল। অক্ষয়কুমার এরবষয়ে মৌমাছির উদাহরণ 'দয়ে বলেছেন-__ 


পরস্পর মিলিত হইয়া কার্ধয করা মধ:মাক্ষিকার স্বভাব । যদি এক একটি 
মধমক্ষকা এক একাঁট প্রশস্ত পূষ্পোদ্যানে স্থাপিত হয়, জুতরাং পরস্পর 
সাক্ষাৎকার ও একন্র সহবাস কাঁরতে না পারে, তাহা হইলে অপর্ধযাপ্ড 
আহার-্দ্রব্য প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্ত তাহাদগের স্বভাব-সদ্ধ শান্তসহকারে 
সমবেত যত্ব দ্বারা যেরূপ সুখ সন্তোগ ও কার্য সম্পাদন করিবার সামর্থ 
আছে, তাহা সাধন কারতে না পাঁরয়া অবশ্যই অস্তথে কালযাপন করিবে 
তাহার সন্দেহ নাই। মনষ্যের বিষয়ও আবকল সেইরপ--সমাজবদ্ধ হইয়া 
গ্রাম ও নগর মধ্যে একত্র বাস করাই মন-ষ্যের পক্ষে শ্রেয়ঃকজ্প, সংসারাশ্রম 
পারত্যাগপ[বর্ধক স্বতন্ত্র অবস্থিতি করা কোন মতেই উচিত নহে ।১৯ 
তাঁর মতে ঈশ্বর স্নেহ, দয়ামায়া, ভালবাসা প্রভৃতি কতকগঁল সহজাত গুণে 
মানূষকে যেমন মাহমা দান করেছেন, তেমান এসব বাত্তগুলর স্ফুরণার্থে 
প্রয়োজন সমাজবদ্ধতার প্রবৃত্তিতেও তাকে মণ্ডিত করেছেন । বষয়াটকে তিনি 
আরও সাবিস্তারে বোঝানোর জন্যে বলেছেন-- 
মনষ্যাদগের পরস্পর সাপেক্ষতা বিস্তর স্রখের মূল । গৃহ নিম্মণি শসা 
উৎপাদন, নৌকা গঠন, বস্ত্র বয়ন ইত্যাদি যাবতীয় সুখ-সাধন ব্যাপার 
লোকের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, তাহা এক ব্যান্ত দ্বারা সম্পাদিত 
হওয়া কোনক্রমেই সন্তাবিত নহে । তাদ্ভিম্ব, সমাজবদ্ধ হইয়া বসাঁতি করাতে 
আমাদের অনেকানেক মনোবাত্ত সমাক চাঁরতার্থ হইয়া অশেষ সুখ সপ্থার 
করে-'শাধান আমারাঁদগকে এই স্ুখকরী বত্ত প্রদান কাঁরয়াছেন, 
আমারাদগের গৃহস্থ ও জনসমাজস্থ হওয়া যে তাঁহার নিতান্ত অভিপ্রেত, 
তাহার কোনো সন্দেহ নাই । ম্নষ্যের এই বৃত্ত থাকাতে স্বভাবতই অন্য 
সংসগে প্রবৃত্তি হয় ।২০ 
সহজাত পবাত্ব-প্রমৃত ও প্রকীতর "বধানাশ্রয়ী প্রতায় ছাড়াও সমাজকে তান 
জীবদেহ (০5:1০) সদশ মনে করতেন । ঘাঁড়র উদাহরণ দিয়ে বলেছেন,২ ১ 
যেমন ঘাঁড়র বাভন্ন অংশের নিজ নিজ কাজ ও গঠনবৈচিত্য আছে এবং সেগালর 


অক্ষয়কুমার দত্ত ৩৫ 


মমম্বয়ে ঘড় স্বয়ংসম্পূ্ভাবে চলে থাকে, তেমানি মানুষও আত্মস্বাতন্ত্য বিশিষ্ট 
হওয়া সত্বেও অঙ্গম্বর্‌প সমাজের সঙ্গে সে সুসংবদ্ধ। যন্ব্রসদশ সমাজও একটা 
পৃণঙ্গি প্রাণীর ন্যায় পরিদশ্যমান । মানুষ প্রাণীসদৃশ সমাজের অংশ, তাই 
বান্তমান্‌ষের মঙ্গল সমগ্র সামাজক মঙ্গলেরই নামান্তর । বেনথামের প্রত্যয়াশ্রয়ী 
মানুষের অহংপ্রবাত্ততে অক্ষয়কুমার বিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মনে 
করতেন যে সমাজের সুষম বিকাশের মধোই' ব্যক্তিমানহষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় । 
ঈশ্বর চান সকলের মঙ্গল ; তাই 'তাঁন মানষের মধ্যে একাঁদকে যেমন অহং ভাব 
সঞ্চারিত করেছেন, তেমান তার মনে এ-বোধও দিয়েছেন যে অপরের স্বার্থ 
রক্ষার মধ্য দিয়েই নিজ স্বাথ সংরক্ষণ সম্ভব । অপরের তথা সমাজের স্বার্থকে 
উপেক্ষা করেস্বীয় স্বার্থ চারতার্থের মনোবৃত্তি প্রকারান্তরে নিজেরই ক্ষাতর 
কারণ হয়। 

তাঁর মতে সামাজিক সকল 'বাঁধবাবস্থার লক্ষ্য সবত্মিক কল্যাণসাধন--এবং 
তার শ্রেষ্ঠ পদ্ধাত হল ব্যক্তিমানষের স্বীয় স্বার্থকে সমষ্টির পাঁরপ্রোক্ষতে 
উদ্ভাসিত করে তোলা । কথাটি 115১2-0/৩ মতবাদের প্রকারাস্তর মনে হতে 
পারে-ধস্তুত এ-মনোভাব তাঁর রাম্ট্রাচন্তায় প্রধানা পায় 'নি--কারণ তান 
ধনজেই বলোছলেন যে অহং যেমন মানষের একটি প্রবৃত্ত তেমনি পরার্থপরতাও 
মানষের অপর একটি সহজাত প্রবাত্ত। একের স্বার্থকে অপরের মনে তান 
প্রাতফলিত করতে চেয়েছিলেন। মানুষের মধ্যে স্বার্থ ও পরারের সামঞ্জস্য 
পাঁরণামে প্রাতাটি ব্যান্তীকেই সুখ ও সমৃদ্ধির অধিকারী করে তুলবে । স্বাথের 
এই উদার ও উদ্ভাঁসত চিত্র মানষের মনোজগতে বে অনংপাক্থিত সেশবষয়ে 
অক্ষয়কমার অবাহত ছিলেন । তিনি মনে করতেন স্বাথের আমল ও সংঘাতই 
সমাজের যা িছ দ:ঃখকস্টের মূল । এ-কথার নাঁজর হিসাবে দেখিয়েছেন যে 
কোনো দেশের রাজা পররাজ্য লোভে যখন অন্ধের মতো যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন 
উভয় দেশের সাধারণ মানৃষ অশেষ দুঃখ ও 'বিনাশের সম্মহখীন হয়। জন- 
সাধারণ যাঁদ 'নজ স্বার্থ ও রাম্ট্রস্বাথের আঁবচ্ছ্দ্যেতা উপলাব্ধ করে শাসকদের 
হংসাত্বক আচরণকে প্রাতনিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়, তাহলে অশান্ত ও যৃদ্ধ- 
বগ্রহের অবসান ঘটবে । 

ধর্ম ও প্রকৃতির 'বাধব্যবস্থাকে উপেক্ষা করলে মানুষের সম:চিত দভেগি 
ঘটে। পররাজ্য গ্রাস ও যদ্ধবিগ্রহও এ কারণে অমঙ্গল ও বিনাশের পথে 
মানষকে 'নিয়ে যায় । মূদ্ধ মানাবক মূল্যবত্তার পাঁরপন্থী। বহ- সভ্যতাই 
তাঁর মতে যুদ্ধে লিপু হওয়ার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে । প্রসঙ্গত অক্ষয়কুমার 
বলেছেন-_ 

ইংরেজরা অধন্মসহকারে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, এবং অধম্ম সহকারে 


৩৬ বাঙালির রাম্ট্রাচন্তা 


শাসন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পরমে*্বরের নিয়ম লঙ্ঘন কাঁরলে 

অবশ্যই তাহার প্রাতফল প্রাপ্ত হইতে হয় । অতএব, যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি 

অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে তাঁহারা ভারতভুমি আঁধকার করিয়া প্রজাঁদগের সাঁহত 

ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার কাঁরতেছেন, সেই সকল মনোবাত্তর প্রবলতা দ্বারা 

স্বদেশেরও অনেক প্রকার আনষ্ট ঘটনা হইয়া আসতেছে 1২২ 

এখানে একাঁটি বিষয় লক্ষণীয় ষে ইংরেজদের ভারতভূমি আঁধকারকে তান 
অনুমোদন করেন 'নি। এরুপ মনোভাব এঁ সময় প্রায় বিরল ছিল । রামমোহন, 
কেশবচন্দ্র, জরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবন্দ ইংরেজদের আগমনকে ঈশ্বরের আশনীবদি 
বলে মনে করতেন। 

অক্ষয়কুমার মনে করতেন যে, জন্ম থেকেই মানুষের উপর কতকগুলি দায়ত্ 
এসে পড়ে, সেগুলির যথোঁিত প্রাতপালন অপাঁরহার্য । তার মধ্যে 'নজের স্বাস্থ্য 
বজায় রাখা, নিজেকে শিক্ষায় পাঁরপূর্ণ করে তোলা এবং সম্তানসম্তাঁতিদের 
সযত্ব লালন ও পালনের মাধামে সামাজিক অগ্রগমনকে ত্বরান্বিত করা--মানুষের 
জন্মগত দায়িত্ব ও কর্তবা। যে মানুষ প্রকৃতই সুখের সম্ধানী তাকে এই দায়িত 
পালন করতেই হবে ।৯* অক্ষয়কুমারের চিন্তার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নোতিক 
আদর্শের সংমশ্রণ এবং রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে তার প্রধ্ণান্তর দেশি এদেশের 
রাষ্ট্রীচম্তায় একটি আাঁভনব অবদান । 


সমাজ তত্ব 


অক্ষয়কুমারের মতে রামষ্দ্র সমাজেরই দর্পণ । সমাজের চাঁরত্র ও চেহারা রাষ্ট্রের 
মধ্যেই ফুটে ওঠে । উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক তাই আবচ্ছেদ্য ৷ রাম্ট্র যেখানে 
দুবল ও অরাজকতায় পূর্ণ সেখানকার নাগারকেরা নিজেদের মধ্যে সুদূঢ় সম্বন্ধ 
গড়ে তোলে ও ছোট ছোট গোস্ঠী ও সম্প্রদায়ে 1বভন্ত হয়ে পড়ে । এর ক্ষেন্্রে 
লোকেরা এক-একটি গোন্রাধীনে নিজেদের স্বতন্ত্র পারবারভূন্ত বলে মনে করে । 
এ-ধরনের সমাজব্যবস্থা মধ্য এীশরা ও আরব জাতিগীলর মধ্যে দেখা বায় ।২৯ 
ভারতের সামাজিক বৈশিষ্ট্যেই এখানকার যৌথ পাঁরবার প্রথা প্রচলিত বলে 
অক্ষয়কুমার মনে করতেন। তবে রাম্ট্রণান্ত সবল ও কুশল হলে জনসাধারণের 
মনে ধন প্রাণ সম্পার্ত সম্পকে স্বতঃই নিরাপত্তার ভাব জাগতে পারে ; 
লাম্প্রদায়ক ভেদব্যাদ্ধ চলে যায় ; সমাজসংগঠনে ব্যন্তস্বাতন্ত্য স্থান পায় । 

তাঁর মতে ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে গোম্টীর স্বা্থাম্বত সম্পক আবিচ্ছেদ্য । 
সরকার এ গোম্ঠীবদ্ধ মানুষের প্রাতিভু। ব্যন্তিমান্ষ যে-কারণে সমাজবদ্ধ 
হয়েছে সেই কারণ বা উদ্দেশ্য সরকারি কার্যকলাপের অঙ্গীভৃত হওয়া 


অক্ষয়কুমার দত্ত ৩৭ 


বাঞ্ছনীয়--ঘুথবদ্ধ প্রচেষ্টা ?বনা বহ্‌ কাজই সাধন করা যায় না। অক্ষয়কুমার 
আরও মনে করতেন যে, সরকারের কাজ শুধু লোকের জীবন ও ধনসম্পাত্ত 
রক্ষাই নয়, তাদের বৈষাঁয়ক উন্নয়ন এবং দেহ ও মনের [বিকাশ সাধনেও সহায়তা 
করা অন্যতম কর্তব্য । লোকে স্বাস্থ্যহীন হলে তারা তাদের নাগারক দায় 
পালনে অক্ষম হয়। একের রোগ অপরের 'ভিতর সংক্লামিত হয়। লোকের 
মধ্যে স্বাঙ্থ্যজ্ঞান বিস্তারও সরকারের কাজ। ঠিক তেমান ননাতিজ্বান ও 
মননশীলতার সাহায্যে মানুষের হীশ্ড্িয়াসান্ত সংযত না হলে সমাজেরই অশেষ 
দুগণত ঘটে-সেজন্যে জনসাধারণের নশীতবোধ ও ব্‌:দ্ধিবাত্তর গিকাশসাধনার্থে 
সরকারকে শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হতে হবে। যে-সরকার জনসাধারণের কাছে 
তার এইসব দায়িত্ব পালনে অক্ষম, সে-সরকার 'রস্ত অধমর্ণের ন্যায় দোষী । 
শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা যেমন সরকারের একটি গুরুদায়িত্ব তেমন দৈহিক 
জ্ঞান ও মানাবিক মূল্যবত্তায় মান্‌ষকে স্ীর্শাক্ষত করে তোলাও সরকারের আদশ' 
হওয়া উচিত। 

সমাজসংস্কারে অক্ষয়কুমারের চিন্তা ও চেগ্টাও স্মরতবা। পুবসরা 

রামমোহন ও সুহাদ বিদ্যাসাগরের সংস্কারপ্রয়াসের তিনি অনুগামী 'ছিলেন। 
১৮৫৫ সালে তান 'ববাহের বয়সকে আইনের সাহায্যে বার্ধত করার দার 
উত্থাপন করেন । 'তাঁন দৌঁখয়েছেন ফে, প্রাচীন ভারতে লোকে শিক্ষা সমাপ্তির 
পর ১২ থেকে ৩৬ বৎসর কালাবাঁধ বিবাহ করতেন ; মেয়েদেরও 'ববাহ হত 
এমন বয়সে যখন তাদের স্বাম মনোনয়নের বুদ্ধি দেখা 'দিত। জামাঁনির নাঁজর 
উল্লেখ করে তিনি দৌখয়েছেন যে সেখানে বিবাহের ন্যনতম বয়স পুরুষের 
ক্ষেত্রে ২৫ এবং নারীর ক্ষেত্রে ১৮ ১ স্ত্রীকে স্রখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে সক্ষম জেনে 
তবেই সেখানকার যাজক ও কর্তৃপক্ষ লোককে বিবাহের অনুমাঁত 
দিতেন। ভারতেও এধরনের আইন থাকা আবশ্যক বলে তিনি 
অনুভব করেন--নইলে ভারতের সুখ ও সমৃদ্ধি সূদূর পরাহত। 
1ববাহ সম্পকে: তাঁর মতামতের সামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে 

১. কন্যা ও পুত্রের পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইবার পূয্বে পরস্পর সাক্ষাৎকার, 
সদালাপ, উভয়ের স্বভাব ও মনোগত আভিপ্রায় 'নরূপণ, সদসং 
চান পরীক্ষা এবং প্রণয় সণ্টার হওয়া আবশ্যক"*" 

২. শিরশরের পূণবিস্থা উপস্থিত না হইলে এবং জরাবস্থা উৎপন্ন 
অথবা জরাবস্থার কাল 'নিকটবতাঁঁ হইলে, পাঁণিগ্রহণ করা কর্তবা 
ল্হে' টন রী 

৩. পঁপতৃকুল, মাতৃকুল অথবা তন্তং কুলের কোন শাখা প্রশাখা হইতে কন্যা 
ও পান্র গ্রহণ করা কর্তব্য নহে***, 


৩৮ বাঙালির রাষ্্ীচন্তা 


৪. “অসুস্থকায়, বিকলাঙ্গ, 'নিবেধি ও দ-ম্চরিন্র ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করা 
কর্তব্য নহে'**, 
&. ক্ল্রী ও স্বামী উভয়ের মনের গতি, কাধেোর রীতি ও ধম্মীবষয়ক 
মত একপ্রকার হওয়া আবশ্যক"*** 
৬. “এক এক পুরুষের এক এক ম্ত্রীর পাঁণিগ্রহণ করা কর্তব্য, আধবেদন 
অথাৎ বহ:-বিবাহ কোন রংপেই কর্তব্য নহে" ২৫ 
উপরিউন্ত আলোচনাতেই তানি স্ুপ্রজননবিদ্যা (6৪০10103) ও শরারতত্বের 
দিক থেকে বালাববাহের আহত দাশয়েছেন। প্রাচীন গ্রীক দার্শীনকদের 
এবিষয়ে আভমতের সঙ্গে সমকালীন বৈজ্ঞানিকদের মতামত উল্লেখ করে অপরিণত 
বয়সে বিবাহের অপকারিতা 'িশ্লেষণ করেছেন৷ জলবায়র তারতমা অন[যায়ী 
বিভিন্ন দেশে বিবাহের বয়স িধরিণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। শীতল দেশে 
ষে-প্রথা প্রচলিত তা উষ্ণ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে । কাজেই শীতল 
দেশকে এবিষয়ে আদর জ্ঞান করা অনুচিত । 1ববাহের ন্যনতম বয়স সরকারের 
বেধে দেওয়া উচিত বলে তান মনে করতেন। বহ্যীববাহের অপকা'রতা 
প্রসঙ্গে লোকের ননিক্ষ্িয়তায় সরকারকেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হচ্ছে বলে 'তাঁন 
অনশোচনা করেন। সেজন্যে ব্যক্তি ও পাঁরবারের ক্ষেত্রে সরকার হস্তক্ষেপকে 
তিনি সমর্থন করেন। স্ত্রী কিংবা স্বামী কেউ যাঁদ অবৈধ যৌন সংসর্গ করে 
অথবা একের প্রাত অপরে নিষ্ঠুর আচরণ করে তাহলে সামাজিক ও রাম্দ্ৰীয় 
আইনের সাহায্যে তাদের ববাহ নাকচ করে দেওয়া উঁচত। 'বিবাহকে হিন্দুরা 
ধমচিরণ মনে করে» তাতে চীন্ত বলে কিছ নেই- অক্ষয়কুমার 
হিন্দদের এই প্রথার নিন্দা করেছেন। পরবতর্ট কালে কেশবচন্দ্রের ব্রাঙ্ধ 
বিবাহ বিল অক্ষয়কুমারের ধেম্মনপদত গ্রন্থ থেকেই অন:প্রাণিত বলে মনে 
করা হয়।২৬ 
বিধবা বিবাহের অনুকূলে তত্ববোঁধনী পান্রকায় এক সম্পাদকীয় নবম্ধে (চৈত্র, 
১৭৭৬ শকাব্দ ) অক্ষয়কুমার পুরুষদের বহুবিবাহ প্রবণতার নাঁজর+ বিধবাদের 
আর্ক দুগণত, বাল্যাবিধবাদের আত্মীয়পারজনদের মনোকম্ট, বাল্যাবধবাদের 
স্বাভাবক পদস্থলন, ভ্রুণহত্যা, কুলীনদের বহঁববাহের ফলে সামাজিক 
অধোগাত ও সতীদাহ 'নবারণের মত 'ীবধবা ববাহেও শাস্দ্বের সমথন থাকা 
বিষয়ে যেসব জোরালো য্যান্ত উপস্থাপন করেন তা ীবদ্যাসাগরের 
আন্দোলনকে মদত ধোগায়। সুরাপানদোষ (৫1০01101157) 'কির্‌পে ব্যস্তিঃ 
পারবার ও সমাজের আহত সাধন করে থাকে সে বিষয়ে অক্ষয়- 
কুমার তথ্যবহূল প্রমাণের সাহায্যে বিস্তারিতভাবে নিজ আভিমত ব্যক্ত 
করেছেন 1২? 


অক্ষয়কুমার দত্ত ৩১ 


দণ্ড নীতি 


১৮৫৫ সালে তন্ববোধিনী পাশ্রকায় অক্ষয়কুমার দণ্ডনীতির উপর কয়েকটি 
তথ্যবহুল প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেগলতে তিনি কয়েদিদের উপর যে 
অমানুষক অত্যাচার করা হয় তার সমালোচনা করেন। কারাগার প্রশাসন 
সম্পাঁকতি “আযডনিন-স্ট্রোটভ গিরপোর্ট-এর তথ্যগ লি উল্লেখ করে তিনি দেখান 
যে অশেষ নিষতিন ও অত্যাচার সত্বেও বাংলাদেশে অপরাধপ্রবণতা কমার 
পাঁরবর্তে বেড়েই চলেছে । এই রিপোর্টের বহু পূব প্রকাশিত জেলখানার 
স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিষয়ে 'হাচিনসন 'রপোট”-এ বলা হয়োছিল যে ছ'শো কয়েদির: 
মধ্যে ১৮২৯ সালে ১৬৬ জনের মৃত্যু ঘটে । তাতে কয়েদিদের জীবন সম্পর্কে 
একাঁট করুণ চিত্ত দর্শিয়ে একথাও বলা হর যে আঁতি প্রত্যুষে উঠে সায়াহুকাল 
অবধি কয়োদদের রোদ ও জলের মধ্যে কাজ করতে হয় ; মাঝে ঘণ্টা খানেকের 
জন্যে থাকে আহারের বরাত ; আহারের জন্যে তাদের মাথাঁপছ- মান্র দ্‌-তিনাঁট 
পয়সা দেওয়া হয় । ১৮৩৬ সালে মেকলের সভাপতিত্বে গঠিত এক উপদেষ্টা কমিটি 
কয়েদিদের উপর নযতিন ও অত্যাচারের বহর আরও বাড়ানোর সুপারিশ করে ।২৮ 
একথা আগেই আলোচিত হয়েছে যে অক্ষনকুমারের দ'ঢ় প্রায় ছিল যে 
বি্বপ্রকৃতি 'নিয়মনিয়ন্দ্রিত। সেই [নরমাধীনে ভৌতিক, শারীরিক ও মানাঁসক 
রশীতনীত লঙ্ঘন করলে প্রাকীতক 'নিয়মান্‌যায়ী দণ্ডভোগ আনিবাধ হযে পড়ে 
এবং সেই নিয়মের সঙ্গে সামাজিক দণ্ডনীতও সম্পৃন্ত। ব্াদ্ধবাত্ত ও 
ধম প্রবৃতির 'দিক থেকে দণ্ডের প্রকীতি ও পাঁরমাণ িধারত হওয়া বাঞ্চনীয় 
পুধুমান্র শান্ত 'দিয়ে মানুষের দ-্প্রবৃত্তি দূর করা যায় না। সেগযীলর কারণ 
গনমূল না হলে কুপ্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে থেকেই যায় । এ-প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার 
মনস্তাঁত্বক চারে ?িতনাঁট কারণ দোখয়েছেন- 
১. “কোন কোন প্রবণত্ত স্বভাবতঃ অত্যন্ত প্রবল থাকাতে তাহার আ'তিশযা 
দ্বারা আপনা হইতেই পাপ-কমে- প্রবত্ত হয় ১ 
২. বোহ্য বিষয় দ্বারা কোন কোন প্রবৃত্তি আতিশয় উত্তোজত হইলেও 
দম্মণত উপস্থিত হয়” ; 
৩. “কোন কর্ম্ম কর্তব্য ও কোন কম্ম অকর্তব্য তাহা না জানাতেও 
অনেকানেক কুকর্ম ঘটিয়া থাকে ।'২৯ 
কারণগীলর প্রথমটি সহজাত, "দ্বিতীয়টি পারবেশজানত এবং তৃতীয়াট অশিক্ষা 
প্রসূত। কুঁশিক্ষা ও আশিক্ষার দরুন অনেক সামাজিক দুনাঁতির উদ্ভব হয়, 
যেমন সতীদাহ। সাগরে সন্তান বিসর্জন ইত্যাঁদ এবং সেগুলি সামাজিক আইনে 
অবৈধ নয়। মান্‌ষের অপরাধ প্রবণতার কারণ দূরীকরণ ও অপরাধীদের 
শাস্তাবধান প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমারের সধাক্ষপ্ত মতামত হল-_ 


৪0 বাঙালির রাষ্ট্রাচত্তা 


১. অপরাধাঁকে কারারুদ্ধ করে তার মানসিক চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবচ্থা 
চাই । সেই সঙ্গে তাকে কাজেও নিয্্ত রাখতে হবে। 

২. কারাগারে সন্তাব্য অসৎ সংসর্গ থেকে অপরাধীকে সরিয়ে রাখতে হবে। 

৩. উত্তম শিক্ষকের সাহায্যে অপরাধীর বাঁদ্ধবৃত্তর মানা ও 
ধর্মপ্রবৃত্তির 'বিকাশ এবং কারাগারে সাধ ও সচ্চরিন্্র ব্যন্তিদের সাক্ষাৎ ও 
পরিদশ“নের সাহায্যে অপরাধীদের সদ:পদেশ প্রদানের ব্যবচ্হা । 

অক্ষয়কুমার কয়োদিদের উপর অমানষিক অত্যাচার সম্পর্কে বলেন যে তারা 
অশভ প্রবৃত্তির বশে অপরাধে লিপ্ত হয়। দণ্ডের উদ্দেশ্য যদ অপরাধ 
1নবারণ হয় তবে দেখা দরকার ক কারণে তারা এঁসব কাজে প্রবত্ত হয়। 
অবশ্য এপ্রচেন্টা কোনো দেশেই হয় ন। ফলে অসহ্য পীড়ন সত্বেও 
সর্বদেশেই অপরাধীর সংখ্যা না কমে বেড়েই গিয়েছে । দণ্ডনশীতির উদ্দেশা 
হরে দাঁড়িয়েছে প্রতিহংনা । এ-বিষয়ে পরবতর্ঁণ কালে রবীন্দ্রনাথও 'ঠিক একই 
কথা অনুভব করেছেন যে, শাস্তদানের নামে মানৃষের পশহবৎ প্রতিহিংসা গ্রহণের 
অবদমিত ইচ্ছা প্রকাশ পায়। অক্ষয়কুমার মনে করতেন ষে রাষ্ট্রনীতির লক্ষা 
ম।ন্‌ষের অশুভ প্রবাত্তর দমন ও তার উন্নত মনোবাত্তর উন্মেষ সাধন । 
ইদানশং মানবতন্ত্রী একদল সমাজতাত্বিক কয়েদিদের প্রতি সদয় আচরণ ও 
সরকারি নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন। কয়েদিরা মনের দিক 
থেকে রুগন--তাদের মানাঁসক চিকিৎসা হওয়া উঁচত--শাস্ত নয়। অবশ্য 
তাদের আটকে রাখা দরকার, নইলে তাদের মানাসক রোগের 
ছোঁয়াচে-প্রভাবে সমাজের বাকি সুস্হ লোকেরা আক্রান্ত হতে পারে। 
নৌতক ও আধ্যাত্মক শিক্ষার সঙ্গে তাদের সক্কিয় জীবনে অভ্যস্ত করতে হবে। 
1বাভন্ন জীবিকায় তাদের প্রাশক্ষণের ব্যবস্থা রাখা দরকার, যাতে তারা মণান্তর 
পর অথেপায়ের পথ খুজে পায় । 

অক্ষয়কুমার মতত্যুদণ্ডকে অনায় ও বব্রতা বলে আঁভাহত 
করেছেন। কারণ তাতে হত্যা প্রব-ত্তির 'নবাঁত্ত ঘটে না। এইজন্যে ষে, 
যখন কেউ খন করে তখন সে সম্পূর্ণ অগপ্রকাতস্থ ; অগ্রপন্চাং 
বিবেচনার ক্ষমতা থাকে না এবং জের জীবনের জন্যও সে তখন 
পরোয়া করে না। অনেক ক্ষেত্রে হত্যার পর হত্যাকারী 'নীজেই নিজের 
জীবন শেষ করে দেয়। এসব লোককে ফাঁসি দেওয়া অর্থহীন ও অমান:িকতা । 
খুনীকে 1নবসিনে দেওয়ারও তিন পক্ষপাতী ছিলেন না--কারণ তাতে 
তারা ভিন্ন স্থানে গিয়ে অন্যান্য সংলোককে কলীষধত করার সুযোগ 
পায় এবং সামাঁজক বাধানষেধকে অগ্রাহ্য করে হীন ক্লিয়াকলাপে লিপ্ত 
হতে পারে । 


অক্ষয়কৃমার দত্ত ৪১ 
শিক্ষা চিন্ত। 


1শক্ষকতা অক্ষয়কুমারের একসময়ে উপজীীবকা ছিল৷ তত্ববোধিনী পাঠশালায় 
ণশক্ষকতা এবং পরে বিদ্যাসাগরের নম্যাল স্কুলে 'তান প্রধান শক্ষকতা 
করোছিলেন । শিক্ষার বিষয়ে তান আঁভিজ্ঞতা অজর্নের সঙ্গে গভীর 'চক্তা ও 
অধায়ন করেন । বঙ্গদেশের শিক্ষাতত্বে তাঁর অবদান অসামানা । 

জনশিক্ষাই ছিল তাঁর ধ্যানের 'বষয়। এদেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার 
একটি পূণাঙ্গ চিত্র তাঁর ধম্মনাতি" গ্রন্টিতে (১ম ভাগ, ৮ম অধ্যায়) পাওয়া 
যায়। নমণাল স্কুলের কাষকালে বইটি রচিত। এসময়ে ছাত্রদের উপযোগণী 
“চারুপা' প্রভাতি করেকটি উৎকৃণ্ট পা গ্রন্হও তান রচনা করেছিলেন । বাংলার 
নবজাগতির মানসক্ষেত্ত তাঁর লেখনীর কর্ষণে বহলাংশে উর্বর হয়ে উঠে। 
অক্ষয়কুমারের 'শক্ষা সম্পীকতি আদর্শ ও পদ্ধাতি আজকের 'দনেও প্রযোজ্য ৷ 
কেশবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রম:খ উত্তরসরীরা অনেকেই তাঁর শিক্ষাদর্শে অনপ্রাণিত 
হয়েছেন বলে মনে করা হয়। 

শিক্ষার বষয়?টকে ?তাঁন সবধিক গুরুত্ব দিয়েছেন! শিক্ষার সাহায্যেই 
দেশের যাবতীয় দগ্রণাতির নিরসন হবে বলে তাঁর ব*বাস ছিল । পাশ্চাত্য শিক্ষার 
সংস্পর্শে এসে এদেশের জাগৃিত ও নবচেতনার উন্মেষ হয়েছে বলে তিনি আভিমত 
প্রকাশ করেছেন । 

রাষ্ট্র আদর্শ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার সঙ্গেই 
তান 'শিক্ষাকেও যুক্ত করেন । ভরি মতে 

তাঁহাদের রাজ্যের সব্্বস্থানে শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা যেমন 'বধেয়, 

অপর সাধারণ সকল প্রজাকে ভো?তক, শ্ারীরক ও মানীসক নিয়ম 

গবষয়ে শিক্ষাদানের ধান করাও সেইরূপ কত্ত ব্য।১) 

[শক্ষার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করলে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজও দূবল 
হয়ে পড়ে । এগনের বছর বয়স অবাধ ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় সরকারের উদ্যোগ একান্তই কাম্য । দরিদ্র ছেলেমেয়েরা ছোটবেলায় 
শিক্ষায় বণ্সিত হয়ে রুজিরোজগারে 'শিক্ষানাবশিতে 'নযত্ত হয়--এর বিরদ্ধে 
অক্ষয়কমার তীর সমালোচনা করেন। তিনি িনাবেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার 
পক্ষপাতী ছিলেন । ১৮৫৫ সালে যখন "তান একথা উচ্চারণকরেন তখন ইংলশ্ডেও 
এ-দাঁব স্বীকাত পায় নি। সরকার প্রচেষ্টায় বাধ্যতামূলক অবৈতাঁনক শিক্ষা 
ব্যবস্থার ব্যয়ানবাঁহের প্রশ্নে অক্ষয়কুমার বলেন যে সরকারের গরজ থাকলে 
অর্থাভাব ঘটবে না। সরকার যাঁদ সামারক খাতে বায় হাস করেন এবং ধনবান- 
দের বিলাসব্যসনে অথেরি অপচয় সংকোচনে সমর্থ হন তাহলে শিক্ষাবিস্তারে 
অর্থাভাব থাকবে না । সেজন্যে তিনি জনসাধারণের সহযোগিতা আহ্বান করেন-_ 


৪২ বাঙালির রাম্ট্রচিন্তা 


রাজপুরষেরা যৃদ্ধানলে আহূুতি প্রদান করিয়া নর-কণ্ত 'নঃসৃত 
শোঁণিত প্রবাহে পৃথিবী প্লাবিত করণার্থ যে বপুল অর্থ নষ্ট করেন, এবং 
প্রজাথণ আনষ্টকর অপাবন্্র আমোদ সম্পাদন ও সুরারূপ সাঙ্ঘাতিক গরল 
গলাধঃকরণ করণার্থ যে রাশি রাশ মদ্রায় জলাঞ্জাল দেন, তাহা সর্বসাধারণের 
অন্তঃকরণ জ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও ধম্মভূষণে 'বিভুঁষিত কাঁরয়া তাহা'ঁদগের 
হীনতা ও দ্ীনতা পারহার পর্্বক সৌভাগ্য সাধন উদ্দেশ্যে ব্যয় হইলে, 
জনসমাজ কতাঁদন আর এরপ শ্রীহীন থাকে 2১১ 
পবদ্যাদর্শন' পান্রকায় অক্ষরকুমার একসনয় বাংলাদেশের আঁধকাংশ গ্রামে 
কোনো বিদ্যালয় না থাকায় অনূশোচনা করেন । "তাঁন সরকারকে এসব গ্রাম 
থেকে 'শক্ষাবাবদ চাঁদা তোলার পরামশ* দেন এবং বলেন যে তাতে আপাত্বর 
পারবর্তে জনসাধারণ সাগ্রহে সাড়া দেবে । বিদ্যালয় স্থাপন ও পাঁরচালনার জন্যে 
গঠিত 20817011 961.191100-এর উপর চাঁদা থেকে সংগৃহীত অর্থ রক্ষণ ও 
ব্যয়নিবহের দাঁয়ত্ব অর্পণের সুপারিশ করেন। 


[তান 'শক্ষাব্যবস্থার 'বাঁওন স্তরের এক 'বস্তারত পারকজ্পনার খসড়া তোঁর 
করেছিলেন । এই খসড়ায় তান দু-বছর বয়স থেকেই ছেলেমেয়েদের 1বদ্যালয়ে 
পাঠাবার কথা বলেছেন- ছোটদের কাছে তখন বদ্যালয় হবে খেলার জায়গা ; 
এঁ সময়ে তাদের হাতেকলমে শরীর-স্বাস্থ্য ইত্যাঁদ বিষয়ে প্রারান্তক শিক্ষা দেওয়া 
হবে। তারা তখন পাঁচজনের সঙ্গে মিলোমশে থাকার রীতিনীতিও শিখবে । 
প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ ও মানুষের গর 1জানসপন্রের সঙ্গে পরিচয় ও পার্থ ক্যবোধ 
তাদের গড়ে উঠবে। শিক্ষকদের আলাপ-আলোচনা ও আচরণের মধ্য 'দিয়ে 
শিশুদের সহজাত শ্‌ঙধত্তির উন্মেষ ঘটবে ; ?শশ অন্যায় করলে তাকে সাজা 
দেওয়া নিশ্চয় দরকাদ্--কিন্ত; তা মারধর করে নয়-__শিশ.দের পণ্টায়েত ডেকে 
শিক্ষকের পাঁরচালনায় দোষীর বিচার ও শাচতর বাবস্থাহবে! এর ফলে আভিযান্ত 
শিশু লাঁজ্ভুত হবে এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য 'শিশুদেরও অন্যার আচরণ সম্পকে 
সজাগ করে তুলবে । বিদ্যালয়ে ধন্ব্রবং 'িছ. বানান ম.খস্ত না কাঁরয়ে বস্তুমুখী 
[শক্ষা ও গাঁণত 'শক্ষাদানের উপর প্রাধান্য দিতে হবে । শক্ষকতা মানুষ গড়ারই 
নামান্তর, সেজন্যে শিক্ষাকাে নিয়োগের পৃবে শিক্ষকদের যথোচিত 1শক্ষণের 
ব্যবস্থা থাকা চাই। একথা বিদ্যাসাগরও ?বশেষ অনুভব করোছলেন 
এবং নমণাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন প্রধানত এই কারণেই । 

অক্ষয়কুমারের প্রস্তা?বত 'শিক্ষাক্রমের দ্বতীর স্তর ৬ থেকে ১৪ কিংবা ১৫ 
বছর বয়স অবাঁধ িস্তাঁরত । বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রাকীতিক পাঁরবেশে বসার ব্যবস্থা 
থাকবে; গাছপালা ও কুঞ্জে পারবৃত বীঁথকার দুধারে থাকবে দেশবিদেশের 
মনীষীদের আবক্ষ মূর্ত । অল্প ব্যবধানে স্থাপিত কাঠের তত্তায় লেখা থাকবে 


অক্ষয়কুমার দত্ত ৪৩ 


নানা নীতিকথা ও আদর্শ বাণী। এই শিক্ষার উচ্চতর পধায়ে শ্রমে ছাল্রদের 
ভাষা, ইতিহাস, সাহত্য, গাঁণত, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থাবদ্যা ইত্যাঁদ 'শিক্ষা- 
দানের তান স্ুপাঁরশ করেন । সেইসঙ্গে ছবি, চার্ট ইত্যাদি সরঞ্জামের সাহায্যে 
[বিভিন্ন বিষয় বোঝানোর উপযোগতাও 'তি'নি উল্লেখ করেছেন । 

ইতিহাস পড়ানোর সময় ঘুদ্ধবাজ বীরদের আদ ছাত্রদের কাছে তুলে ধরা 
তাঁর মতে অনুচিত । এ সব চীরন্্ পাঠের সময় ঈষাঁ, লোভ, হিংসা, যব্ধ ইত্যাদি 
আঁহতকর 1বষয়ে ছাত্রদের চেতনা সুষ্ট করতে হবে । ব্যায়ামের উপর অক্ষয়কূমার 
খুবই গ্‌রত্ব দিতেন। দৈহিক শান্তির অভাবেই তাঁর মতে 'ীবাশ্বের বহ্‌ সভ্যতা 
নিশ্চিহ হয়ে গিয়েছে । আক্লমণকারী কোনো জাতির ীবরদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে 
সৃষ্ট শাল্তমত তা ও নিম্নপ্রবাত্তগ্ীল মানষকে ক্রমে যেন অবনাতর পথে নিয়ে না 
বায় সে সম্পকে” 1তান স্তক করে দেন। 

অক্ষয়কুমারের পাঁরকল্পিত শিক্ষার তৃতীয় স্তরে বলা হয়েছে যে নিবাচিত 
কিছ; সংখ্যক মেধাবী ছান্রই কেবল বশ থেকে বাইশ বছর বয়স অবাঁধ উচ্চ 
শিক্ষার যোগ পাবে। বাক সাধারণ মেধার ছান্রদের কারগরি এবং পেশার 
পক্ষে উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে--বিম্ববিদ্যালয়ের তন্বগত উচ্চশিক্ষা তাদের 
ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন । তিনি মনে করতেন--“গ্রামে গ্রামে কাঁষবিদ্যালয় ও 'শিজ্প- 
বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক |” 'শক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে উত্তরকালের জশীবকা 
[নবাঁহের একটা সংগত থাকা প্রয়োজন । কৃষি ও কারগাঁর শিক্ষাবিস্তারকাষে 
1তান সরকার উদ্যোগ দাঁব করেন ; ইর্জীনন্ারংএর কলকারখানা, যন্ত্রপাতি 
[নমণি প্রভৃতির সঙ্গে শিক্ষার যথোঁচিত সংযোগ থাকা চাই । শিক্ষার সঙ্গে 
ভাবষ্যং কর্মজীবনের সংগাঁতি বজায় রাখার মতো শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্হাগারের 
অবস্থানকেও তিনি অপরিহার্য জ্ঞান করতেন। অক্ষয়কুমারের রচনায় এদেশে 
সসংবদ্ধ গ্রন্ছ গার ব্যবস্থার 'চন্তা বোধ হয় সর্বপ্রথম দেখা ঘায়-- 

নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয় ও পাঠাগার সংস্থাপন করাও 

কর্তব্য । আবশ্যকমত সমহদায় পুস্তক সংগ্রহ করা প্রায় কাহারও পক্ষে সাধ্য 

নহে। অতএব, সাধারণ পস্তকালয় ও তৎসংকান্ত সাধারণ পাঠাগার 

[নিতান্তই আবশ্যক । তাহা হইলে, লোকে তথায় গমন কারয়া অথবা তথা 

হইতে প:স্তক গ্রহণ কাঁরয়া পাঠ-জনিত পাঁবন্র আমোদে আমোদিত হইতে 

পারে ।১ 

জনাঁশক্ষা সম্প্রসারণে সাধারণ গ্রন্হাগারের উপযোগিতা প্রসঙ্গে তিনি স্কুল- 
কলেজের শিক্ষায় গ্রন্হাগারের প্রয়োজনকে সমধিক প্রাধান্য 'দিয়েছেন। 
পাঠ্যপুস্তকের গ্রন্হাারের সঙ্গে পাঠাভ্যাস সৃষ্টি ও বৃদ্ধির চিন্তাও তাঁর এ 
আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে । 


৪8 বাঙালির রাম্ট্রচন্তা 


রামমোহন ইংরেজির মাধ্যমেই উচ্চ শিক্ষার প্রসারকামী ছিলেন । পক্ষান্তরে 
অক্ষয়কুমার মাতৃভাষায় প্রাথীমক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার যৌন্তিকতা 
দেখিয়েছেন। তাঁর মতে একটা বদেশশ ভাষা প্রথমত আয়ত্ত করাই শন্ত-_তার 
উপর সাধারণ গারব লোকের পক্ষে সীমিত সময়ে আর-একটি ভাষা শেখা 
অসম্ভব ও অকার্কর। একথা তিনি ভালভাবেই অনুভব করেন যে মাতৃভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষার সুফল সমাজের সর্বানয় স্তরেও পেশছতে পারে ; সেক্ষেত্ডে 
[বিদেশী ভাষার মাধামে শিক্ষার প্রচলন কেবল উচ্চগ্তরের মানুষের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে । তিনি দেখিয়েছেন যে ইতিপ্‌বে যা ইংরেজির মাধ্যমে 
শিক্ষালাভ করেছেন তাঁদের মুধ্যে স্বদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি একটা 
[বজাতায় উন্নাসিক ভাব দেখা দিয়েছে । তাছাড়া মাতৃভাষার তুলনায় ইংরেজিতে 
শিক্ষাদানের ব্যয়বাহ্‌ল্য চার গণ বোঁশ। মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব 
সম্পর্কে অক্ষএকুমার যথে্উই সচেতন ছিলেন । প্রয়োজনীয় যাবতীয় ভাল বই 
বাংলায় অনুবাদ কাঁরয়ে মাতৃভাষায় উচ্চ 'শক্ষার পথকে তান স্থগম করতে চেয়ে- 
ছিলেন । তবে ইংরোঁজ ভাষাশক্ষাকে তান অবহেলা বা বজর্নেরও ঘোর 'বিরোধা 
ছিলেন । সরকারি কাজকর্ম মাতৃভাষায় হওয়াটাই তাঁর কাছে কাম্য ছিল | শক্ষার 
বিস্তারে সরকারের দায়িত্ব ও ভূমিকাই প্রধান বলে অক্ষয়কুমার অভিমত প্রকাশ 
করেন 1৩৩ 


আারখ্খ শী তিক চিন্ু। 


তত্বগতভাবে অর্থনীতি সম্পর্কে অক্ষয়কুমার পূণাঙ্গ কোনো আলোচনা করেন 'ন। 
সমসাময়িককালে জনসাধারণের দঃখ ও দারিদ্র্য প্রসঙ্গে তাঁর বিভিন্ন উন্তি ও 
মতামতের খণ্ড চিত্রগুলির সমাহরণে একটি সুস্পন্ট মনোভাবের পরিচয় পাওয়া 
যায়ঃ সেই মনোভাবকে সামাপাশ্থি (68%11121191) বলা চলে, যেটা পরব্তাঁ 
কালে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় সুসংবদ্ধ রূপ পাঁরগ্রহ করে । 

বান্ত ও সমাজের স্বার্থ সম্পাকর্ত আঁবচ্ছেদ্যতা থেকে তান এই প্রত্যয়ে 
উপনীত হন যে জনসাধারণ্রে বহদংশ দাঁরদ্র্যে নিমাঁজ্জত থাকলে পরিণামে 
সামাজক বিকাশ ব্যাহত হর । সাধারণ মানুষের দারপ্রমোচন না হলে সমগ্র 
সমাজের দ.দর্শা বেড়েই চলে । দুখী মানব সামাজিক কল্যাণের অনুকুল না 
হয়ে আহতের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । আঁশক্ষা, মাদকতা ও কর্মশৈথিল্য দেখা দেয়-_ 
উদ্ভূত হয় নানাবিধ অপরাধ-প্রবণতা ও সামাঁজক 'নরাপত্বার অভাব । দুঃখ 
মান্ধ কোনও রীতিনীতি ও আইনকানূন বোঝে না; বুঝলেও দারিল্র্য তাদের 
সে-বিষয়ে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় ; ফলে প্রাকৃতিক ঠনয়ম লাঁঙ্ঘত হয়। 'নাবত্ত, 


অক্ষয়কুমার দত্ত ৪& 


স্বাস্থাহীন ও রোগাক্রান্ত মানুষের সঙ্গে একই সমাজে বিত্তবান ও সমস্থ মানুষের 
সহাবস্থান অসম্ভব । ধনবৈষম্য প্রাকীতিক নিয়মের প্রতিকুল-_সেজন্য মহামারী 
লাগলে সকলেরই জীবন হয়ে পড়ে সংকটাপন্ন 1৩৭ 

সমাজের বৈষাঁয়ক নৈতিক ও মননশীল 'বকাশের প্রয়োজনে 'তিনি দারিন্র্যকে 
সবপ্রথমে নিমূল করতে চেয়েছিলেন । তান 'লিখোঁছলেন থে ধনীরা সব দেশেই 
উৎকৃষ্ট বস্তসন্তার উপভোগ করতে চায় এবং মনে করে যে অন্যেরা তাদের সুখ ও 
উপভোগের রসদ জোগাবে। যে-সমাজে মত্টমেয় মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও 
[বলাসিতার জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানব অহোরাত্র হাড়ভাঙা পাঁরশ্রমে রত থাকে 
সেখানে সামাজিক উন্নাত আয়ত্তের অতীত । ঈ*বর মানুষকে বদ্ধ ও নীতিবোধ 
'দয়েছেন । দাঁরদ্যের ফলে মানষ ঈশ্বরদত্ত এঁ সত্তা থেকে বাঁণত ।০€ অক্ষয়কুমার 
সেজন্যে বলেছেন যে 'বত্তবান ও ব.ধদ্ধমানদের উচিত শ্রমজীবীদের জ্ঞান ও উন্নতি 
অর্জনে সাহচ" দেওয়া । সেইসঙ্গে সরকারকেও তান প্রয়োজনীয় আইনের 
সাহায্যে জনহতার্থে যত্তবান হতে উপদেশ দেন। নন মনে করতেন যে রাস্দ্র 
জনসাধারণেরই প্রাতিভ। জনসাধারণের উপর অনর্থক কর আরোপের কোনো 
আঁধকার নেই 15৬ মানুষ চায় নিজের জীবন ও ধনসম্পান্ত রক্ষার আধিকার 
-সৈই আধিকারকে বজায় রাখতে যতটুকু প্রয়োজন ততটা কর সরকার অবশ্য 
আদায় করতে পারেন । তাঁর মতে ভারতে ইংরেজ সরকার প্রজাদের প্রাতি এই 
ননতম কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে গ্রামীণ আঁধবাসী ও রায়তদের দঃসহ 
অবস্থাই তার মস্ত প্রমাণ । 

দারদ্যের পশ্চাৎপট 'বশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'তাণ বলেছেন যে মানাসক জড়তা, 
বাল্যাববাহ, ক্রিয়াকর্মে কুমংস্কার, মাদকতা, ভূস্বামীদের অত্যাচার, বাঁণাজ্যক 
জটিলতা ছাড়াও বনাপ্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দযেগিও দারিদ্যের উৎস 1৩? 
ম্যালথাসের জনতত্বকে সমর্থন করে তিনি বলেন যে জনসংখ্যা দেশের সাধা 
আতিক্রম করলে দারদ্রের সুণ্ট হয়। তাঁর মতে পরিবার পালনের ক্ষমতা না 
থাকলে বাহ করা অন.চিত 1৩” 

দা?রদ্যু দূরীকরণের জন্যে তান কয়েকটি পন্থাও নিরদশে করেন । ধনবানদের 
বিষয়সম্পাত্ত কেড়ে নিয়ে তাদের দরিদ্রের স্তরে নামিয়ে আনার 'তিনি বিরোধিতা 
করেন--তনি দরিদ্রকে ধনীর পযয়ে উন্নীত করার পক্ষপাতাঁ ছিলেন । সেজন্যে 
1তন প্রথমে অবৈতাঁনক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার সাহায্যে লোকের নৈৌতিক 
এবং বৈষাঁয়ক উন্নাতিকে ত্বরাঁম্বত করতে চেয়েছিলেন--যাতে শিক্ষার ফলে স্বতঃ- 
প্রণোদিত মান.ষ স্বীয় উন্নতিসাধনে তৎপর হয়। 'দ্বতীয়ত আইনান,গ 'বিধ- 
বাবস্থার সাহাম্যে সাধারণ মানৃষের স্বার্থসংরক্ষণের উদ্যোগায়োজন চাই । 
তৃতীয়ত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে যম্বশিষ্পের প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয় । কাঁয়ক- 


৪৬ বাঙালর রাষ্্রাচত্তা 


মের পারিবে যন্ত্রের ব্যবহার মানুষকে প্রচ্থর অবসর দেবে-যে-সময়টা মানুষ 
তার মনের ক্ষুধা মেটাবার স্‌বোগ পাবে । এবষয়ে রাসেল প্রমুখ আধাাীনক 
দাশখীনকদের সঙ্গে তাঁর মিল দেখা যায়। 

রামমোহনের উত্তরসাধক অক্ষয়কুমারও সমকালীন 'িল্ষপোন্নয়নকে আবাহন 
জানান।১৯ জাীঁবনধারণের উপযোগী সময় ভোগ্যপণ্য সধাক্ষপ্ত সময়ে উৎপাদন 
করে মানুষ উদ্বৃত্ত স্ময় বা অবসর জ্ঞান ও ধমশচন্তায় ব্যয় করতে সক্ষম হবে । 


রামমোহন ও অন্গয়কৃমার 


আগেই বলা হয়েছে যে অক্ষয়কুমার রামমোহনের সংস্কারমক্ত ও য্যান্তবাদী 
জীবনাদর্শে প্রভাবিত হয়োছলেন । রামমোহনের সঙ্গে তাঁর বহুবিষয়ে প্রভেদ 
থাকলেও অক্ষয়কুমার রামমোহনকে আধাঁনকতার পাঁথরুং 1হসাবে প্রণাত 
জানিয়েছেন-_ 
তুমি বিজ্ঞানের অনুকুল পক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন কারয়া 
গিয়াছ তাহাতে যেন এখনও আমাদের কণককুহর ধ্ানত করিতেছে ।৭৫ 
এীতহাঁসক ঘটনা ও আঁভজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে অথাৎ আরোহী পদ্ধাতিতে 
রামমোহন বিচারবিশ্লেষণ করে "সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। পক্ষান্তরে অক্ষয়- 
কুমারের পদ্ধাত ছিল অবরোহণী অথাৎ সাধারণ ও অনুমান থেকে শেষে 
উপনীত হওয়া । 
সমাজসংস্কারই ছিল রামমোহনের লক্ষ্য ; প্রচালত সাংস্কৃতিক ধারাকে তান 
নস্যাৎ করে দিতে চান ন। শাস্বীন অনুশাসনগীলকে তান যশন্তর কম্টি- 
পাথরে যাচাই করে নিতেন। অক্ষয়কুমার সৌঁদক থেকে বরং অনেকটা আপন" 
1বরোধী ছিলেন-_-মূলত তিনি ছিলেন এক তাঁত্বক--সবাঁকছ:কেই "তান সক্ষম 
য.সুতকের বিচারে গ্রহণ করতেন। 
রামমোহন 'ববাহব্যবস্থার় শৈবপদ্ধতি প্রয়োগ অবাধ এাঁগয়েছিলেন, সেক্ষেন্ে 
অক্ষয়কুমার প্রচালিত 'বাঁধব্যবস্থা যযান্তর সাহায্যে ভেঙে 'দতে চান। বিধবা- 
1ববাহতো বটেই, অসবর্ণ বিবাহ ও প্রাকাঁববাহ প্রণয় এবং পারচয়াদরও তিনি 
পক্ষপাতী "ছিলেন ; বিবাহ 'বচ্ছেদকে তান সমর্থন করতেন"--াবশেষ করে 
যেখানে স্বামী অথবা স্ত্রী দূশ্চরত্র অথবা মনের মিল যেখানে অন:পস্থিত 
কিংবা স্বামন ফেক্ষেত্রে স্ত্রীকে প্রহার করে । যৌবনোদ্গমের পার্কে বিবাহরীতির 
নি বরোধা ছিলেন । তাঁর মতে সকল 'বিষয়ে প্রকাতির নিয়ম পালনই বাঞ্চনীয় ! 
রামমোহন মনে করতেন যে এদেশে নীলচাষসন্রে ইধরেজদের আগমন ও 
বসবাস ঘটলে পরিণামে এখানকার 'শিল্পোন্নয়ন তথা সামাঁজক ও রাজনোতিক 
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অবস্থার উন্নাত হবে। তাঁর কাছে নীলকরদের অত্যাচার সম্পকে আঁভযোগ 
আঁতরঞ্জিত ও কায়েমণ স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত । বৈপরাত্যে অক্ষয়কুমার তন্ববোধিনী 
পান্রকায় এ-বিষয়ে তার সমালোচনা করেন। তান অনুভব করেছিলেন যে 
নীলকরেরা এদেশীয় কৃষকদের সর্বনাশের মূল। পরবর্তা' কালে হরিশ্চন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় লঙ সাহেব ও দীনবন্ধু মিত্র প্রমূখ 'বিছ্জ্জনেরোা যে আন্দোলন 
শুর: করেন অক্ষয়কুমার তথা তন্ববোধিনী পান্রকাকেই তার প:রোগামী বলে মনে 
করা হয় (ঘ ৯ 

ইংরেজদের ভারত শাসন সম্পর্কে রামমোহন যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন তার 
অনেকাংশে ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ করেন অক্ষয়কুমার । তাই রামমোহনের মতো 'তাঁনি 
ইংরেজদের সঙ্গে ঘানগ্ঠ বন্ধ ত্বসূত্রে আবদ্ধ হতে পারেন গন । সরকারের প্রাত 
তাঁর অপ্রসন্ন মনোভাবের প্রধান কারণ ছিল সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর গভীর 
সমবেদনা ও আবেগপূণ* দরদ । সরকারের কাজ যেখানে মান্‌ষের নৌতিক ও 
বৈষাঁয়ক মানোন্নয়ন, সেখানে অপরাধীর সংখ্যাবাদ্ধি ও কৃষকদের ক্লমবর্ধমান 
দাঁরদ্রা সরকারি ব্যর্থতারই প্রমাণ । জনগণের এই দঃখদদ'শার জন্যে তিনি 
সরকারকে অভিযন্ত ও নিন্দা করেন। বৃহত্তর জনজীবনের অর্থনৌতিক সংকটের 
জন্যে তিনি ইংরেজ শাসনকেই দায়ী করেন। মফস্বলবাসী ও কৃষকদের দঃসহ 
জীবনের চিত্র তিনি নিরন্তর তত্ববোধনী পান্রকার সাহায্যে দেশের শিক্ষিত 
জনমানসে তুলে ধরতেন। মানুষের জীবনে নিরাপত্তার অভাব যে ইংরেজ 
সরকারের অক্ষমতার ফলেই উদ্ভূত সেকথা 'তিনি নভম্নচিত্তে প্রকাশ করেন । 

অত্যাবশ্যক ভোগ্যবস্তুর র্মবর্ধ মান মূল্যবৃদ্ধির জন্যে তিনি সরকারের প্রাতি 
দোষারোপ করে বলেন ষে দেশবাসীর বিশেষ করে ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও শরণীর 
ভগ্নপ্রায়। তবে এসব দোষারোপ সবরধশে সত্য নয় এবং সেগুলি কছটো 
আতশয়োণন্ত ও একদেশদার্শতা বলে মনে করা হয় ।২ 

রামমোহন ইংরেজ সাম্রাজাধীনে সমমযদাসম্পন্ন অধিকার চাইতেন । 
পক্ষান্তরে অক্ষয়কুমার সর্বপ্রকার পরাধনীনতাকেই অপছন্দ করতেন। হম্দুর 
নরক, ম্‌সলমানের 'জাহান্নম' ও খাীষ্টানের "হেলত অপেক্ষা পরাধীনতা হেয় 
বলে তিনি আভমত প্রকাশ করেছেন ।*৩ দেশের দহঃখমোচনের জন্য তানি 
িলাতের জনসাধারণের দৃষ্টি তাকর্ষণ করে এবিষয়ে অনুসন্ধান ও যথাবহিত 
ব্যবস্থা অবলম্বনের আবেদন জানান । তান বলেন যে, অবস্থাবপাকে আমরা 
ইংরেজদের সানন্দে সবাক সমর্পণ করে এদেশের রাজাসংহাসনে বাঁসয়েছি__ 
তাদের উঁচত এদেশবাসীর ঘথোচিত্র মঙ্গলসাধন । রামমোহন আুরাপানের 
[বিরোধী ছিলেন না; কিন্তু অক্ষয়কুমার স্পম্টভাবেই সুরাপানের বিরোধিতা 
করেলন । 


৪৮ বাঙালির রাষ্ট্রাচস্তা 
উপসংহার 


ইউরোপের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দর্শনের একটি ধারায় অক্ষয়কুমার প্রভাবিদ্ত 
হয়োছলেন। সেই দার্শানক চিন্তাধারা প্রকীতিবাদ (80815811501) নামে 
পাঁরিচিত। 'ডিমোক্রিটাস, ল:ক্োটয়াস, স্পিনোজা প্রম্‌খ দাশশীনকগণ প্রকৃতি- 
বাদকে বিভিন্ন দুষ্টকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন ; কিন্ত: তাঁদের মৌল প্রত্যয় 
[ছিল আঁভন্ন । 

প্রকৃতিবাদীদের মতে ব*্বচরাচর স্ু্নীদদ্ট এক নিয়মাধীনে নিয়ন্বিত । 
বস্তুর উদ্ভব ও অবলধপ্ত এবং যাবতীয় ঘটনাপরম্পরা একই 'নিয়মানগড়ে 
আবদ্ধ ; অতীন্দ্িয় বা আঁতিপ্রাকত কোনো সত্তার দ্বারা তা 'নার্ন্ট নয়। 
বস্তুময় বশ্বপ্রকীতির গতিপথ আ্রানয়ামত ; স্াচ্টাক্থৃতিলয়ের আধার এই জগৎ 
চলেছে সেই বাঁধাধরা 'িয়ম্যে পথে । বহ্‌ ও 'বাঁচন্রের মধ্যে এক, পাঁরিবর্তনের 
[ভিতর স্থায়িত্ব এবং বহ্‌মখী ও বিস্ময়কর ?িনসগের ভিতর ব্বাদ্ধর গোচরাধীন 
দৃঢ় এক বস্তুসত্তা বিরাজমান । সেই সত্ভার পশ্চাতে কোনো অলৌকিক বা 
এশ আঁভপ্রায় নেই ।** 

অণর উপাদানে গঠিত বদ্তু গকৃতি ?নরপেক্ষ ও সমান্বিত এবং তার 
নয়মাবদ্ধ গতিপথ চিরভ্তন ৷ গতিণ টেলি ি*বজগতের ঘটনাপ্রবাহ যেন এক 
ধাঁন্নক 'নরমাধীনে শৃঙ্খলা ও পারম্পর্ে সম্পূন্ত এবং (বাভন্ন বস্তুর মধ্যেও 
অনূরূপ নিয়মণঙ্খলা ও সাজা িদ/মান। এই নিম নগান্ত্রত নৈসাঞ্গক 
পরিবেশের অন্তরালে অতীন্দ্র। ও তুরায় কোনো পরমসত্তার আন্তত্বকে 
প্রকাতিবাদীরা স্বীকার করেন ীনি। প্রাচীন গ্রীসে এই প্রকাতিবাদ 
বস্তুবাদের সরল রূপ পরিগ্রহ করে। প্রকীতবাদের ছাচে বন্তুবাদ রূপাদিত 
হয়েছিল বটে, 'কন্তু সকল প্রকাতপাদীবে বস) বলা যার না|? 

আধকাংশ প্রকাীতিবাদীই নাীতিশাস্ত্রকে পরিবেশের অনুসারী জ্ঞান করতেন 
এবং আধ্যাত্বক বিচারে প্রকৃতিবদের প্রধান লক্ষণ নিরীম্ধরবাদ 1কংবা অজ্ঞাবাদ । 
অক্ষয়কুমার অজ্ঞাবাদী 1হসাবেই পারচত | মহার্ দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে নাস্তিক বলে 
মনে করতেন ।৯১ 

শবজ্ঞানানভ৬র দণষ্টভাঙ্গ ও মঙ্তমন নিয়ে অক্ষ£কম্ার সবাঁকছুর 1িচার 
করতেন। পাশ্চাত্যের ঘওবাদন চিন্তার অন প্রাণিত হলেও দেশের সনাতন আদ 
ও প্রাচীন শাস্তে তার অন:সান্ধৎসা কম ছিল না। “ভারতবরাঁয় উপানক 
সম্প্রদার” গ্রশ্হের দুটি খণ্ড তার জাজবল্যমান নিদর্শন । 

প্রচলিত কূসংকার ও কৃপ্রথার 'বিরোধতা (৮155১) করার জন্যে অক্ষয়কুমার, 
“বারবেলা* কালবেলা, কালরান্র, অগ্লেবা, মঘা, ন্ত্যহস্পশ প্রীত অশভ দন ও 
অশূভক্ষণ দেখিল্লা ভরমণার্থ যাত্রা কাঁরতেন, কুত্রাপ নিজ্জন দেবমান্দিরে গিয়া, 
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আপনার আভমতান:যায়ী ব্যবহার করতেন । মে 'দিন অপরাপর লোকে যোগ- 
স্নান ও গ্রহণান্ত স্নান-উদ্দেশে গঙ্গাঁভম্‌খে ধাবমান হইতেছে, ইনি তাহার 
বিপরীত দিকে সরোবরে স্নান জন্য গমন কারতেন 1৮৭? 

অক্ষয়কুমার রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পকে একাঁট পণীঙ্গ চিত্ত কজপনা করেন। 
তান সরকারের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে যত বলেছেন সে-তুলনায় জনসাধারণের 
নাগাঁরক কর্তব্য সম্পর্কে 1িশেষ ?কছু বলেন নি । এবষয়ে বাঙ্কমচ্দ্র ও রবীন্দ্র- 
নাথের সঙ্গে তরি পার্থক্য সুস্পম্ট । জনগণের দুঃখমোচনের জন্যে 'তাঁন বিলাতের 
মহানুভব ব্যক্তিদের যত্রবান হতে অন:রোধ জানান । ভারতীয়দের প্রীত নৈতিক 
দায়িত্ব সাঠিক পালনের জন্যেও [তান ইংরেজদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। "তান 
মনে করতেন যেহেতু ভারতীয়েরা ইংরেজদের সার্বভৌম কর্তত্বে আঁধাণ্ঠত করে 
নিজেদের জীবন ও ধনসম্পদ তাদের কাছে স'পে দিয়েছে, সেহেতু তাদেরই উপর 
ভারতীয়দের কল্যাণসাধনের মহান দায়ত্ব ভর করে। 

1তাঁন দিলেন 1নম্ঠাবান আদর্শবাদী । তীক্ষ বাঁদ্ধ ও বিতকর্ক্ষমতা তাঁকে 
সমকালীন 'বিদ্ধংসমাজের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করে । দে আত্মপ্রত্যয় ও দ্‌রদৃ্টি 
তাঁর চরিত্রের অন্যতম শ্রেন্ঠ পাঁরচয় । প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রবল স্রোতের 
িপরণতে সন্তরণ করার ফলে স্বভাবতই তাঁর জনীপ্রয়তা ক্লমে নিষ্প্রভ হয়ে 
পড়ে । নবানবাংলার শীর্ষস্থানীয় চিস্তানায়ক অক্ষয়কুমার তাঁর জাীবনসাধনাকে 
সা1হত), সামায়কপন্ত্র ও সংগঠনের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করেন । বাংলার মনন- 
ও সাংস্কাতক 'বপ্রবের প্রয়াসে অক্ষযকুমারের অবদান অসামান্য । 


উৎস নদে শ 
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বঙ্গান্দ । পূ ৩০৬। 


কেশবচজ্প্র সেন || ১৮৩৮-- ১৮৮৪ 


রামমোহনের য্ন্তবাদী চিন্তার শ্রেঘ্ঠ উত্তরসাধকরপে অক্ষয়কূমারকে দেখা 
ণগয়েছে । অক্ষয়কুমার রামমোহনের ভন্তিবাদী আদর্শ গ্রহণ করেন 'নি-- 
সে-আদর্শের প্রধান অন:সারণ হয়েছিলেন মহার্য দেবেন্দ্রনাথ । রামমোহনের 
ভান্তবাদ 'দক1১র আরও পাঁরপতর্ত ও পাঁরমার্জন করেন মহার্যর শষ্য ব্রক্ষানন্দ 
কেশবচন্দ্র । 'বিপনচন্দ্র পালের মতে--41£ %/111 118৬০ 1০ 0০ 8৫77101505 
11012915019 901)10101061)160 2170 9৮০1) 901160160 [175 51০2 1২৪19. 
]11009016 1”৯ বিশ্বের সকল ধর্মের মধ্যে এক্যের পথনিদেশ ছাড়াও বিভিন্ন 
ধম"শাস্ত্র ও ধম্রচারকের আদর্শের সমন্বয়প্রয়াস সমগ্র আধ্যাত্মক "চন্তার 
ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের একটি অনন্য অবদান। কেশবচন্দ্রের ইতিহাসচিন্তা ও 
[ব*বজনীন এক্যের সাধনা অনূর্প মৌলিক ও তাৎপর্ধপূর্ণ। 

ব্হ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সম্পরকে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন “49918 ৮25 
1) 81001101700102911519 2 21007139010] 10001710012 2) 2106101 
10187) 0£ £০০১।২ স্ুবন্তা ও স্ুলেখক কেশবচন্দ্র যৌবনের প্রারভ্তে ব্রাহ্মনমাজে 
যোগদান করেন (১৮৫৭) । বয়স যখন তাঁর উীনশ সে-সময়ে তান ব্রাঙ্গ- 
সমাজের সাঁচব 'নিষুভ্ত হন । বয়স্ক শিক্ষা (92091 ০0010201010 ), স্তীশিক্ষা 
ও সমাজোন্নয়ন কার্ক্রমের মধ্যে 'দিয়ে তান ব্রাহ্মসমাজকে একটি বৃহত্তর গণ- 
প্রাতষ্ঠানে পাঁরণত করার প্রয়াপী হয়েছিলেন । 1বদ্যাসাগরের 'বিধবাববাহ 
আন্দোলনের সমর্থনে কেশবচন্দ্র স্বয়ং ণবধবা-ববাহ* নাটক অভিনয়ের আয়োজন 
করেন (১৮৫৯) । 

সকল মতের 'নিচ্কষ গ্রহণ ও সমম্বয় সাধনে তাঁর অপ্‌ব“ দক্ষতা ছিল । 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উভয় সাংস্কীতিক ধারার তান গভশর অধ্যয়ন করেন । 
সকল ধর্মের প্রতি তরি মনোভাব ছিল মত্ত ও উদার ॥। রামমোহনের মতো 
গভীনও সমাজসংস্কারে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন । খনম্টান ক্যাথালিকদের 
মতো কৃতকর্মের জন্যে অনুতাপ প্রকাশের পঙ্থায় তান বিশ্বাস করতেন । 
তাতে তান ব্রাঙ্গণ্যধর্মের দত্কর্মপ্রসূত পাপপ্রতায়ের একটা মিল দেখতে 
পান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন চিন্তাশীল মনীষীর আদর্শে তান নিজের 
ব্যান্তত্ব গঠন করেন । 

১৮৬২ সালে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে ত্রক্ধানন্দ উপাধিতে ভূষিত করেন। 
কেশবচন্দ্রই ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অন্রাহ্গণ আচার্য । বছর দুয়েক ধরে ( ১৮৬৪-৬৬ ) 
ভারতের 'বাঁভন্র স্থান তিনি পর্যটন করেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচারান.জ্ঠান, 


কেশবচন্দ্ সেন ৩ 


বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ; অস্পশ্যতা, উপবীতধারণ, মদ্যপান, 
অবরোধ প্রথা, 'নিরক্ষরতা প্রভীতির বিরদ্ধে ব্যাপক প্রচার ছিল সেই পরিক্মার 
উদ্দেশ্য । সে-সময়ে দেশে এঁ ধরনের কাজ বৈপ্লাবক কম'তৎপরতার সমান 
মনে করা যায়। ১৮৬৪ সাল থেকে ধিম্মতিত্ব নামে একটি পান্রিকার তিনি 
প্রকাশন শুর: করেন । 

তান ও তাঁর অন:গামশীরা দেবেন্দ্রনাথের আদ র্রাঙ্মসমাজ থেকে পৃথক 
হয়ে ধান । কারণ ব্রাহ্মদমাজের স্দসারা অব্রাঙ্মণ আচার্য নিয়োগ অসবণ“ 1ববাহ 
ও খনীম্টের প্রতি অন-রান্তি প্রদর্শনে আপ্পাত্ত তোলেন । ১৮৬৬ সালে প্রাতীষ্ঠিত 
হয় “ভারতবষাঁয় ব্রাঙ্মনমাজ" । “সমদশন” নামে এই গোষ্ঠীর একদল পরে 
আবার বোরিয়ে গিয়ে অন্যানা ব্রাঙ্মদের সঙ্গে একক্রে “সাধারণ ব্রাহ্মমাজ' প্রাতজ্ঠা 
(১৮৭৮ ) করেন । তাঁরা কেশবপন্থীদের গ:ঃরুবাদ পছন্দ করতেন না-ল্রাঙ্ব 
আন্দোলনকে একটা গণতাম্্িক রূপ দেওয়াই ছিল তাঁদের লক্ষ্য । এই 
ণিাভেদের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল যে 'নজেরই সম্ট 'ববাহ আইন 
ভঙ্গ করে কেশবচন্দ্র ঠনজের অপাঁরিণীতা কন্যার সঙ্গে কুচাঁবহারের রাজকুমারের 
[বিবাহ দেন, এবং সেই বাহ অনষ্ঠানে পোত্ীলক আচার-অনংজ্ঠান পালিত 
হয়। এইসব কারণে সাধারণ ব্রা্গসমাজ গোষ্ঠী কেশবচন্দ্রের বিরদ্ধে 
অনাস্থা প্রকাশ করেন। বিবাহের ব্যাপারটা ছিল মূলত রাজনোঁতিক । স্বাধীন 
করদ রাজ্য কুচাঁবহারের প্রশাসনকে আধ্ানকীকরণের জন্যে ইংরেজ শাসকেরা 
এই বিবাহের প্রস্তাব করে। 'িধাগ্রস্ত, কন্তু রাজভন্ত কেশবচন্দ্র ব্রাঙ্মধর্মের 
প্রসারকজ্পে সম্ভবত ববাহদানে সম্মত হন। এই 'ববাহকে উপলক্ষ্য করে 
কেশবচন্দ্রের বরোধাীরা যে তুমুল আন্দোলন সান্ট করেন, তাতে ব্রাহ্মধমে'র 
ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে 'গয়ে তাতে ভাঙন ধরে। 

লড* লরেম্স ও 'বলেতের একেন্বরবাদশীদের আমন্ত্রণে কেশবচন্দ্র ইংল্যাণ্ড 
ভ্রমণে গিয়েছিলেন (১৮৭০ )। সেখানে বিভিন্ন সভায় ধমণ দর্শন, রাষ্ট্রনীতি 
প্রীতি বষয়ে তাঁর বন্তুতা বিপূল উদ্দীপনা সাঁন্ট করে। রানা ভিক্টোরিয়া 
ও প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন কেশবচন্দ্রকে ভোজে আপ্যায়ন করেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অন:রাগীদের পাঁরচয় ঘটে। তাঁরা 
পরস্পরের মধ্যে বিশেষ মিল খ*জে পান। বস্তুত কেশবচদ্দ্রের মাধ্যমেই 
দেশের 'র্শাক্ষত সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সংযোগ ও ঘাঁনষ্ঠতা দেখা দেয় । 
ম্যাক্স ম্যলারের মতে শ্রীরামকৃষের প্রভাবেই কেশবচন্দ্র ১৮৮০ সালে 'নববিধান' 
( গত [15010586807 ) আদর্শের প্রবর্তন করেন। সবর্ধমের সমদ্বয় 
(8২611810. 01 17817707 ) ছল এই নবাঁচন্তার মর্ম । নবাঁবধানের মূলকথা 
হল জাতধর্মবর্ণ 'নীর্বশেষে সর্বজনের মধ্যে এঁকাত্ম্য শ্াপন ও যাবতীয় 


5৪ বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা 


জ্ঞানের 1ভত্তিতে ঈশ্বরের সহিত সংযোগ সাধন ৷ কেশবচন্দ্রের “হ্ষগীতোপনিষৎ 
উত্ত নবজীবনাদর্শের প্রধান গ্রন্থ । প্রতাপচন্দ্র মজমদার ছিলেন এই মতের 
[বিশিষ্ট প্রচারক । ইশ্ডিয়ান মিরর" পাত্রকা "ছল নবাঁবধান গোম্ঠীর মুখপন্ন । 

সকল জাতি ও ধর্মের লোকদের নিয়ে জাতীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে 
ইশ্ডিয়ান রিফর্মস আসোসিয়েশন' স্থাপন (১৮৭১) রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে তাঁর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং তাঁর উদ্যোগে পারস্পারক সৌহার্দের ভিত্তিতে 
একত্র বসবাস ও মিলত উপাজনে জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে ভারত আশ্রম" 
স্থাপিত হয়। দেশব্যাপী প্রচারের সুবিধার্থে তানি ঞ্ুচারক সভা" নামে 
অপর আর-একাঁট সংস্থা এবং 'শিক্ষাবিস্তার ও "চস্তার আদানপ্রদানের কেন্দুত্বর্প 
কলকাতায় 'আযালবাট” হল? ও “আযালবার্ট ইনস্টিটিউট" প্রতিষ্ঠা করেন। 

কেশবচন্দ্র যে ভারতবধাঁয় ব্রাহ্ম মান্দর' নিমণি করেছিলেন সেটি তাঁর 
'হন্দু, মুসলমান, খটীষ্টান প্রভৃতি ধর্মের সমন্বয়গ্রচেষ্টার এক মূর্ত প্রতীক। 
মাতৃভাষায় ব্রন্োপাসন। প্রবর্তন ও 'বাভন্ন ধমগ্রন্ছ থেকে চয়ন করে 'তাঁন 
'শ্লোকসংগ্রহ' নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন । তাতে বেদ বাইবেল কোরাণ 
ও জেন্দ অবেস্তা থেকে উদ্ধৃতি সমান স্থান পায়। সুসংগঠিত উপায়ে 
শিক্ষাবিস্তার ও ধম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রচেম্টায় ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশে 
শতাধিক ত্রাহ্মসমাজ ও ব্রাঙ্গমান্দির স্থাপিত হয় । ব্রাঙ্মঘমাজ একটি জাতীয় 
আন্দোলনের মতো হয়ে দাঁড়ায় । 

উচ্চ আদর্শ ও শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদত কেশবচন্দ্র বাংলার সামাজিক ও 
নৌতিক মানকে নতুন ধারায় উন্নীত করার প্রয়াসী হন। বহুমুখী সমাজ- 
সংস্কারকমে নার প্রগাতকে তান সবধিধক প্রাধান্য দিয়োছলেন । 

জীবনের শেষ পচিটি বছর তিনি সমম্বয়ধর্ম প্রচার, গ্রন্থরচনা ও সংস্কারকর্মে 
আতবাহিত করেন। নতুন ধমদির্শ প্রচায়েয় নূবিধার্থে তিনি 'বাভন্ন ধম'গ্রঙছের 
অন্দবাদ ও ভাষ্য রচনা এবং সার্ধকদের জীবনচরিত রচনায় প্রবৃত্ত হন। 
ইতিমধ্যে তাঁর আধ্যাঁক্বক আত্মজীবন 'জীবন বেদ” ও “নবসংাহতা' গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয় । সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সাধকদের নিয়ে সার্বভোম সাধুমণ্ডলীর 
পতন, নারীসমাজ গঠন ও রঙ্গমণ্ের সাহাযো লোকশিক্ষা প্রচারই তাঁর এই 
সময়ের প্রধান কাজ ছিল । 

কেশবচন্দ্রের আদশ* ও আচরণে একসময়ে খেম্টধর্মের যথেন্ট প্রভাব দেখা 
যায়। রামমোহন থটেষ্টধর্মের একেশ্বরবাদ ও নীতকথার অনুরাগী ছিলেন ! 
কেশবচন্দ্র আরও কিছুটা এাঁগয়ে গিয়ে খটীষ্টানী আচারানুষ্ঠান অনযারী 
নবাঁবধান মান্দরের রীতিনীতি রূপায়ত করেন । জটার্ধ-আাঁভষেক (01849 ) 
ধর্মে দীক্ষাদান, শেষভোজন ইত্যাঁদ অনুষ্ঠান থ্টীষ্টীয় ধারারই অনুকৃতি। 


কেশবচন্দ্ু পেন ৫& 


জীবনের শেষ পযঁয়ে গ্রারামকৃ্ণের প্রভাবেই হয়তো খটী্টানশ মনোভাব তিনি 
কিছুটা পরিত্যাগ করেন এবং অন্তল্লোকিক বৈদান্তিক যোগক্রিয়ায় আকৃষ্ট হন । 

দেবেন্দ্রনাথ উপানষদের সবেশ্বিরবাদী আত্মীবকাশ, উন্নয়ন ও স্ফুরণের 
ভাবাদশে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন--পক্ষান্তরে তাঁরই শিষ্য কেশবচন্দ্র খ্ীষ্টাীয় 
মার্গে চলতে শুর করেন। তিনি রামমোহনের যান্তবাদী মনের দ্বারা তেমন 
প্রভাবিত হন 'নি, যতটা হয়োছিলেন ভান্তর আদর্শে । [তান শেষ দিকে 
বিজয়কৃফষ গোস্বামীর সহযোঁগতায় নবাবধানসভায় বৈষঞ্কবদের অনুরূপ 
সংকীর্তনের প্রবর্তন করেন। কেশবচন্দ্রের জীবন ও মননে একাধারে ভান্তবাদ 
ও অতীন্দ্রিয়বাদ এবং সমাজ-সংস্কার ও মবক্কির প্রেরণা এক সম্বিত রূপ 
পেয়েছে । 


ধর্মচিন্তা 


কেশবচন্দ্রের নবাবধান আদর্শ আধ্যাত্বক চিন্তার ক্ষেত্রে একাট আভনব 
পদক্ষেপ ! তাঁর কাছে ধর্মের প্রত্যয় ছল প্রকাঁতগত--অরাৎ ঈ*বরকে 
উপলাষ্ধর জন্যে মানুষের সহজাত এঁশ প্রবণতা ও অধ্যাত্মবোধই যথেষ্ট, 
সেজন্য প্রচলিত কোনো ধমের নিদেশ* শাক্গ্রন্থ বা গরুর প্রয়োজন নেই । 
তাঁর মতে মানুষের ধর্ম ও নীতিবোধের উৎস "দ্বাবধ। একটি পুরষান:ক্রমে 
প্রচালত এীত্হ্যাশ্রয়ী কোনো ধর্ম বা অন:শাসন ; "দ্বিতীয়া মানুষের সহজাও 
প্রবাত্ত ও স্বজ্ঞা ([00011101) 1 কেশবচন্দ্র দ্বিতীয় ধারাটি অবলম্বন করেন । 
জীবন বেদ" গ্রন্থের গোড়ায় তিনি 'লখেছেন- 

গিজয়ি যাইব কি মস'জদে যাইব, দেবালয়ে যাইব দি বোদ্ধাদগের দলে 

যোগ দিব, তহার কিছুই ভাবিতাম না। প্রথমেই বেদ বেদান্ত কোরান 

পুরাণ অপেক্ষা শ্রেন্ঠ যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন কাঁরলাম । 

প্রার্থনাই তাঁর প্রাকীতিক বা ব্যান্তগত ধমের প্রথম সোপান । সেপ্রার্থনা 
পার্থব কোনো বস্তুর জন্যে নয়। 'নিদ্কাম প্রার্থনার পথ অনসরণ করে 
[তি ঈম্বরোপলাম্ধ চেয়েছিলেন । পাঁথবীর পাপপাঙ্কল পরিবেশ পরিত্যাগের 
জন্যে দ্বিতীয় সোপানস্বর:প তান পাপবোধ' জাগ্রত করার উপদেশ দেন। 
তমসাচ্ছল্ন ও জড়তাগ্রস্ত আবেশ থেকে জীবনকে মুন্ত করার তাঁগদে 'তিন 
তৃতীয় সোপান হিসাবে “আঁণ্নমন্ত্রে দীক্ষা” নেবার কথা বলেন। ক্রমে বিবেক, 
জ্ঞান: ভন্তি প্রভৃতি সোপান অতিক্রম করে সার্বভৌম চিন্তার স্তরে উপনীত 
হবার আঁভমত প্রকাশ করেন। সবেপার তিনি বৌদ্ধ আদর্শে বৈরাগ্যকে 
স্থাপন করেছেন ।* 


6৬ বাঙালর রাম্দ্রচস্তা 


কেশবচদ্দ্রের নবাবধান আদর্শের মমনকথা হল জীবনের পরিপূর্ণতা | 
পণ“ খাঁন তাঁকে উপলাষ্ধ করতে হলে নিজেরও পূর্ণতা--অর্থৎ ঈশ্বরদত্ত 
মানাবক সকল শুভবৃত্তির উন্মেষ চাই। এখানে বাঁঙ্কমচন্দ্রের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের 
বেশ মিল দেখা যায়। উভয়েই দেহ মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের 
প্রয়োজন অনুভব করেছেন । সমগ্র সত্তার পূর্ণ গবকাশের ফলেই পরমাত্মার 
সঙ্গে সহজে মিলিত হতে পারা যায় । শবিজ্ঞানচচ্কে কেশবচন্দ্রু যখোচিত 
গুরুত্ব 'দিয়োছলেন এবং ধমণচিচকে বজ্ঞানাবিমুখ করতে চান নি । হিমালয় ভ্রমণ- 
কালে এক পত্রে তিনি তাঁর অন:রাগীীদের উদ্দেশে (লিখোছিলেন__ 
ঈমবর বাঁলয়াছেন, শবজ্ঞান আমাগদগের ধম্ম হইবে । তোমরা সকলের 
উপর বিজ্ঞানকে সম্মান কাঁরবে, বেদাপেক্ষা জড়বিজ্ঞানকে, বাইবেলাপেক্ষা 
অধ্যাত্ীবিজ্কানকে সম্মান কারবে। জ্যোতিষ ও ভূতত্ব, শরীরাবজ্ঞান ও 
জীবাঁবজ্ঞান, উী্ভাবজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র প্রকৃতির ঈশ্বরের জীবন্ত শাস্ম। 
দর্শন, ন্যায় ও নীতাবজ্ঞান, যোগ দেবাঁনম্বাসত এবং প্রার্থনা আত্মার 
পক্ষে ঈশ্বরের শামস্ত। নূতন ধম্মীবম্বাসে প্রাতীবষয় বৈজ্ঞানিক, 
কিছুই অবৈজ্ঞানিক নয়। নিগ্ড রহস্য দ্বারা তোমাদের মনকে আচ্ছন্ন 
করিও না, স্বপন বা কজ্পনার প্রশ্রয় দিও না, "কিন্তু পরিচ্কৃত দৃষ্টিতে এবং 
প্রশস্ত 'বিচারে সকল বিষয় প্রমাণিত কর ।€ 

কেশবচন্দ্র ?বশ্বের প্রচলিত সকল ধর্মের 'নিক্কর্ষ গ্রহণ করোছলেন। +কল্তু 

নার্দস্ট কোনো ধর্মমতের উপর দানজ আদর্শ স্থাপন করেন নি। তাঁর অধ্যাত্ম- 

1বিত্জানকে মোটামৃটি এইভাবে দেখানো যায়-_ 

১. জীব ও জগতের 'নয়ামক পরম সত্তা সদাই ক্রিয়াশীল । 

২. এঁশ নির্দেশ গ্রহণে উপযোগী মান:মের কাছে ঈশববাদেশ পেরিত হয় । 

৩. মনষ্যজীবনের সাঁহত জড়িত যাবতীন নৈসার্গক বিষয় এঁশ নির্দেশে 
তাৎপর্যবহ । প্রার্থনার ফলে সেই নির্দেশ মনযাহ্বরয়ে সন্জারত হয় । এবং 
তা যদ পরীক্ষামূলক হয় তাহলে পরাক্ষার সম্মৃখীন হবার শান্তও মানুষ 
প্রাপ্ত হয় । 
সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলাম্ধই ছিল তাঁর প্রধান কামনা ও বাসনা । 

ঈশ্বরের আঁস্তত্ব তাঁর ত্রিত্ব (71117115)-প্রত্যয়ে বিন্যস্ত £ 0০9৫ 10 বৈ৪016, 

0০৫ 1) 90] এবং 00৫ 111 171510.৬ | শেষোন্ত স্তরেই ঈম্বর সূচ্টি- 

প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশমান ৷ তাঁর মতে শ্রে্ঠ মানবগণের মাধ্যমে দিব্য অভীগ্সা 

নিয়তই সঞ্চারিত হয় ; বম্বচরাচরের আবরাম ন্বরপায়ণের মধা 'দিয়ে ঈশ্বর 
সকল পাপাচারীকে উদ্ধার করেন। এঁতহাসিক প্রাক্ষয়ায় ঈশ্বর মানবমনে 
সদাই পবিত্র মূল্যবোধ সপ্তার করেন। এই সিথান্তে উপনীত হয়ে কেশবচন্দ্ 


কেশবচন্দ্র পেন ৫০. 


অনুভব করেন যে সকল ধর্মেই সত্য বিরাজমান। সেই ি্বাসেই 'তাঁন 
নবাঁবধান আদর্শে সকল ধর্'র সমন্বয়ে সমগ্র মানবজাতিকে একাট মৌল 
আধ্যাত্মিক চেতনায় এঁক্যবদ্ধ করতে চেয়োছলেন। প্বিগ্ধগীতোপনিষৎ, গ্রন্ে 
ধমাঁয় সকল মত ও পথের একটি সমন্বয়তত্ব তিনি উপস্থাপিত করেন। নানক, 
কবার ও শ্্রীচৈতন্য প্রমুখ সংস্কারকের পথানুসারী কেশবচন্দ্র বর্তমান কালে 
এক নতুন সমাজ-1বপ্লবের নিগানা দেখান । 
কেশবচদ্দ্রের সমন্বয়পন্থী নবাবধান আদর্শ বৈশ্বক সৌহার্দ) সবাতিক 
ও সমবায়ী সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে সহায়ক বলে মনে করা যায়। জাত, 
ধর্ম, বণ“ ও সম্প্রদায়ের উধ্র্বে এঁকাবদ্ধ ও অভিন্ন একটি মানবসমাজের চিন্তা 
কেশবচদ্দ্রের নবাঁবধান আদর্শে সপরিস্ফু১- 
গোঁড়াম, ধন্মম্ধিতা পরশরতাসাহঞ্চুতা নবাঁবধানের ভাবের একান্ত বিরোধী 
জানিয়া উহাদিগকে নয়ত পাঁরহার কাঁরবে । তোমাদের 'ঝঞ্বাস অসব্বস্তি 
ভবিক না হইয়া সব্বস্তিভবিক হউক । তোমাদের প্রেম সাম্প্রদায়ক অনুরাগ 
না হইয়া সাবর্ধতোৌমিক ওদার্ধ হউক। যাঁদ তোমরা কেবল আপনাদের 
লোক, আপনাদের জাতীয় ধম্মশাস্ত ও মহাজনকে ভালবাস ইহাতে আর 
তোমাদের কি গৌরব 2 তোমরা নৃতর্ন সম্প্রদায় গাঁড়বে না, কিন্তু সকল 
সম্প্রদায়কে অন্তভূরন্ত কাঁরয়া লইবে। তোমার নূতন ধম্মমত সংসত্ট 
করবে না, 'কন্তু সকল ধম্মমতেব সামঞ্জস্) সম্পাদন কাঁরবে ।? 
উনিশ বছর বয়সে কেশবচন্দ্র স্বগহে 40০০৫111 [718(010105” নামে একটি 
গোম্ঠী তোঁব করেন (১৮৫৭ )। ঈশ্বরের 'পিতৃত্ব ও সব'জনের শ্রাতৃত্ব 'ছিল 
গোঘ্ঠীর আদর্শ। সানাজিক দক থেকে দ্বিতীয়টি ছিল সোঁদন 'বিশেষ 
অর্থবহ। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেন্ত্ে জাতাঁবচার তথা বণশ্রিমের 'বিরখে 
[তাঁন সমধমাদেব শপথ নেওয়াতেন। তাঁর মতে পৌত্তীলকতার মতো জাতপাতেব 
বিচারও সামাজিক অবক্ষতের অন্যতম প্রধান কারণ । প্রাচীন ভারতে জীবিকা 
অন্যযায়ী সমাজাবন্যাস বা জাত গঠিত হত, ধের অন.সঙ্গী কিংবা জম্মসত্রে 
নয়। তিন বলেন যে বহূদেবত্ব ও জাতিভেদ হিন্দুধর্মের পূৰ্তন পাঁবন্তাকে 
কল.ষত করে, ভারত বাঁহরাগত 1বজেতা শান্তর কাছে দর্বল প্রাতপল্ল হয়। 
জাতাঁবচারের অবসান না হলে ভারতের প্রগতি অসম্ভব উপলাধ্ধ করে (তান 
বাভন্ন বন্তুতায় জাতিভেদের িরদ্ধে প্রচার শুর; করেন। তাঁর কথায়-_ 
***10 15 10000581016 10 9119016 (179 168] 61081601016 ০0179 
0101955 200 01001 04306 15 %/11011 21:80102690**১৮ 


6৮ বাঙালির রাম্ট্রাচন্তা 
ইতিহাসচিত্ত 


কেশবচন্দ্র সর্বব্যাপী ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন ; তিনি মনে করতেন ঈ*বরই 
মহাবিশ্বের আম্টা ও নিয়ন্তা ; প্রকাতির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রকাশমান হন ; হীতহাস 
ও মানবাত্মার মাধ্যমে এশ নিদেশ আঁভব্যন্তি লাভ করে ; ঈশ্বরনিরপেক্ষ জড় 
ও জীবের আন্তত্ব অসম্ভব ; ক্বচরাচরের সুস্মঞ্জজ সম্পর্ক ও শভগাঁত 
এবং মানবাত্মার সবঙ্গীণ াবকাশ ঈ*বর কর্তৃক 'নার্দন্ট- 
১১]17010 13 200. 1) 111901%. 170 %10 019860 2110 800170145 
1115 ৮88 01101552190 90৮০10)9 0110 ৫951110165 2110 909179 0 
10911015. 0110 92100 112100. 5/11101। ৬০ (1900 11) 0170 1115 200 016 
1090, 1) 11015 2110 1770111165109) 10 0010 00007091169 ০1 101)6 
[0197015 0100 0116 211169 0 11)6 909১ 108019155 [1)0 ০০010700 ০01 
111170917 5001015১ 00. %/01005১ 0109601) ৪1010 11510016101 1০৬০10- 
11015) 15 501110106 1913916010055 2110 119 [010816991৬6 1070০- 
1101115. [7151015 15 1001 11191 50190100181 1020015 1910০ 21 10 
৮০) ৪ ৪160 79001৫ 01 17062111101555 [2০15--9, ৫1/ 012001016 
01785 0৮010/5) 1709০ ০2120500176 1716195( ৬210191)60. 111) 016 
280 ৬1101) 11709 ০০০16. [15 076 0)050 9001710 10০৬০190101) 
01 0900. 
প্রকাতর ন্যায় ইতিহাসেও ঈশ্বর প্রকাশমান হন। আপাতদৃষ্টিতে যে- 
ইতিহাস মানুষের রচনা বলে মনে হয় বস্তুত তার অন্তরালে এক এশশত্তি 
ক্রিয়াশীল থাকে । কিন্ত: ঈশ্বর ইতিহাসে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেন 2 তার 
জবাবে কেশবচন্দ্র বলেছেন মহান মানষের (01681 1420 ) মধ্য দিয়েই ঈশ্বর 
প্রকাশমান হন। তরি এই কথায় কালহিলের একটি ভীন্ত যেন ধবানত 
হয়েছে £ 40151015০01 1070 ৬/0110 15 011৩ 01050101501 81621 10610 | 
এক একটি যুগ ওজাতি কোনো এক মহান ব্যন্তির নেতৃত্বাধীনে কেন্দ্রীভূত 
ও সংঘবদ্ধ হয়। কালের প্রবাহে কত সমাজ ও জাঁতর উত্থান ও পতন 
ঘটে থাকে ; সংখ্যাতীত মান্‌ষের স্রোত বয়ে চলে-যূদ্ধীবগ্রহে কত নাম-না- 
জানা মানৃষই জীবনবাঁল দেয়-কিন্ত নাম থেকে ঘায় কেবল নেতৃবৃন্দ 
ও সেনানায়কদের । এই নেতৃস্থানীয় মহান ব্যান্তরাই সব 'কছ; চালনা 
করেন। তাঁদের খ্যাতি ও দ্যুতি ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। 
[10105, [২610106175১ ৮010116%5 ইত্যা্দ আখ্যা তাঁরা পান। 
কেশবচন্দ্রের মতে ইতিহাসখ্যাত মহান মানবদের সাহায্যেই ঈশ্বর হীতিহাসে 
আভব্যন্ত হন। এক-একটি ঘূগের প্রাতিভূ মহামানবেরা নিজেদের ধ্যানধারণার 


কেশবচন্দ্র সেন ৫৯ 


প্রাতদ্ঠার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেন- অন্তভবিকে বাহলেকের মধ্য দিয়ে 
রূপায়িত না করা অবাঁধ স্বস্তি পান না। গাঁতোন্ত বিভুতি যেমন স্বতঃই 
বিচ্ছারত হয় তেমাঁন তাঁদের ধ্যানের বস্তু সধশ্লস্ট ক্ষেত্রে চিরন্তন জ্যোতিম"য়ের 
মতো ফুটে ওঠে । প্রকৃতির প্রয়োজন ও সমাজের তাগিদে এ সব মহামানবগণ 
আঁবভূতি হন। "বশ্বানয়ন্তার নোতিক শীন্তুকে তাঁরা প্রকাশমান করে তোলেন। 
যৌবনে তান কালহিল ও ইমাস'নের এই চিন্তায় প্রভাবিত হয়োছলেন। 
কালহিলের ব্যন্তিপূজা-তত্ব তাঁকে চমৎকৃত করে। 

মানাঁবক কল্যাণকল্পেই এসব মহান ব্যান্তরা ঈশ্বর কর্তৃক প্রোরত হন-- 
তাঁরা ঈশ*বরেরই প্রতিভূ- নানা গণ ও শান্তমাণ্ডিত মহান ব্যান্তগণ সমাজ ও 
রাষ্ট্রের গতিপথ রচনা করেন। সাধারণ মানৃষ থেকে তাঁরা সবাংশে উন্নত ; 
সেজন্যে কেশবচন্দ্রু তাঁদের আতিমানব বলে আঁভাহত করেছেন । তাঁর 
10258 14191” তত্বের সঙ্গে হেগেল ও নীট্‌শের আঁতমানব প্রতীতির কিছুটা 
মিল আছে এবং এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্ু, বাপনচন্দ্র ও শ্রীঅরাঁবন্দর সঙ্গে তাঁর 
চিন্তার বিশেষ পার্থক্য নেই। কেশবচন্দ্রের আঁতিমানব একাঁদকে দেশ ও 
কালের প্রাতিভু ; অপরদকে 'বশেষ কোনো ভাবধারার প্রবনতা । কেশবচন্দু 
বিশ্বাস করতেন যে আতমানবের নিঃস্বার্থ ত্যাগ, অনাবিল 1ততিক্ষা, এঁকান্তিক 
নিষ্ঠা, জ্ঞানাবদ্যার মৌলকতা ও অজের় শান্তি থাকে । 

এীশয়াকে কেশবচন্দ্রু মানবসভ্যতার পীঠস্থান (7019 01007 ) বলে 
মনে করতেন ; এীশয়াতেই 1বশ্বের সকল ধর্ম ও সংস্কাত ভুমিস্ট হয়েছে ; 
এশিয়াতেই জম্মেছেন আঁধকাংশ মহান ব্যান্ত; তাই এশিয়ার ধুলো তাঁর 
কাছে সোনার চেয়েও আদরণনয় ?ছিল। ইউরোপকে তিনি এশিয়ার ওদাঘ" 
মানাবকতা ও বিশ্বপ্রেমের বাণ গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। তাঁর “নব- 
বিধান” আদর্শে এশিয়ার সকল চিন্তা ও ধর্ম সমন্বিত হয়েছে । ভারতে 
ইংরেজদের আগমনকে তান 'দব্য অভ+প্সা বলে মনে করতেন £ *া€ 75 
110৬106100৩ 108 17165 11010 61:0021) 12175190. ১০ মোগল 
সাম্রাজ্যের পতনের পুর ভারতের যে সামাজিক ও নৌতিক অবনাতি 
ঘটে তার সংশোধনের জন্যে পাশ্চাত্তের জ্ঞান ও চিন্তার সঙ্গে এদেশের সংযোগ 
থাকা আবশ্যক । ভারতকে জগৎসভায় সম্মাঁনত আসন ফিরে পেতে হলে 
পশ্চিমী সংযোগ ও সাহাযা তাঁর মতে ছিল অপাঁরহার্য। পক্ষান্তরে ভারতের 
আধ্যাঁত্মক বাণ? ইংল্যাণ্ডেরও উপকারসাধন করবে বলে তান 'ব*্বাস করতেন-_- 
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৬০ বাঙালির রাষ্দ্রাচস্তা 


দেশের নৈতিক ও সামাজিক সংকটের সম্ধক্ষণে ইংরেজের আবিভবিকে 
তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন । ক্লমাম্বয়ে বিদেশী আক্রমণ ও আধিপত্য ভারতকে 
দীন ও হাঁনবল করেছিল--সময়টা তাঁর মতে তখন খুবই সমস্যাসংকুল-_ 
ইংরেজশাসনও তাই অবশ্যন্তাবী হয়ে পড়ে। কতিপয় ইংরেজের িসদশ 
আচরণ সত্বেও ইংরেজরা সামাজিক ও সাংস্কীতিক বিকাশের সূচনা করেছে। 
তাই কেশবচন্দ্র তাঁর 13718191 9170 [1701৪+ বন্তুতায় ইংরেজদের ভারতাঁবজয়কে 
ধবধানাদন্টি (1৮1০৮1৫017012] 1)1501759110।) বলে আঁভিহিত করেন। 
অশিক্ষা ও কুসংস্কারে মগ্ন ভারতে ইংরেজ শাসন প্রকারান্তরে এশ আশাবাদ- 
স্বরপ। সেজনো ব্রিটেনের প্রাতি আন:গত্য প্রদর্শনের স্বপক্ষেই তরি 
অভিমত 'ছিল। 


দশন 


অক্ষয়কমারের মতো কেশবচন্দ্রও মনে করতেন ষে প্রাকৃতিক প্রবণতা ও 
প্রয়োজনেই সমাজের উৎপাত্ত। সামাজিক এক্যবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ ও সম্ভাবনা পরিণত লাভ করে। পারিবার, গোষ্ঠী, সমাজ ও রাষ্টু 
আঁতক্রম করে সারা 'বিম্বের সংঘবদ্ধতায় ব্যন্তিসত্তা পরমসত্তার সম্ধান পায়। 
এক্যবপ্ধতা মানৃষের স্বভাব । মানুষে-মানষে এঁক্যের 1ভীত্বিতেই ঈশ্বরের 
সাঁহত যদুস্ত হওয়া যায় । 
কেশবচন্দ্র ব্যন্তিদ্বাতন্ত্রে বম্বাসী ছিলেন । গোচ্ঠীর নামে তানি ব্যন্তিত্বকে 
খব করতে চান 'নি। একটি জ্ম্দর উপমার সাহায্যে তিনি বলেন-- 
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ব্যন্তমানূষকে তান ?দব্যাবধান অনযায়ী মূলত নীঁতিপ্রবণ ও যাস্তমুখা 
মনে করতেন। মানষের এ সহজাত সত্তার নিরঙ্কুশ 'বিকাশই ছিল তাঁর 
কামনা । 'তনি চাইতেন-_ 
৯. অনশাসনম-ক্ত মানুষের ভালমন্দর [বিচারের ক্ষমতা ; 
২. ব্যান্তগত, পাঁরবারিক, সামাজিক অথবা রান্ত্রীয় 'বাধব্যবস্থার খূলে ব্যানর 
স্বাধীন 'ববেকের অন:শাসন ; 


কেশবচন্দ্র পেন ৬১৯ 


৩ সামাজিক ও ধমীয় প্রতিষ্ঠানের নীতি ও কম“পম্ধাতিতে গণতাম্বিক অধি- 
কারের প্রাতষ্তঠা ।১৩ 
মনন ও ধের ব্যাপারে কেশবচন্দ্র চাইতেন পণ“ স্বাধীনতা । “জীবন বেদ' 
গ্রন্থে তিনি মনন্তর জয়গান করেছেন। পরাধীনতা তাঁর কাছে ছিল এক মস্ত 
পাপস্বরপ--যা ঈশ্বরের প্রতি বোরতা বিশেষ; মস্ত প্রশ্নে তান ছিলেন 
অটল ও অনমনীয় । তান মনে করতেন যে ক্সংসকার ও অজ্ঞানের একমান্র 
প্রতিষেধক হল স্বাধীনতা । দাসত্ব ব্যান্তর অধীনেই হোক বা শাস্ত্রীয় অনু- 
শাসনে হোক তা মন্দ বই আর কিছ নয়। বর্ণবৈষম্য ও পৌর্তুলিকতার 
বিরোধিতায় তাঁর এই মনুন্তর চেতনা সক্রিয় হয়ে ওঠে । সকল মানুষের মধ্যে 
একই ঈশ্বর বিরাজ করেন; সেজন্যে মানুষের উপর মানুষের আ'ধপত্য 
অন্যায়। মুক্তিকে তিনি আত্মন্তরিতা, হঠকারিতা বা নৈরাজ্যবাদশী দৃষ্টিতে 
দেখতে ীনষেধ করেন। ঈশ্বরের অনুগতরূপে ঈশ্বরের উপর অচল আস্থা ও 
নির্ভরতাই মণু্তর পথকে প্রশস্ত করে । 
সামাজিক মণীস্তর প্রসঙ্গেও তিনি ছিলেন ক্লাক্তহীন প্রবন্তা। তমসাচ্ছন্ন 
দেশ রূমে আলোকের পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে মুক্তিকামী মানুষ 
ধীরে ধীরে জেগে উঠছে বলে তান অনুভব করেছিলেন। তাঁর রচনায় ূগের 
গাঁত ও প্রকৃতি সম্পকে প্রায়শই তাঁর নচেতন মনের পারচয় পাওয়া যায় 
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কেশবচন্দ্রের মতে মত্ত সম্পরিতি মূল্যবোধই হল জাতির প্রাণশত্তস্বরঃপ | 
আর এই মযন্তকে তান দেখেছেন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে। 
ইংরেজদের ভারত আগমনকে কেশবচন্দ্রু এগ আঁভপ্রায় বলে মনে করতেন 
এবং ইংল্যাণ্ডের প্রাত আন.গত্য প্রদর্শনের স্বপক্ষেই ছিল তাঁর অভিমত । মন:র 
স্মৃতিশাস্্ অনুসরণপর্বক তান বিশ্বাস করতেন যে রাজশস্তি স্বয়ং ঈশ্বরের 
প্রাতভি। তাই মানুষের নতি ও আন.গত্য রাজারই প্রাপ্য । এ প্রসঙ্গে 


৬২ বাঙালির রাষ্ট্রাচন্তা 


কেশবচন্দ্র একথাও বলেছেন যে রাজদ্রোহ কেবল রাম্ট্রনোতক অপরাধই 
নয়--ঈ্বরের বিরুদ্ধে পাপাচারও বটে। রাজানগত্য অস্বীকার করার অর্থ 
ইতিহাসের এন প্রত্যয়কে (9০৫ 10. ঢ756079) অগ্রাহ্য করা । ভাবাবেগবশতঃ 
কৈশবচন্দ্র বলোছিলেন £ *৬/০ 1096 ০৮ 00991) ৪5 ০0] 100011)619 । 
ভারতে ইধরেজ শাসনের পশ্চাতে কেশবচন্দের এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উত্তর- 
কালে অনেক রাষ্ট্রনায়ককে প্রভাবিত করেছিল বলে অনুমান করা হয়। 
বিশেষ করে মহাদেব গোবিম্দ রানাডে তরি এই "চিন্তায় আকৃষ্ট হয়োছিলেন 
এবং মডারেট-পন্থী ফিরোজ শাহ মেহতা, স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গোপালকৃষ 
গোখলে প্রমুখ রাজনীতিকের মধ্যেও এর প্রভাব লক্ষণণয় ।*€ 

কেশবচন্দ্র মনে করতেন যে প্রাচীনকালে রাজার প্রতি হিন্দুদের আন.গত্য 
দেবভন্তিত্বরূপ ছিল; হিন্দুরা গৃহে 'িতামাতাকে যেমন দেবতার তুল্য 
ভন্তির চোখে দেখে রাজাকেও সেই দৃষ্টিতেই দেখত। ৯৬ এই দ্াম্টভাঙ্গি 
কেশবচন্দ্রের মতে প্রকৃতিগত । রাজার রাজাশাসন ব্রুটিপূর্ণ বা আঁনপণ 
হলেও--প্রজারা পিতার গুণাগুণ 'বচার না করে যেমন ভী্তশ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করে, রাজার প্রতিও তেমনি আন[গত্য প্রদর্শন করত । এ মনোভাব হিদ্দ:দের 
প্রকতিগত ও তাদের অনাবিল হৃদয়ের লক্ষণ-_ 
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রাজানুগত্যকে 'তাঁন ঈশ্বরের প্রাতি ভীন্তর সমতুল বলে মনে করতেন, কারণ 
তাঁর মতে আনুগত্য ভাতে দূঢ়তা ও পাঁবন্রতায় উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে এবং 
পূণ্য আবেগ ও চেতনার সৃণ্টি করে। তবে আ্রকথাও মনে রাখতে হবে থে 
শানকদের শ্বেচ্ছাচারতাকে কেশব্চন্দ্র নিন্দা জানাতেও কোনো দিন পরাত্ম-খ 
হন নি। ভারতের আমলাতাশ্বিক শাসনযন্ত্রকে তিনি ইংরেজশাসনের থেকে 
স্বতন্ত দৃষ্টিতে দেখতেন । ইংরেজশাসন 'দিব্যাবধানে প্রবার্তিত-_এঁ-শাসন 
ব্যবস্থায় ভ্রাটবিচ্যুতি থাকলে তার 'বরোধিতা ও সংশোধনেরও অবশ্য প্রয়োজন 
আছে। ভারতকে ইংরেজের অধীনে রাখার পাঁরবর্তে ইংরেজদের সঙ্গে 
ভারতীয়দের সমান আঁধকার ও সমন্বয়ভিত্তক শাসনব্যবস্থাই ছিল তাঁর কামনা । 
উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য, সৌহার্দ ও সমবায়) সম্পর্ক গড়ে তুলতে "তিনি 
যত্রবান হন। শাসনব্যবস্থার গলদ দূর করার জন্যে রাজদ্রোহের আশ্রয় 
গ্রহণকে তান দেব-আভপ্রায়ের পারপন্থী বলে মনে করতেন । তাঁর মভে-- 

901000. 19190311190 93105 6১ 90119110501 3005 101076- 


কেশবচন্দ্র পেন ৬৩ 


361019015০১ 210 (106196016 8881750 030৫. [11910 1761919 4 
ঢ001161021 0761০) 1701 911) 2681151 [910৬1061)06.১৮ 
নিয়মতান্দ্িক পদ্ধাতিতে শাসনবাবস্থার পাঁরবর্তন তাঁর আঁভপ্রেত ছিল। 
ইংরেজদের শভব্বীঘ্ধ ও 'ববেকের কাছে সেজন্যে তান আবেদন জানান। 
সমকালীন ইউরোপে সামাজিক ও শাসনতান্বিক 'বাঁধব্যবস্থায় যে-সব 
পরীক্ষানিরীক্মা চলেছিল, কেশক্ন্দ্র সে-বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। 
এদেশে তার প্রয়োগ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছ না বললেও 'বাভন্ন লেখায় 
ও ভাষণে বারংবার উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় যে সে-সবের প্রাত 
তাঁর সমর্থন 'ছিল। 'বখ্যাত “45185 17955850 10 1201019০ বন্ততায় 
তাঁন বলেছিলেন__ 
41001150100 90%211000 10010100501 0110 1০31 1110 (9110910109 0% 
1000) 100116105 15 1006 09 ০৯০10৫০2179, 0 (9 17001800 9112 
1001 (0 ৫০500 2110 101010 119 3০০1101) 0610 19101990176 016 
৮/11016 10901016. 17116 11181)69 70] 00 00৬01010116 19 $৩11০0- 
0911009 ৬1017) 000 7009 11)0101081)-2011£ 8110 ০011110101701151৬9 
700165000211010*16 500 10256 ০৮০1) 01০ 90170191706 ০? ৪০০৫ 
8০৬০7010010) 10 00. 0816 07 1691 [001101081 [903190165, 9711619 
500] 02101101 16190 (116 1101019]161 ০139565 ; ৮01] 0210101 ০১- 
(1060191. 670] 0008,050 0 11611 [০৮০৮১ 9০9৮. ০02101701 077191 
[100 100 210005 00০8056 01 0101 180012100৩. 11615 15 6৮০1- 
৬1190 2 ০1৮ 101 1050106১ 11030806 10 (116 ৮7921 2100 [0০9৬/911935, 
105096 170 6 ড/0110106 01985565. ০৫ (0 11519 00 1781 তো 
৮০1 ০০ % 1525191.৯৯ 


হ্যামিলটনের নীতিদর্শন 'তান অধ্যয়ন করেছিলেন এবং হয়তো সেই 
প্রভাবেই মনে করতেন যে নীতি ও ধর্ম কেবল গূহায় অথবা পর্ণকুটিরে 
বিরাজ করে না; সেইসঙ্গে একথাও বলতেন যে বিত্তবানদের বরাতে মনুস্ত 
জোটে না। তাঁর নবাঁবধানে ধনী-নর্ধনের স্থান ছিল সমান। তাঁর মতে 
রাজপ্রাসাদেও যেমন, তেমনি দারিদ্রের কুটিরেও ঈশ্বর বিরাজ করেন । 

কেশবচন্দ্র নিজেকে সোশালিস্ট বলে জাহির করেন নি। রাজনীতির 
ব্যাকরণ-গত চেতনাও হয়তো তাঁর ছিল না। কিন্তু সোশালজমের যা 
মূলকথা-+অথধি মান:ষ "নার্বশেষে স্বজনের সমানাধিকার প্রাতষ্ঠার আদর্শ_ 
তা তাঁর সমগ্র চিন্তা ও আচরণে স্পষ্টই অভিব্যন্তি লাভ ফরেছে। বড়মানূষ কে? 
এপ্রশ্নের জবাব তান নিজেই 'দিয়েছেন-- 


৬৪ বাঙাঁলর রাষ্দ্রীচন্তা 


আমাদের দেশে এদেশের ছোটলোকেরা । তাহারা না থাকিলে কার বা 
ভাত জ.টিত; কে বা গাড়ী চঁড়িয়া ঘোড়দৌড় দেখিতে যাইত, আর কেই 
বা তাঁকয়া ঠেসান দিয়া গুড়গড় টাঁনত। দেখ সামান্য লোকেরা 
আমাদের সর্ধস্ব দিতেছে । তাহাদের ধনে আমরা বড়মানৃষী করিতেছি । 
কিন্তু, কয়জন তাহাঁদগের প্রাত বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কারব মনে 
করে*"'পৃথিবীতে এমন এক সময় আসিবে যখন ছোটলোকেরা আর চুপ 
কাঁরয়া থাকিবে না, আর দ:£খে মাটির শয্যায় পাঁড়িয়া থাকিবে না ।২০ 
ইংল্যা্ড ও আযাল্যশ্ডের লোকেরা অত্যাচারীর 1বরদ্ধে যে বিদ্রোহ করেছিল 
সেকথা তান এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ করেন। কেশবচন্দ্র ধিপ্লব চান 'ন। 
শান্তপূর্ণ সংস্কারের সাহায্যে দেশের পাঁরবর্তন চেয়েছেন। তা বলে তান 
দুর্বলতাকেও প্রশ্রয় দেন'না। 1৩1ন বলেছেন-_ 
যাহারা তোমাদের মধ্যে রেওত বা কাঁরগর আছ, সকলে একত্র হইয়া 
একবার গা তুলো। তোমাদের যাতে ভাল হয়, তোমরা যাহাতে 
দৌরাত্মযঃ নিষ্ঠুরতা, প্রজাপাীড়ন বলপুবক কমাইতে পার» ইহাতে 
একান্ত যত্ত কর।"*তোমরা আর নিদ্রা যাইও না। সময় হইয়াছে, উঠে 
দেখ তোমাদের হইয়া বলে এমন লোক নাই । রাজপুরুষেরা তোমাদের 
কথা শুনিতে পান না, ঝড়মানষেরা তোনাদিগকে গ্রাহ্য করে না। 
এরুপ অপমান 1ক₹ তোমরা ঢরকাল আহা করবে । তোমরা ?ক 
মানূষ নও 2২১ 
বেশবচন্দ্রের সমন্বয়বাদা ?বন্বজনীনতা ব্রাষ্টেরে ভাববাদন প্রত্যয়ের অন.সারী 
'ংল। তাঁর কাছে রাঘ্ট্র ছিল কতকগ.দিল জীবন্ত অবয়বের এক্যবদ্ধ একটি 
ভটল যন্ত্ের মতো'-সর্বজনের চিত্তা, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সমন্বিত করাই 
তার উদ্দেশ্য । আর্ক কোলিন্যের আরধকারণ জামদার ও প*ুজিবাদীদের 
সঙ্গে একত্র নাবন্তি চাষী ও শ্রমিকের প্রবত্তে রাষ্ট্র সজীব ও সুসংবদ্ধ আকার 
ধারণ করে। তাদের কোনো একাঁটর বিচ্যু!৩ ঘটলে রাষ্ট্রের অঙ্গহান হয়। 
কেশবচন্দ্রের কথায় রান্্র হলঃ £079 70610600006 90105011030. 
1৩110191011)” 1২২ তাই রাস্ট্রদেহে শ্রেণীবদ্বেষ ও অসূরা বিভেদ ও দলীয় 
এনোভাব ক্ষতিকর । 
কেশবচন্দ্র রাষ্ট্রকে যাঁদও জীবসদ্‌শ (9:88010 ) ভাববাদী দৃষ্টিতে দেখতেন, 
কম্তু রাষ্ট্রের সার্বিক শান্তময়তায় বিশ্বাসী ছিলেন না। ি*বসম্প্রর্ীতর আদর্শে 
1৩নি অনপ্রাণিত হয়োছলেন এবং সেই দৃষ্টিতে অনুভব করেছিলেন £ 121 
4 %/010091001 01015 15 01500908006] 10 0176 01%111250 ০71৫১, 1২৩ 
মৌল আধ্যণাত্বক স্্রেই তাঁর 1ি*্বজনীনতা আভব্]ন্ত লাভ করে । 


কেশবচন্ত্র পেন ৬৫ 


কেশবচন্দ্রের মতে প্রাচীন ভারতে ব্যান্ত-মানষের রাজনৌতিক ও সামাজিক 
স্বাধীনতা বলে কিছ ছিল না--মুসলমান আমলেও নয় ৷ রাজার ইচ্ছাতেই সব- 
কিছু চলত । ইংরেজশাসনকালে যে মান:ষ বিশেষ গছ. স্বাধীনতাপেয়েছে তা-ও 
তিনি বিশ্বাস করতেন না। ভারতীয়দের মধ্যে অনৈকোর দু মূল কারণ তিনি 
দার্শয়েছেন। প্রথমত ভাষার প্রভেদ, "দ্বিতীয়ত ধর্মের আমিল | ভারতের 'বাভন্ন 
অণ্তলের আঁধবাসীদের মধ্যে পরস্পরবোধ্য একটি ভাষা না থাকলে জাতীয় এঁকা- 
সাধন অসম্ভব । হন্দি ভাষাকেই তিনি এীবষয়ে সবপৈক্ষা উপযোগী বলে মনে 
করতেন । তাঁর মতে-_ 

যদ ভাষা এক না হইলে ভারতবর্ষে একতা না হয় তবে তাহার উপায় 

কি? সম্ভব ভারতবর্ষে এক ভাষা ব্যবহার করাই উপায় । এখন যতগনীল 

ভাষা ভারতে প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে 'হম্দি ভাষা প্রায় সব্বন্তই 

প্রচলিত । এই 'হান্দি ভাষাকে যদি ভারতবষে'র একমান্র ভাষা করা যায় তবে 

অনায়াসে শীঘু সম্পন্ন হইতে পারে 1২৮ 

ধমের মধ্যেও যে নানা ভেদাভেদ তা ?ব্দুরিত করে ভারতকে একতাবদ্ধ করার 

গ্ন্যে তিনি এই বলে অভিমত প্রকাশ করেন £ “আধ্যজাতির িরপজ্য একমাত্র 
আগ্িতীয় পরব্রঙ্গের উপাসনা সমস্ত ভ।রতে প্রচালত হইলে সব্ব প্রকার অনৈক্য 
চলিয়া যাইবে ।” 


সমাজোনযন- চিন্তা 


দামমোহন প্রদর্শিত সমাজসংস্কার ও কল্যাণকমেও কেশবচন্দ্র অবতীণ" হয়ে- 
1ছলেন । বলেত থেকে ফেরার পর (১৮৭০) দেশবাসীর নোতক উজ্জীবন ও 
সামাজিক 'বাধব্যবস্থার সংস্কার ও পাঁরবর্তনের প্রয়োজন উপলাষ্ধ করেন । সেই 
উদ্দেশ্যে তান 11701) ০101105 4৯5১০০1৪৫৫০) নামে একটি প্রাতষ্তান গড়ে 
তোলেন । মোটাম:টভাবে এই প্রতিত্ঠানের কাধক্রিন পাঁচাঁ» ধারায় ?বভন্ত ছিল-_ 

১" নারীর সামাজিক আধকার অর্জন ও উন্নতি সাধন ; 

২. সবতত্বিক শিক্ষার প্রবর্তন ; 

৩. সুলভ পস্তক ও পান্রকা প্রকাশ ; 

৪. মাদকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন ; 

৫. নানাবিধ সংস্কার ও সেবাকার্ষের আয়োজন । 

নারীর স্বাধীনতা ও আঁধকারের প্রশ্নীটকে কেশবচন্দ্র দবশেষ গরযত্ব দিয়োছলেন 
এবং অনুভব করেছিলেন যে তাদের ম:িসাধনের জন্যে প্রয়োজন যথোচিত 
শিক্ষার ব্যবস্থা । সেজনো স্ত্রীশিক্ষার কাজে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন । শিক্ষণ- 


, 


৬৬ বাঙা?লর রাম্দ্রাচন্তা 


প্রাপ্ত একদল মাঁহলার সাহায্যে গৃহে গহে অন্তঃপযীরকাদের শক্ষাদানের উদ্দেশো 
'অন্তঃপুর স্্রীশিক্ষা” সঙা নামে একটি সংস্থা গঠন করেন (৯৮৬৩) । তাঁর চেষ্টাতে 
মহলাদের আধ্যাত্ক শিক্ষার তাঁগদে ব্রাঙ্মিকা সমাজ প্রাতষ্ঠিত হয়। ১৮৮২ 
সালে কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালগ্নের সেনেটে বিবেচনার জন্য নারীশক্ষা সম্পাকিতি 
একটি পারকজ্পনা পেশ করেন । মহিলাদের জন্যে 'বামাবোঁধন*”ও “পারিচারিকা" 
নামে দুটি পান্রকারও প্রকাশন শব করেন । তবে নারী শিক্ষার 1বষয়ে উৎসাহী 
হলেও তিনি স্ব শিলার পাশ্চাত্ত চালচলন পছন্দ করতেন না। সেই কারণে 
তিন বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন । তান ছিলেন “ধীরে চল? 
নীতির সমর্থক । বিপথগা'মনী মেদেদের উদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণের জনো তিনি 
একটি ভাশ্রমেরও পত্তন করেছিলেন । 

দেবদেবীর নামে পরুতপাণ্ডাদের চাতুরীতে সাধারণ মানষ [কভাবে 
প্রতাঁরত ও শ্ীতিগ্রস্ত হর তা 1শাক্ষত জনসমক্ষে তানি তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। 
তাঁরই প্রচেম্টা ১৮৭২ সালে ত্রাহ্ধ বিবাহের ভাইন শবাঁধবদ্ধ হয়। মাদকতা 
নিবারণ প্রসঙ্গে তিনি সরকার নীঁতর নিন্দা করে বলেন যে সরকার রাজস্ব 
বদ্ধর ?দকে তাকিয়ে এ ব্যাপারে উদাসীন ; অদি রাজস্বের উৎস হয় মানংষের 
দৃনর্শতি, উচ্ছ্ত্থলতা, আঁথক ক্ষতি ও অপরাধ প্রবণতা তাহলে রাজস্ব 
আদায় না হওয়াই মঙ্গল। শেষোড বিবয়গলিতে কেশবচন্দ্র রামমোহনের 
পরিবর্তে অক্ষয়কমার দত্তর দ্বারাই প্রভাবিত হন। 

নবাব্ধানের সদসাদেল্র জনো রাঁচিত “নবনধাহতা' গ্রন্থে প্রাত্যাহক জীবনে 
পালনীর আচাপ্ীবচার সম্পর্কে যেসব উপদেশ আছে তার মধ্যে কেশবচদ্দ্রের 
সমাজতাগতক “চত্তাভাবনার পাঁরচয় পাওয়। খায়। 


শক্ষা ৮ 


সমসাম়িককালে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা, পানদোষ ও 'বজাতীয় 
মনোভাব প্রত্যক্ষ করে কেশবচন্দ্রুউপলা্ধ করেছিলেন যে শিক্ষাব্যবস্থায় নী'তবোধ, 
স্বদেশপ্রেন ও আধ্যাত্মিকতা অন্তভূক্তি হওয়া দরকার । তাঁর মতে--":০ 17৩ 
17111610001 01601 (৫11001101) 15 £9 1705 201700050 0113 2170 01 
[31087655111 3৩৩৪1 09541619158 01 0906 ৩০৭1৮” । এই সময়ে 
একদল মনে বরঠেন সে শিক্ষা সম্পগরিপে ধমনিবপেক্ষ হওয়া 
বাঞ্ছনীয়-কারণ ধের মধ্যেই বা ক: কুসংস্কার, ম্ন্তবমৃখ্তা ও 
তাবৈজ্ঞানিক মনোভাব নিহত থাকে । তার প্রাতিখাদে কেশবচন্দ্র বলেন- 

[6 1111011501091 [020055০0120 17 2274 10010115190 
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6৬101018610, 11 9] 6৫109690 9০081117100) 180 21111012100 
11210090165 11 006 11115 00015 01 1911510109 09001010030) ৬০1৫ 
100 1120 70661 77016 1001 01 0181101১006 21001115117 
ঢ010০01০0. 9০99151% ৮৯০1৫ 1৬০ 510৬৮) 11011921018 210 1৩5 
[0১1119--]1190 01015 200 796101011115 ৬41)101) 210 90119106150 1 
20681 00510011070 40110 118৬০ 0০011 65101151700.৯ 
তান অনুভব করোছিলেন যে দেশবাসীর নোতক ও সামাঁজক চেতনা 
ব্যতিরেকে দেশের মনন্তির সাধনা সফল হবে না ; শিক্ষাই রাষ্রচেতনার উপাদান । 
তাই তান ভাবীঁকালের রাষ্ট্রগ্র্‌ জ্ররেন্দ্রনাথকে শিক্ষার িতারে উৎসাহী হতে 
উপদেশ দেন। শুধু উপদেশ দিয়েই তান ক্ষান্ত থাকেন নি। শিক্ষার 
উন্নয়নে তান এঁ সময়ে যে ভুমিকা গ্রহণ করোছলেন তা আজও স্মরণবোগা । 
সমসামায়ককালে আরও শে দজন মনীষীকে অনুরূপ কাজে অগ্রণী হতে দেখা 
ধা তাঁরা হলেন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত । 
এদেশে অধনা প্রবাঁততি বয়স্ক শিক্ষার আন্দোলন ?তানই প্রথন শর, 
করেছিলেন । কারিগরি শিক্ষার জন্য 10405014] ১০১০০! এবং শ্রমজীবাীদের 
মান।সক বকাশ সাধনকজ্পে নেশ 'বদ্যালয় স্থাপন এবং ৬/০11১101হ হাতা)ও 
[11501001201 প্রাতত্ঠা করেন । নারীশিক্ষার জন্যে ?তাঁন 1০920041 ৯০11০!-এর 
পত্তন এবং উপযোগী অন্যান্য পন্থাও অধলম্বন করেন 1 ।শক্ষার বিভন্ন স্তরে 
তা প্রাথামক কিংবা উচ্চাশক্ষাই হোক অথবা নারণ কিংবা শ্রীমকদের জন্যেই 
হোক--প্রাতিটি স্তরের পক্ষে উপযোগী পরিকজপনা তিন রচনা করেন। শিক্ষা 
বিদ্তারের জন্যে প্রয়োজনীর কর আরোপের প্রস্তাবও 1 নান তুলোছলেন। ৩বে 
নশিক্ষাবাবন্থার সরকারি দায়দায়ত্বের চেয়েও লোকের উদ্যম ও প্রয়াসকে তিন 
বোঁশ গূর্ত্ব 'দিতেন। তার শিক্ষার 'চন্তা ও তৎপরতার মোটামুটি রূপ ছিল 
এইরকম-- 
১. দেশীয় বিদ্যালয়গএলির কাজকর্ম পাঁরদর্শনের জন্যে একজন উপধঞ$ 
পাঁরদর্শক থাকা প্রয়োজন ১ 
২. চাষা ও শ্রামকদের উপযোগা পধপ্তি সংখ্যক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা 
আবশ্যক ; 
৩. জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন 'বজ্ঞান- 
শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত ; 
9. অনন্ত শ্রেণর লোকদের জন্যে পারচালি৩ বিদ্যালয়গুলির উপর 
প্রযোজ্য সরকারি অনদানের নিয়মকানুন 'শাথল করা আবশ্যক ) 
৫. ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকগণের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে চিত্তগ্রাহী বক্তৃতার ব্যবস্থা ; 


৬৮ বাঙালর রাম্ট্রচন্তা 


৬. সরকার সাহায্যে প্রকাশিত সংবাদপত্র বিনামূল্যে গ্রামে গ্রামে বিতরণ 
গ্রামবাসীদের শিক্ষার জন্যে জাঁমদারদের 'বদ্যালয় প্রাতষ্তা ও 
পারচালনায় সযত্ব উদ্যোগ ; 

৮. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনে দেশীবদেশী ধনী ব্যবসায়ী ও 
জমিদারদের কাছ থেকে শিক্ষা বাবদ স্বজ্প পাঁরমাণ কর সংগ্রহের 
আইনানুগ আয়োজন । 

জনাঁশক্ষার ল্বি্ধাথে কেশবচন্দ্র এক পয়সা মূল্যের “সুলভ সমাচার" 

নামে সহজবোধ্য একাটি পান্রকা প্রকাশ করেন । তাছাড়া ছোটদের জন্যে 
তিনিই প্রথম “বালকবন্ধূ* নামে একটি মাঁসক পাঁন্রকাও বের করেন। 
বাড়ীর 'ঝিচাকরদের প্রাত সাধারণত যে ওদাসীন্য প্রদর্শিত হয় ও তাদের 
প্রাতি দুব্যধিহার করা হয়ে থাকে তার সমালোচনা করে তিনি বলেন ষে গৃহ 
ভতাদের জন্যে রিজনী-ব্দ্যালয়” স্থাপন করা প্রয়োজন ।১ * 


উপসংহার 


উাঁনশ শতকের মংদ্কার আন্দোলনের অন্যতম শ্রেম্ঠ নেতা ছিলেন কেশবচন্দ্র । 
মনন ও বাত্তিত্বে তাঁর সমকক্ষ জননেতা সমসাময়িককালে খুব বেশি দেখা 
ধায় না। স্ুরেন্দ্রনাথ তাঁকে বিশ্বের শ্রেন্চ মনীষীদের গণ ও সম্ভাবনার 
আঁধকাএ? বলে মনে করতেন 1১৭ বাঁঙ্কমচন্দ্রও তাঁকে “ুর্রাঙ্গণের শ্রেষ্ঠ গ্‌ণসকলে 
ভাঁষত" বলে আঁিহিভ করেছেন ।২৮ অকালে আকাঁম্মিক মৃত্যু ও জীবনাদর্শের 
কিছুট। িচ্যাতির ফলেই হয়তো তরি সন্তাবনা যথোচিত পাঁরপৃর্তি ও 
স।থকতা লাভ করে 1ন এবং তরি উদ্যমও 'বশেষ ক।ধবকর হর নি। 
রামমোহনের পর বাংলার মননধারা মূলত ভাঙখাদের পথে অগ্রসর 
হয়োছল। সে পথের প্রধান শাঁথক দেবেন্দ্রনাথের শিষ্য ও সঙ্গী ছিলেন 
কেশবচন্দ্র । কিস্তু কেশবচন্দ্র অধিক মাত্রার খবশ্টীণ ভাব্ধারার প্রভাবিত 
হওয়ায় তান দেবেন্দ্রনাথের 1বরাগভাজন হন। তৎকালীন বাংলার "চন্তা- 
নায়কদের তাধিকাংশের মধোই ইউরোপের 'িতবাদ ও দষ্টবাদ যে প্রভাব বিস্তার 
করোঁছল কেশবচন্দ্র তাকে ভাল চোখে দেখেন নি । তাঁর মন অতাধিক স্বজ্ঞা 
ও অতীন্দ্রয় আবেগে আবিস্ট হয়ে পড়ায় পরবতাঁকালে বিদ্বজ্জনমানসে য্যান্ত 
ও বস্তৃতন্ত্রী চিন্তার ক্রমাবস্তারে 'তান ক্ষষ্ধ হন, গোড়ার দিকে তীর মধ্যে 
বে উদারনৈতিক ও প্রগ্গাতিবাদী মনের স্ফুরণ ঘটে তা ক্রমেই 'ভ্তীমত হয়ে পড়ে । 
বস্তুত তান ও তাঁর সঙ্গীদের অপরিণামদীর্শতার ফলে নবাবধান গোম্ঠীর 
বনিয়াদ সংকীর্ণ ও শত্তিহীন হয়ে যায়। তিনি এক নতুন ধরণের পৃরোহিততন্তু 


কেশবচন্দ্ সেন ৬৯ 


গড়ে তোলেন: এবং ব্যান্তিস্বাতম্ত্যকে খব' করে মুষ্টিমেয় কিছ লোককে 
অন্যান্যদের উপর অধিপতোর সুযোগ দেন। "বাঁপনচন্দ্র সখেদে লিখেছেন-_ 

আমরা পতামাতার শাসন অস্বীকার কাঁরয়া যে-যন্তবাদের আশ্রয়ে ও 

ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের প্রেরণায় ব্রাহ্মমমাজে আিয়াছিলাম, কেশবচন্দ্রের মণ্ডলণীতে 

তাহার যথাযোগ্য স্থান ও সম্মান ছিল না ।২১ 
ভাঙন শুধু নবাঁবধান গোষ্ঠীতেই ধরে নি। উপরন্তু তাদের উগ্রতার ফলে 
দেশে এক প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল প্র1তপক্ষ গড়ে ওঠে--সেকথা স্ুরেন্দ্রনাথ তারি 
আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন ।৩) 

আধ্যাত্মক শিন্তার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের অবদান অসাধারণ | প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
ভাবাদশের মিলন তথা সকল ধমের সমন্বয়ে গঠিত এক 'বিবজনীন সংস্থার 
পতাকাতলে প্রেম ও শান্তর প্রতিষ্ঠা এবং মুমূক্ষ মান্ষের মার কজপনা 
[নিঃসন্দেহে মৌলিক ও অনবদ্য । সকল ধর্মই তাঁর কাছে ছিল এশ সতোর 
প্রকাশ ৷ প্রথম দিকে তাঁর অধাত্ক ব্বজনীনতার যে অস্পষ্টতা 'ছল তা 
তাঁর পাঁরণত বরসের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফলে কেটে যায়। সকল ধমের 
নম্ক-_-উপানষদের একেশ্বরবাদ, ইসলামের সামা এবং খনীষ্টধমের ঈশ্বর 
ও মানবের 'পতাপূত্র-প্রতাঘ়ের সমন্বয়ে তিনি মানূঘকে একটি নতুন জাঁবনাদর্শের 
সন্ধান দিয়োছেলেন । নবাঁবধান আদর্শে তিন সকল দর্শন ও ধর্মের আঁধাঁবদযা 
ও ঈশবরতত্রগৃলিকেই শধু সমীন্বত করেন । তাই কেশবচন্দ্রকে সবধিম সমন্বয়ের 
ও বিবজনীনতার সার্থক প্রতিভূ বলা যায়। সব্ধমেরি মৌল 'চন্তার 'ভাত্তিতে 
পরস্পর নির্ভরশীল একটা সজীব মানাঁবক সম্পর্ক "তান গড়ে তুলতে 
চেয়েছিলেন । বস্তুত রামমোহনের আদর্শকেই তান পরিবধিত রূপ 
'দয়েছেন। 

ইমার্সস ও কালহিল পাঠ করেই হয়তো কেশবচন্ট্রের মনে ব্যন্তিপূজা ও 
আতিমানব-তত অঙ্কৃরিত হয়। গতনি মনে করতেন ঘে প্রকৃতির প্রয়োজন ও 
তাঁগদেই এসব মহামানবদের আর্বিভাব ঘটে এবং 1বিশ্বনিয়ন্তার নৈতিক শান্ত 
তাঁদের মধ্য 'দয়ে আভিব্যান্ড লাভ করে ; মহামানবদের আ'বভবি সামাজক 
প্রয়োজনও বটে; তঁরা শান্তি ও মণুন্তর মন্ত্র প্রচার করেন। মহামানবদের 
জীবনে একটি সুরই কেবল অন:রাণত হয়--“আদশের জন্যেই বাঁচা ও মরা ।” 
এখানে হেগেল ও নীটশের অনরুপ চক্তা স্মর্তব্-ষে চিত্তাকে 
ফ্যাঁসবাদের অন্যতম প্রধান উপাদান বলে মনে করা হয়। ভারতের মাটি ও 
জলহাওয়ার় ব্যান্তপূজাঃ অবতারতত্ব ও আঁতিমানবতা নতুন ?কছু নয় এবং 
শ্রীঅরধিন্দ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই প্রীতি গ্রহণ করেছেন। তাই 
ফ্যাসবাদের পক্ষে ভারতভুমি অনর্বর নয়। ব্যান্তস্বাতন্্যে [বিশ্বাসী 
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কেশবচন্দ্র এই স্বধিরোধী ও সংকীর্ণ চিত্তার আচ্ছন্ন থাকলেও স্বেচ্ছাচারণ 
শীক্ুমততাকে তিনি অনমোদন করতেন না। 

মানবের আধ্যাঁত্বক চেতনার স্ফুরণে তাঁর ?ব*্বাস ও আগ্রহ 'ছিল। সমাজ 
সংস্কারের মধ্যে দিয়ে তিনি আধাত্বিক অভ্রান্নাতর প্রয়াস হন। আধ্যাত্বক 
নখজাগরণের ভিদ্কিতে তিন তাঁর সমাজসংস্কারের কর্মপন্থা রূপায়ত করেন। 
প্রভূত গ্যাস ও নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতির দ্বারাই তিনি দেশ ও জাতি গঠন সম্ভব বলে 
মনে করতেন। 

ইংরেজদের তিনি এদেশের অছিরূপে দেখতেন এবং তাদের কাছ থেকে 
সুবিচার চাইতেন ।”- এদেশের সম্পদ আহরণ করে ইংরেজের বিততবাদ্ধি 
[তিনি নিন্দা করেন; সেজনো ইংরেজদের উদ্দেশে বলেন যে এই পাপের জন্যে 
তাদের এবাদন ঈশবারর কাছে জবাবাদাহ করতে হবে। ভারতে ইংরেজশাসনের 
একমান্র কোৌফয়ত হল--“£০০এ 70. ৮০11 ০0? [1014৮ ; মাগেস্টারের 
উন্নাতির জনো ভারতকে শোষণের তিনি সমালোচনা করেন । এখানে কেশবচন্দরের 
চিন্তায় জাতীয়তাবাদশ মনোভাবের 1বশেষ পাঁরচয় পাওয়া খায়। 

এদেশে জাতীয়তাবাদের উৎপাত্ত প্রথমাবস্থার ইংরেজ 'িবতাড়ন বা রাজনোতিক 
চেতনা থেকে হয় নি। নিজের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কাতি সম্বন্ধে গৌরববোধ 
সন্ট থেকেই জাতীয়তাবাদ দানা বেধে ওঠে । একসময়ে দেশটা পাশ্চাত্য 
আচারানষ্ঠানের অনুকরণ ও খনীষ্টীয় মতে ধমত্তিরিতকরণের 1দকে খবই ঝুকে 
পড়োছতা। দেবেন্দ্রনাথ তার শবরুদ্ধে সংগঠিত আদ্দোলনের সন্রপাত 
করোছিলেন! সেই আন্দোলনের দক্ষ নেতৃত্ব কেশবচন্দ্রকে জনাপ্রয় করে তোলে । 
স্থরেদ্দনাথ 'লিখেছেন--6580৮ 00002, 9011 ৬৪১ & £17081 01541715061, 
4 00 15206. 0 াতা। 71] 21707004116 17507170100 1101081) 
1210০1 কেশবচম্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষাকে “বাগত জানিয়েছিলেন ; কিন্তু 
তিনি “দেশের 'বজাতীয়করণের ঘোর িবরোধী” 'ছিলেন।৩২ প্রাক-কংগ্রেস 
আমলে রাজনীতি যখন ম্ুস্পদ্ট দলীয় রূপ পরিগ্রহ করে নি সেময়ে তখনকার 
সংস্কারবাদী আধা-রাজনৈতিক সংগঠনগ্ীঁলর ভূমিকা ও গুরুত্ব ছিল 1বশৈষ 
তাৎপধপূর্ণ। এসব প্রতিষ্ঠান ও তাদেন্ন তৎপরতা দেশের পরবতী" দিনের 
স্বদেশী আন্দোলনের যেন প্‌বপ্রস্তাতি। সুরেন্দ্রনাথের ভাষায়__ 

১০১০1! 16007]]5 170190059] 1৩৮1৬৪1) 15011 80090101008] 1110110 

1৬০ 211 (0110%/30 1) 01৩ 11900 0? 119 ৪7626 1081101781 

11910100106 ৮1171011180 105 19015 10. 016 00110091 2911%10105 ৩ 

9] 1620615--- 1116 20৬106৭ ০06 15521 01180018. ৬105839881 

1161700 17691100 019.078 361। 0১ 62201108171 00 81০21 10 


কেশবচন্দ্র সেন ০১ 


11751117005 0170. 1910917019১ 01092001190 ০৮ (10 ১]0111 01 1৩101717. 

[71 ₹/০]. 10 105 (0175 11910000121 01 15171305 1)45 721 ঘো৫ 

901)05 5 8100 011017৯0100] 01 1১011110105-- ৩ 

তৎকালে রাল্দ্রীয় স্বাধীনতার কথা অচিন্তনীয় ?ছিল। 'বিপিনচন্দ্র ভিন্ন মত 
পোষণ করতেন বলেই হয়তো ছিলখেছেন যে কেশবচন্দ্রে রাববাসরীয় সামাজিক 
উপাসনায় সমগ্র জগতের কল্যাণার্ে প্রার্থনা করা হও ; কিন্ত; স্বদেশের জনো 
করা হত না, রাম্দ্রীয় স্বাধীনতার কথাও বলা হতনা । 'বাপনচন্দ্র রাষ্ট্রীয় 
চৈতনার উন্মেষ-সাধনে রাজনারায়ণ বন্গকে (১৮২৬-১৯০০ ) প্রথম পথপ্রদশক 
বলে মনে করতেন । 

বস্তুত রাজনীতিকে কেশবচন্দ্র ধমেরি একাঁট অঙ্গ ?হসাবে দেখেছেন । 
সরাসাঁর রাজনীও করা তাঁর কাম্য ছিল না। ধমের সঙ্গে যতটুকু সম্পক' 
ততটুকুই এবং তার বেশ রাজনী।ত ?নয়ে তান মাথা ঘামাতে চান নি। একথাও 
অবশা তান অনুভব করতেন যে ধর্মসম্পন্ত রাজনীতিকে বজন করা কোনো 
নামাজিক মানষের পক্ষেই সন্তব নয়। [তান রাজনীতিক ও রাম্ট্রদার্শনিক 
[ছিলেন না। তবে তাঁর মধো পে-সম্ভাবনা ছল প্রচুর । তিনি রাজনশী ততে 
সায় অংশ গ্রহণ করলে বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ হতে পারতেন বলে 
সরেদ্দ্রনাথ আভমত প্রকাশ করেছেন 1১ 
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৩. কেশবচন্দ্র পেন । "জীবন বেদ? । ১৯১০, পৃ৩। 

পুবেত্তি গ্রন্থ । গু ১০৬। 
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/10152, (010210756,92116101, 0318101710102005) 76 991700 001)27072 
৯0105 51242165277 17271211 7677075507706. 60. 05 4101 0112171 
€071109. 1962১ 1. 80. 

1০51110 018170158, 901. 75602765171 71777101904, 7. 99. 

৬. 1১, ৬০29 146090677717771272 12017176001 77704527196], 

1. 4৫. 

যোগেন্দ্রনাথ গন্টেঃ সংকলক ।॥ হ্রলভ সমাটার ও কেশবচন্দের রাষ্ট্র 
বাণ” । খণ্ড ১১ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ । 

10310770 00119810010, ১৬ 17:604£765. 05322, 

1১. ৯.139511. £7১01111081771:01051115 01 7 9511900 00112701-9, ৯011%, 
10707721071. 1১0০0177901 15, 1938, 17. 46. 

76991000020 ১৩7. 10765 171171070- 1904১ এ07. 
যোগেম্দ্রনাথ গুপ্ত । তদেব। খণ্ড ১। 

পবেন্তি গ্রন্থ । প- ২১। 

7০51171 (0110712 ৯017. 017. 011. 1904১ 1). 506. 

1772. 

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত । তদেব। পূ ৩-৪। 

€09০9160 117 /১7)152 00727710 300111১ 0]. 010. 17 ৪৩, 
যোগেম্দ্রনাথ গুপ্ত । তদেব। 1নবেদন। 

91)17070121791]) 73011017102 4 7০711071171 71010711196, 

1. 131. 

ধাঙ্কম রচনাবলটী' ! সাহতা সংসদ সংস্করণ, খণ্ড ২, ১৩৬৯ পৃ ৬৯৮ । 
1বাপিনচন্দ্র পাল । “নত্তর বৎসর £ আগ্জসীবলচরিত? £ ১৯১২, প্‌ ২০৪। 
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২ দৃষ্টবাদী রাষ্ট্রদর্শন ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ 
পরিপ্রেক্ষিত 


উানশ শতকের বাঙালির রাষ্ট্রীচন্তা ও মননধারার ইতহাস্‌ বৌচন্রাময়। ভন্ন 
আদর্শ ও 'চ্তার সামাঁজক ও রাজনোতিক আন্দোলনকে আশ্রয় করে নবযগের 
যেইতিহাস রাঁচত হয়োছিল তার নায়কদের মত ও পথের কোনো মিল ছিল না। 
তাঁরা সবাই মিলে ভাব ও আদর্শের কোনো অখণ্ড ধারা বহন করে চলেন ন। 
তবে এঁ-শতকের ইতিহাস পযলোচনা করলে মনে হয় যে ভিন্ন মত ও পথে 
সবাই একটা প:ণঙ্গি জীবনবোধ ও মূল্যবত্তা সৃষ্টি করতে চেয়োছলেন, যার 
সাহাযো ব্যান্তু, সমাজ ও রাষ্ট্রের 'বক্ষিপ্ত সমসাগ-লির এক সমন্বিত মীমাংসার 
উপনীত হওয়া যায়। রামমোহন, ডিরোজিওপন্থী নবাবঙগদল, দেবেন্দ্র-অক্ষয়- 
[বদ্যাসাগরের তত্ববোধিনী সভা এবং কেশ্বচন্দ্র প্রমখ িত্তানাক জীবনাদশের 
এক-একাটি সূত্র তুলে ধরেছিলেন । এসব সব্রগএলকে গ্রহণ ও বজন 
প্রক্রিয়ায় নজস্ব চিন্তার সহযোগে একাঁট সমাম্বত তত্বের রূপ 'দম্সোছলেন 
বাঙ্কমচন্দ্র। 

এ-তত্বেরই সুরবিস্তার-স্বরূপ বা্কমচন্দ্রের হে দ্বিতীয় ভূমিকা তা ভারতনয় 
রাষ্ট্রচিস্তার ইতিহাসে আঁধকতর তাৎপয্পৃ্ণ। উনিশ শতকের প্রথমাধধে দেশের 
হন্দঃপ্রধান বাদ্ধজীবীদের সঙ্গে বিদেশ শাসকদের সহদয় সম্পর্ক ছিল। 
ইংরেজ শাসনের পরোক্ষ প্রভাবে উদারতন্দ্র' ব্যন্তিস্বাতন্ত্রা ও য্াক্সমুখিতা 
এদেশবাসীর মনে অঙ্কুরিত হয়, নতুন বাষ্ট্রচেতনায় উদ্দীপত সমাজসংসকার 
প্রয়াস ব্লমে জাতীঁয় আবেগ ও আকাঙ্কষার পথে অগ্রসর হয়। ইউরোপের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটায় ফরাসি বিপ্লবঃ আমোরকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, গ্রীস ও 
ইতালির পরাধীনতার অবসানবাতাঁ দেশের জাতীয় আবেগকে পাঁরপৃঞ্ট করে। 
ইংরেজ শাসনের পক্ষ-পুটেই চলোছিল সরকার কাজের সমালোচনা, স্বায়ন্রণাসন 
ও প্রতিনাধত্বমূলক ব্যবস্থা পারষদের দাঁব। সপাহিবিদ্রোহর পর কোম্পানির 
কাছ থেকে এদেশের শাসনকর্তৃত্ব সরাসরি ইংরেজ সরকার গ্রহণ করার পর 
অর্থনোতিক শোষণের রুমাবস্তার, রাজনৈতিক একাধিপত্য, প্রণাসনকমে 
বৈষম্যমমলক আচারণ প্রভাতি কারণে দেশবাসীর 'বিশেষ করে নবোদ্ভুত মধ্যবিত্ত 


58 বাঙালির রাষ্ট্রীচত্তা 


শ্রেণীর সঙ্গে শাসকদের মানিক বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয় । এদেশে বসবাসকারী 
ইংরেজদের দনীণত ও স্বেচ্ছাচার এবং সেইসঙ্গে খষ্টান মিশনারীদের শহন্দুধ্ 
ও ভারতীয় এীতহোর প্রতি বিদ্রুপাত্মক সমালোচনা 'শাক্ষিতশ্রেণীর মনে 
হশনতাভাব সঞ্চার করে। শিক্ষা, অর্থনশাত ও কর্মজীবনের ব্যর্থতায় জাতীয় 
চেতনা ক্রমে নানা সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলিত হতে থাকে । জাতীর চার, 
জাতগয় শন্তি জাতপয় স্বাতন্ষ্যের চেতনায় সমাজের পূবাঁপর এীতহা'সক 
ধিচারের সমত্রপাত হয় । দেখা দেয় অতীতমাখতা ও অতীত এীডহ্যের 
পনর/জ্জীবন-প্রয়াস। জাতির প্রাচীন এীতহোর প্রমাণ ও প্রতিষ্তার জন্যে 
সার্থকভাবে যানি উদ্যোখণ হয়েছিলেন তান হলেন বাঁফমচন্দ্র। দেশের 
নবোদ্ভূত জাতীয়তাবাদী চেতনায় আধ্যাত্মিক স্থুর সংযোজন করে তান দেশের 
উত্তরকালীন রাজনীতির সম্প্রদায়গত মনোভাবের গোড়াপত্তন করেন । 

এখানে উল্লেখ্য থে উাঁনশ শতকে বাংলায় খে রেনেসাঁস আন্দোলন দেখা 
দিয়োছল তা বোশকাল স্থায়ী হয় নি। বাভন্ন ধম আন্দোলনের উদ্ভব ও 
ক্রমাবস্তারে ইহমুখী জীবনবোধ ও বাদ্ধির স্বাধীন চ্চ 'ভ্তমিত হয়ে পড়ে । 
(ডিরোগিওপন্থীদের মধোও আত্মীবশ্বাপের দূঢ়তা ছিল না। ইয়ং বেঙ্গলের 
[শিরোমণি রামগোপাল ঘোষ ও দিগম্বর মিত্রকে তাই দেখা যায় পারবারিক 
দুগণিজার প্রথাকে ফিরিয়ে আনতে । অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম নরতো খণীম্ঠমের 
দিকে ঝোঁকেন। ১৮৮২ সালে কলকাতায় যখন থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির 
একটি শাখা স্থাণপত হয় তাতে 1বাঁশস্ট ভূমিকার অবতীণ“হন ইয়ং বেঙ্গলের 
অন্যতম কর্ণধার প্যারঈচাঁদ মিত্র ও শিঝচন্দ্র দে। তাহলেও ইয়ং বেঙ্গল 
ধূগের খ্যান্তবাদী চভাধারার ক্ষীণ সত্রধরে পরবতাঁকালে কিছ: সংখ্যক 
ইংরেজি শাক্ষত ব্যন্টি ইহমুখী জীধনদর্শনের সম্ধানী ছিলেন। তাঁরা 
ফরাসি দাশশনক ওগস্ত কৌংএর (১৭১৮-৯৬৮৫৭) দৃভ্টিবাদে (8০5101810) 
আকৃষ্ট হন।* তাঁদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচা ও 
ওঁর ভ্রাতা রামকমল, কংগ্রেস নেতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাঁদক 
গরিশচন্দ্র ঘোষ, যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষ প্রমুখ 'বাঁশস্ট ব্যান্তরা 1২ 

দ্টবাদী দর্শনের মূলকথা হল যে মানবমন ঈশ্বরতত্ব ও আঁধাবদ্যার 
দুটি স্তর আতিক্ুম ক'রে, দষ্টবাদণ তৃতীয় স্তরে পেশীছয়। ঈশ্বরতত্বে আতপ্রাকৃত 
কাধকারণ ব্যাখ্যা এবং আরধাবদ্যায় মানবাঁচত্তের অতীত 'বিম্ত শান্তর কজ্পনা 
করা হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গ্রকীতির রহস্যভেদের প্রয়াস দৃণ্টবাদী তৃতীয় 
স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য । তাছাড়া দঙ্টবাদে সামাঁজক গাঁতপ্রকৃতিকে 
সামাগ্িক দ-ষ্টতে বিচার এবং সমাজতত্ব বা স্মাজ্ম 'বজ্ঞানেব সাহায্যে 
মানুষের ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ সত্রনির্ণয়ে গ'্রত্ব আরোপ করা 


পারপ্রেক্ষিত ৭৫ 


হয়। সমাজকে যথোচিত প্রণালীতে নিয়ন্ত্রণ করার কোশল মানুষের আয়ত্তা- 
ধাঁনে আনাই ছিল আসল লক্ষ্য, যাতে মানবজীবন সুখদায়ক হয়ে ওঠে । উল্লেখ্য 
যে কোঁৎএর দম্টবাদ পাশ্চাত্তে উনিশ শতকের বৈজ্জ্ানিক উন্নয়ন প্রয়াসকে 
অনেকাংশে শক্তিশালী করোছিল । 

বৈজ্ঞানিক রীতি ও পদ্ধাঁতর প্রতি মান্াধিক আবেগ সত্বেও কোং মানব- 
সমাজে সঙ্ঘবদ্ধ ধমীঁয় প্রবণতাকে উপেক্ষা করেন 'নি। তরি ধমণচিন্তা 
বৈজ্ঞানিক, এবং তাতে ঈশ্বর অনপাঁস্থত, ঈশ্বরের স্থানে মানব প্রতিমা 
আধাচ্ঠিত। কিন্তু কোঁৎথ যাান্তবাদী দৃষ্টিতে মানবপ্রকীতিকে বিশ্লেষণ করেন 
নি। তাঁর মানবতা নিছক আবেগের উপর প্রারীষ্ভত । প্রতীকের সাহায্যে 
মানবতাকে ফুটিয়ে তোলার তাগিদে শেষাবাধ তান 'বশুকোড়ে ম্যাডোনার 
চিন্র প্রতীক 'হসাবে ব্যবহার করেন । 

বাংলাদেশেও দৃষ্টবাদ ক্রমে একটা ধমের ব্যজনা লাভ করে। কোং হয়ে 
দাঁড়ান একজন খাঁষ। হন্দ: স্তোন্রপাঠ প্রাবন্ট হয়। দণ্টবাদ বাঙাল 
মননজীবনে কমে বিশেষ সমাদরের 'ব্ষয় হয়ে দাঁড়ায় ৷ বাঁহ্কমচন্দ্র ও 'বিবেকানম্দ 
কিছ-কাল দ্টবাদী দর্শনে আঁবন্ট হয়েছিলেন । কিক্তু দষ্টবাদকে যথার্থ 
গ্রহণ ও পরিবর্ধন করেন আচাধ" ব্রজেন্দ্রনাথ শীল । 
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বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় || ১৮৩৮-- ১৮৯৪ 


বাহ্কমচন্দ্রের জন্মের পৃবেহি এদেশে কোম্পানির রাজত্ব কায়েম হয়ে 'গিয়োছিল । 
অনেক বাদাবতণ্ডার পর ইংরেজি শিক্ষারও চলন শরু হয়ে যায়। 'সিপাঁহ- 
যুদ্ধের পর সদ্যপ্রাতচ্ঠিত কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের অন্যতম প্রথম স্নাতক 
হয়েছিলেন বাহ্কমচন্দ্রু (১৮৫৮) । ভেপুটি ম্াজস্ট্রেটের পরে নিষুন্ত হয়ে 
যশোহরে তিনি বহুর দেড়েক শক্ষানাবাঁশ। করেন । সভিল সাভিসের নিয়মান- 
সারে কাঁথি, খুলনা, বারাশত, হগাঁল প্রভৃতি স্থানে বদলির পর সবশেষে 
[তান আলপররে 'নিযস্ত হন এবং ১৮৯১ সালে অবসর গ্রহণ করেন । 

বাল্াকালে পাঁরবারিক পুজাঅর্চনার পারবেশে তাঁর মনে অধ্যাত্মাচন্তার 
বঁজ অঙ্ক'রিত হয় ; মধাজীবনে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও সমাজতত্বের 
গভীর অধ্যয়নের ফলে কছটো অজ্ঞাবাদণী (৪0951০) হয়ে উঠলেও 
পারিবারিক প্রভাবকে তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন ন। পাঁরণত জীবনে সাধু- 
সন্াসীদের সংসর্গে তিনি সম্পূর্ণ আস্তিক হয়ে ওঠেন । তাঁর মনে রাম- 
মোহনের আরোহী পদ্ধতিতে ইতিহাসচিন্তা এবং অক্ষয়কুমারের বিশুদ্ধ 
যুক্তিবাদ একসময়ে 1িশেষ প্রভাব বস্তার করেছিল । আপাতদান্টত্তে ত্রা্গ 
ধমান্দোলন ও সংস্কারপন্থীদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ লাক্ষত হলেও তাঁদের সঙ্গে 
বাঙ্কিমচন্দরের প্রচ্ছন্ন সমধাম“তা অস্বীকার করা যায় না। পক্ষান্তরে সমকালীন 
রামকৃষ্ণ-ীববেকানন্দের ভাবধারা তাঁকে িবশেষ প্রভাবিত করে 'নি। 

ব্রজেন্্রনাথ শীল বলেছেন যে এ সময়ে শহন্দুধম“ পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার 
দট দল দেখা বায় । একটি শশধর তকণংড়াম'ণ, কৃষণপ্রসম্ন সেন প্রমৃখ 
রক্ষণশনলদেরঃ অপরাঁট বাঙ্ছম, চন্দ্রনাথ বস, নবীন সেন প্রমুখ নলিবজীবন' 
পা্রকা-গোম্ঠীর । মিল-স্পেম্সার-ডারউইনের চিন্তায় বাঁৎ্কম হম্দুধর্ম ও 
দশ'নকে ব্যাখা করেন ; 1কম্তু বাঙ্ধমের উপর কোঁৎএর দ্টবাদ (৮9310151517) 
সবাঁধক প্রভাব বস্তার করেছিল---যার সাহাযো 'তাঁন সমাজ ও জীবনের 
প্রাতিট দিকের নতুন মূল্যবিচারে প্রবত্ত হন ।- 

হন্দধমের বিশেষ ব্যাখাসতেই বাঙ্কমের সঙ্গে আদ ত্রাঙ্গলমাজের বিরোধ 
বাধে রামমোহন সম্পকে বাঙ্কমের বিরূপ মনোভাবের পারচয় পাওয়া 
যায়; তার কারণ রামমোহনের সঙ্গে খনীম্টানদের বোশ অন্তরঙ্গতা ।5 তাছাড়া 
রামমোহনের চিন্তায় হয়তো বাঙ্কম তাঁর অভীম্ট অখণ্ড কোনো জীবনতত্ব খ*জে 
পান ?ন, যাথেকে সমাজ ও জীবনের একটা জুস্পম্ট নীতি ও আদশ" পাওয়া 
যায়। বাক্ম চিন্তাশন্তিকে জাগাতে চেয়েছিলেন । সেই কারণে রামমোহনোত্তর 
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আদি ব্রাঙ্গনেতা দেবেন্দ্রকেশবের “আত্মপ্রত্যয়াসম্ধ জ্ঞানোজ্জবালত শুদ্ধ 
হৃদয়” তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হন নি। নবাঁবধানপন্থী কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্ 
মজ.মদারের প্রতি আকৃষ্ট হলেও তাঁদের যুক্তি ও বিচারাববার্জত অতী্ড্রয় 
উপলাষ্ধ ও প্রত্যাদেশবাদকে মানতে পারেন নি। একমাত্র অক্ষয়কুমারের 
প্রাকৃতিক িয়মানদেশিশত য্যান্তবাদে বাঙ্কম অন:প্রাণত হন । 

সবাঁকছ সত্বেও একথা বলা যায় যে ব্রাঙ্গদের সঙ্গে আমলের চেয়ে মিলই 
তাঁর বোঁশ ছিল--বিশেষ করে এইজন্যে যে ব্রাঙ্গধর্ম বলতে স্মানাষ্ট ও সুস্পষ্ট 
কোনো ধর্মমত নেই--তাঁদের 1বভিন্ন দল ও উপদলের চিন্তায় যথেষ্ট পরস্পর 
[বিরোধিতা দেখা যায়। তাই 'বাপনচন্দ্র বলেছেন-_ 


বাঙ্কমচন্দ্র 'হন্দুধম্মের নৃতন ব্যাখ্যার ছ্বারা 'হম্দুধম্স: এবং ভ্রাঙ্গধম্মের 
মধ্যে একটা সমন্বয় প্রাতষ্ঠার চেস্টা করেন 1” 


গোঁড়া হিন্দুদের চেয়ে ব্লাঞ্মদের সঙ্গেই তি বেশি ঘাঁনচ্ঠতা ছিল। বিধবা- 
1ববাহ, বহববাহ রোধ, অস্পশ্যতা বন প্রীত সমাজসংস্কারে তান 
1বরোধিতা করেছিলেন; কিন্তু সেই সকল বিষয়ে তাঁর দূ প্রত্যয় ছিল থে 
আইন প্রবর্তন অপেক্ষা জনচেতনা সৃষ্টিই হবে অধিক কার্যকর । তিনি মনে 
করতেন জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ঘথোঁচিত চেতনা সন্ট হলে মানুষের মন 
থেকে এসব সামাজিক সংকীণণ্ডা স্বতঃই 'বদারত হবে। ছাত্রজীবনে 
“সংবাদপগ্রভাকর" পাঁত্রকায় রচনা প্রকাশের সমত্রে প্রভাকর-সম্পাদক ঈ*্বরচন্দ্ু 
গুপ্তের সঙ্গে তরি ঘানষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে । বাঙ্কমচন্দ্রের 'চন্তায় গপ্তকাঁবর 
1বশেষ প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবেই হয়তো বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ 
আন্দোলন 1বষয়ে বঙ্গিমচন্দ্রের ভিন্নাচত্তা দানা বাঁধে । 


ধর্ম ও হিন্দ.ত্বের তান পৃথক ব্যাখ্যান করেছেন৷ দার্শানক হীরেন্দ্রনাথ 
দত্তের মতে বঙ্গিমচন্দ্রের হিন্দ্‌-প্রত্যয় বোঁদক নর ; কারণ তাতে বাঙ্কমের উন্তি 
অনুযায়ী “সতের ও চিতের উপাসনার, অথাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিল” ; 
তাঁর 'হন্দ-ত্ব প্রত্যয় ওপ'নিষ্দও নয়, কারণ সৈখানে “চিত্তরঞ্জিনী বাত্ত সকলের 
অন:শসলন ও স্য্যার্তর পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্মের কোন ব্যবস্থা নাই” ; 
তাঁর 'হন্দত্ব ব্‌দ্ধের জ্ঞানময় ও ধ্যানময় ধম্ম+ও নয়, কারণ “বোদ্ধধম্মে উপাসনা 
নাই। বৌদ্ধেরা সং মানিতেন না। এবং তাঁহাদের ধম্মে আনন্দ ছিল না।” 
তাহলে বাঁঙ্কমচন্দ্রের হিন্দ-তবের প্রত্যয় দক 2 তিনিই বলেছেন-- 


এই তন ধম্মে'র একটিও সাঁচ্ছদানন্দপ্রয়াসী 'হন্দজাতির মধ্যে অধিক 'দিন 
স্থারী হইল না। এই তিন ধন্মের সারভাগ গ্রহণ কারয়া পৌরাণিক 
হন্দুধম্ম" সংগঠিত হইল । তাহাতে সতের উপাসনা, 'চিতের উপাসনা, 
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এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পারমাণে আছে। বিশেষ আনন্দভাগ 

1বশেষর্‌পে স্ষ্ীতপ্রাপ্ত হইয়াছে । 

বাঙ্কমচন্দ্রের হিম্দ,-প্রত্যয় সম্পর্কে রমেশচন্দ্রু দত্তর (১৮৪৮-১৯০৯) 
আভমত হল-_ 

ধান হিন্দ ধম্মের যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন? আমার মতে 

তাহা আধূনিক সময়ের একটি লক্ষণ--একটি হন স্বরুপ । অনৈক্য স্থলে 

এঁকা-সংঘটন, অনদার মত ও আচারের শ্থলে উদার মত ও আচার সংস্থাপন, 

1নজর্ব অনূষ্ঠানের স্থলে প্রান ধম্মেরি সঞ্জীবনী-শান্তি প্রচার করণ, 

আক্জঞানতাব ও মূর্খঙার স্থলে হন্দধন্মেরি জ্ঞান বিতরণ, অবনাতর স্থলে 

উন্মাতর পথ প্রদশশন-এইরূপ ইচ্ছা, এইরূপ ভাব, এইরূপ আশা আজ 

বঙ্গ সমাজে কিছ; কিছ অনুভূত হইতেছে । বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম সম্বন্ধীয় 

গ্র্গূল এই ইচ্ছা, এই ভাব ও এই আশার বিকাশ মান্ত্র।৬ 

প্রণঙ্গত একটি কথা উল্লেখা যে বাঙ্কমচন্দ্রের চিন্তায় স্বাবরোধিতা বা 
পাঁরবর্তন ঘটেছে বিগুর । সেকথা 1ত।ন নিজেই বলেছেন-_ 

আমার জীবনে আম অনেক ীবষয়ে নত পরিবর্তন করিয়াছ--কে না 

করে "মত পরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি অনসম্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। 

যাহার কখন মত পাঁরবর্তন হয় না, তিনি হয় অন্রাত্ত দৈবজ্ঞানাবাঁশষ্ট, নয় 

বণদ্ধহীন এবং জ্ঞানহীন |? 

প্রথম জীবনে যেমানুষ স্বভাবতই ছিলেন যুক্তিবাদী নবীনতার অনরাগা, 
পাঁরণহ বসে তিন হয়ে পড়েন প্রাচীনতার পক্ষপাতী । নবাঁন বয়সে মিল ও 
বেনথামের প্রভাবে ?তান “সামা? গ্রন্থ রচনা করোছিলেন। পরে গনজেই তার 
বপরীত মত প্রকাশ করেন। এমনাক আধকার-ভেদ স্বীকার করে বলেন, 
“নকলে তুল্যরূপে মোক্ষাধিকারী নহে।” গাধ্যান্তা সাজের অনুসরণে স্্রী- 
পৃরুষের সমানাধিকারেও তাঁর বিশেষ অনুমোদন ছিল না। তবে নারীকে 
(তান ধঘোচিও মঘাঁদা দিতে কাপ করেন 'ন। 

বেনথামের হিতবাদ (011115.:12111511), মিলের বক্তিবাদ (]২81101:01517) 
ও স্পেন্পারের অজ্ঞাবাদ (১1709110152) বাঙ্কমচন্দ্রের ।চত্তায় একপময়ে যতই 
প্রভাব বিস্তার করে থাকৃক নাকেন তান কোনোঁদনই যথাথ' নাস্তক ছিলেন 
না। স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে তিনি মনে করতেন যে এঁ শব্দ দ:টর দ্বারা কোনো 
স্থান বোঝায় না--অবস্থান বোঝায় । রামমোহনের পাশ্চান্ত/ জ্ঞানাবজ্ঞান ও 
প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদের সধীমগ্রণাচিন্তা ও প্রয়াস উত্তরকালে বাঙ্কমচন্দ্রের কেও 
ধর্থনত হয়েছে- 

যেদিন ইউরোপপীয় বিজ্ঞান ও শিপ, এবং ভারতবষেরি এই নিত্কাম ধর্ম 


বতৎ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭১১ 


একান্ত হইবে, সেই দিন মনষ্য দেবতা হইবে । তখন এঁ বিজ্ঞান ও ?শিজ্পের 

নন্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।” 

প্রাক-বা্ঈম বাংলার মননধারায় সবারই দস্ট পড়োঁছল ইহজীবনের পুন- 
শঠিনে-ধমণ্ মতি ও ঈম্বরাঁচন্তার কাজ হয়ে গিয়েছিল, বাঁক ছিল কেবল 
জীবনাচারের দকা9-যেন বাক্কমেরই দান্টদানের অপেক্ষায় । তাঁর সঙ্গে 
সমকালীন বিদগ্ধ সমাজের মতের মিল হুল না। গতানুগতিক ধারা থেকে 
স্বতন্ত্রপথে নিজের ভাবনাচিন্তাকে মন্তি দেবার জন্যে “বঙ্গদশনি' পত্রিকাটির 
সাহাষ্য 'িয়োছলেন। রুমে তাঁকে ও তাঁর এ পান্রিক্কাঁটকে ঘরে একাঁট 
লেখকগোত্তী গড়ে ওঠে । গানুকাটি বোশ দিন চলে নি। ১৮৮৪ সালে 
[তান “নবজীবন” ও প্রচার" নামে দ:ট পাঁন্রকা বের করেছিলেন এবং পে- 
দ-টর মাধ্যমে স্বকীয় পদ্ধাততে ধম ও দশ নচচয়ি প্রবৃত্ত হন। 

তত্বগতভাবেই 'তাঁন চিন্তা করেছেন, যাঁন্ড খখজেছেন, "কন্তূ হাতেকলমে 
প্রয়োগের চিত্তাও চেচ্টা--অথধি ধর্মপ্রচার, সমাজসংস্কার কিংবা দলগঠনের দিকে 
তান যান 'নি। তবে তাঁর চিন্তা ও সাধনা থে সবধি্শে একক ও আত্মকোণ্দ্রিক 
ছিল তা নর! প্রকারান্তরে “বঙ্গদণণন' পান্রকা সংগাঁঠিত তৎপরতার মতো 
তৎকালীন বাংলার একদল পাণ্ডত ও মনীষীকে একসূন্রে আবদ্ধ করেছিল । 

রামমোহনের পরবতীর্কালে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির সাধনা ছিল 
বৌঁচন্্যে সমৃদ্ধ, কিন্তু পরম্পরাবাচ্ছন্ন ; নব্যবঙ্গদলের সমাজকল্যাণকর্মে 
বক্তিধাম তা, অক্ষয়কুমারের প্রভাবে ব্রাহ্মধমের লক্ষ্য-পাঁরবর্তন, রাজেন্দ্রলাল 
মন্ত্রের বজ্ঞানসাধনা, তব্ববোধিনী গোষ্ঠীর সংঘত তত্বালোচনা। ?হন্দ্‌দের 
সঙ্গে খষ্টানদের [বরোধ, ইংরোজ 'শক্ষার প্রবর্তন ইতাঁদর মধো দিয়ে 
বাঙাল জনাচত্তের বিকাশ 'বাক্ষপ্তভাবে এাগয়ে চলোছল । বাঁভন্ন ধানায় 
প্রবহমান সেইসব খন্ডপ্রয়াস বাঙ্কম-পর্কে এসে সমন্বিত রূপ পাঁরগ্রহ করে । 
রামমোহনোত্তর বাংলার জীবন ও মনন ছিল পাশ্চমী ধারায় প্রভাবিত। 
ফলে দেশের জনসমাজ 'দ্বধধাবিভন্ত হয়ে পড়ে । একদল ছল পাশ্চমী শন্ষারর 
প্রাগ্রনর, কিদ্তু বৃহৎ দলটি সে-শিক্ষার বণ্চিত থাকে । শিক্ষিত বাঙালির 
বাংলা সাঁহত্যে রুচি ছিল না। অক্ষয়কুমার, 'িদ্যাসগর, রঙ্গলালের রচনা 
স্কলপাঠ্য হিসাবে পাঁরগণিত হত, মাইকেলের সাহিত্য সমাদর পেলেও 
“সেকালের সাধারণ ইংরাজি 'শাক্ষত বাঙালীর পক্ষে মাইকেলের আমন্রাক্ষর 
সোজা ছিল নাঃ বুঝা কঠিন ছিল।” ব্রাঙ্ধঘূগের সাহিত্য বলে আঁভাহত 
তখনকার সাহত্যের লক্ষা ছিল “ব্যার্তগত চাঁরত্ে শহ্ধতা নাধন এবং বািগত 
স্বাধীনতার প্রেরণায় স্মাজ সংস্কার” ।৯ ব্রাঙ্গদের সেই আদর্শ আনেকটা 
গোম্তীগত সংক্ীরণ্ণতায় ছিল আবদ্ধ; তাঁদের ধর্ম ও সমাজনংসকারের 


৮০ বাঙালির রাম্ট্রাচন্তা 


আন্দোলনে যে-সব সাধারণ মানুষ যোগ দেন নি বা দিতে পারেন নি তাঁরা 
বাংলার নবচেতনা থেকে 'বাচ্ছন্ন থেকে যান । বাস্কমচন্দ্র দেশের সেই 'দ্বধারাকে 
যুক্ত করার প্ররাসী হন। সোঁদনের 'শিক্ষত মানুষের সঙ্গে বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে 
বাংলা সাহিতোর মেমন সংযোগ ঘটে, তেমনি সাধারণ মানের সঙ্গেও 
জ্ঞানাবত্দানের যোগসূত্র সচিত হয়।১৯০ ধৃনক পাঁহত্যচচা বা সংবাদ 
পাঁরবেষনের জন্যে পান্রকাটর সুষ্টি হয় নি। ইতিহাসের গাঁতীনর্য়, জাতীয় 
ধারার মূল্যায়ন, বিজ্ঞানচচ? সমাজবিজ্ঞানের অনধাবন এবং সেইসঙ্গে বাংলা 
ও সংস্কৃত স্াহত্যের আলোচনা বঙ্গদর্শনে নিয়মিত প্রকাশিত হত। সেই 
সব রচনার মধ্যে 'চন্তাগত এঁক্য প্রকাশ পেত; আর বাঙ্কমচন্দ্র ছিলেন সেই 
একতার মধ্যমণি । বঙ্গদর্শনে প্রকাঁশত বিষয়গুলি ছিল মোটামটি তিন 
ধরনের--১. বশ্লেষণধমণী? অথ ধর্ম) দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস 
ইত্যাদির ব্যাখ্যান ও তাঁত্বক পধলোচনা; ২. গোৌরবোদ্দীপক, অথাৎ 
1বভন্ন 'বষয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে দেশবাসীর কমেদ্যোগ ও গৌরববোধ জাগ্রত 
করা এবং সাহস ও বাঁধের উন্মেষপাধন ; ৩. সাহিত্যচচাঁ। যাঁদও 
বঙ্গদর্শনের মেয়াদ ছিল মাত্র চার বছরের তবু তারই মধ্যে বাংলার ভাব:ক- 
সমাজে একটা জীবনবোধ ও স্থায়ী মৃল্যবত্তা সপ্চারত হয়। বা্কমচদ্দ্রের 
বঙ্গদর্শনকে থরে সোঁদন দেশের যেসব জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ ঘটে তাঁদের 
মধো ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র, রামগাঁত ন্যায়রত্ু, রাজকৃষষ মখোপাধ্যায়, 
রামদাপ সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় লালাবিহারী দে, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
দ্বিজেন্দ্রনাথ গাকুর প্রম,খ 'চন্তানা়কগণ । এ'দের সকলেই যে সাহত্যাশজ্পী 
ছিলেন তা নয়, কস্তু পাঁণ্ডত্য ও মননশঈলতার ?িবচারে এরা নিঃসন্দেহে 
উচ্চস্থানের আধকার)। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন সম্পকে মন্তব্য 
করেছেন_“বাঙ্ঈমের বঙ্গদর্শন আঁগর। বাড।গীপ ধর একেবারে লট 
কাররা লইল ।”** 

বাঙ্কমচন্দ্রু সযসামায়ক কোনো আন্দোলনে প্রকাশ্যতাবে যোগ দেন 1ন। 
অন্যান্য 'চস্তানায়কেরা তত্ব আলোচনা৷র সঙ্গে বখন সংস্কার-আন্দোলনে সায় 
সে-সময়ে তান ধুব আদরের বিশুদ্ধ আত্ুক গবেষণায় নিম্ন । দল গঠন, 
ধর্ম-প্রচার বা সমাজসংকারে তাঁকে স্ধাসার নামতে দেখা যায় নি। হয়তো 
চাকরির কাজে বোশর ভাগ সময় মফস্বলে ঘোরাঘুরি করা ও আটকে থাকার 
দর্‌ন গঠনম.লক কমণ৬ৎপরতায় তাঁর পক্ষে জাঁড়িত থাকা সম্ভব হয় নি। ছাড়া 
সরকার চাকুরে হওয়ার ফলে পাছে সরকারের রোষনজরে পড়েন সেই আশঙ্কায় 
রাজনীত সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে 'লখতেও 'ছ্িধাগ্রস্ত ছিনেন। শন্ভূচন্দ 
মুখোপাধ্যায়কে তনি এক পত্রে লখোছিলেন-- 


বাঁঙকমচম্দ্র চট্রোপাধ্যায় ৮১ 


1 ৮7076 18100 0 01101955 0০00140 (155171১৮901 03 3717০ 10 
[0050 0176 10015780101 07 4৯00109-9901701917 2828151 ০1০9০901- 
19৩. 1181 19 9/1)5771151107571072 17905 110015 06 0০116109 10 01.৯৩ 
বঙ্কিমচন্দ্র জাীবনকালেই দেশের রাজনোৌতিক আন্দোলন সংগঠিত 
রূপ লাভ করেছিল। তার সঙ্গে তান পরোক্ষ সংশ্রব বজায় রাখতেন। 
ইপ্ডিয়ান আসোসির়েশন প্রাতিষ্ঠাকালে (১৮৭৬ ) তিনি একাঁট শভেচ্ছাবাণ 
পাঠিয়েছিলেন । অনেকে তাঁকে নবগঠিত কংগ্রেসের বিরোধী বলে মনে করতেন । 
কংগ্রেসের বিরোধী না হলেও তার কম'তৎপরতা সম্পর্কে তিন স্বতম্ত্র মনোভাব 
পোষণ করতেন-_- 
কংগ্রেসের প্রতি আমার সহানভত নাই, একথা আম কখনই বাঁলতে 
গারি না-উহার উদ্দেশ আতি মহৎ, তাঁদ্বষয়ে কাহারও কোন দন্দেহ 
নাই ; িল্তু বে গুণালীতে উহার কাষন পরিচালিত হইতেছে, আজ 
পযন্ত উহা সাধারণের যোগদানের উপধয্ন্ত হয় নাই । উহার সমস্ত 
আন্দোলন যেন ক্ষণস্থায় ও জঞ্ঃসারশ-ন্য বাঁলয়া প্রতারমান হয় । উহা 
এখনও সমস্ত দেশের লোকের সাধারণ সম্পান্ত হয় নাই । দেনেত সাধারণ 
লোকাদগকে দরে ও তন্ধকারে রাঁখতা কাতগর শিক্ষিত লোফের আভপ্রায় 
অনুরূপ কাষ/ সতধত হইলে কখনই উহার গৌরব বাদ্ধ 5 হইবে না এবং 
দেশের লক্ষ লক্ষ লোক কখনই উহ আবশাকতা ও মহত্ব অন ভব করিতে 
সমর্থ হইবে না" 15 হ 
উপরের উদ্ধৃতি থেকে দেখে, নবোদ্ভূত দলশীর রাজনশীত সম্পর্কে তার 
সমাক ধারণা ও গণতান্ত্রিক চেনার গারিচয় পাওয়া ধায় । বাংলার সমকালীন 
বাপ্ধজীবীদের মতো [তিনিও সপাহিবদ্রোহকে স্মর্থন করেন নি। আবার 
দশনবন্ধ্‌ মিত্রের একান্ত বান্ধব বাঙ্কমচন্দ্র নীলকরদের অতাচার প্রত) 
করেও সেশবষয়ে নীরব থাকেন । এখানে রামমোহনের সঙ্গে তার কিছুটা 
ধমূল দেখা যায়, দিও রামমোহন জন আ্যাডাম প্রবাতিতি সংবাদপত্রের স্বাধীন ভা 
সংকোচন-নীতর প্রথতবাদ করোছিলেন ; 1কম্তু বাঙ্কমচন্দ্র গলটনের “ভানকিলার 
প্রেস আযান, ১৮৭৬৮ বতকের সময় দেশনয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার 'বরুদ্ধে 
আভমত প্রকাশ করেন ।১ অন্যদিকে রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের মতো তাঁনও 
ইংরেজশাসনকে অন্তত সাময়ুকভাবে স্বাগত জানিয়োছিলেন। 
বাঙ্কমচন্দ্রের সাহিত্যিক সংজনশখলতা মোটামটি ?তনাট পথায়ে বিভন্তু। 
প্রথমটি অপাঁরণত িম্তা ও রোমান্টিক উপন্যাসের যুগ । িংবাদপ্রভাকর? 
পাত্রকায় বাল্যরচনার শুর; (১৮৫২) এবং 'দুগেশিনম্দিনী'র (১৮৬৫ ) প্রকাশসহ 
“বঙ্গদশন" পাঁত্রকার আবিভবৈর (১৮৭২) প্রাক্কাল অবাধ এই পারের বিস্তার ॥ 


৬ 


৮২ বাঙালর রাস্ট্রাচন্তা 


এই পষয়ে 'চম্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র দেখা দেন নি । বঙ্গদর্শনের প্রকাশকাল থেকে 
“আনন্দমঠ” (১৮৮২), রচনার পূববিতর্ঁ সময়কে "দ্বতীয় পযয়ি বলা চলে । এই 
পর্বে ধবষবক্ষ” (১৮৭৩) কৃষ্ণকাম্তের উইল" (১৮৭৯) গ্রভীতি সামাজিক উপন্যাসের 
সথ্যে বিঙ্গদেশের কৃষক” (১৮৭২ ), দাম্য? (১৬৭৯ ), পবজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫ ), 
ফকিমলাকান্তের দপ্তর” (১৮৭৩ ), গলোকরহস্য” (১৮৭৪), পবাঁবধ প্রবন্ধ” ( ৯৮৮৭ ) 
প্রভৃতি প্রকাশিত হয় । এইসব রচনায় তাঁর দর্শন, রাজনগাঁত, সাণৃহত্য, ইতিহাস 
ইত্যাদি বিষয়ক চম্তার প্রথম পরিচয় মেলে। বস্তুত এই পষয়িটিই তাঁর 
মননশীল জীবনের সার্থক পাঁরচয় বহন করে । আনম্দমঠ (১৮৮২ ) থেকে 
জাঁবনের শৈষাবাঁধ তৃতীয় পি বিস্তাত। দ্বিতীয় পযয়ে বঙ্গদশনের প্রকাশ 
যেমন এক এীতহা'সক ঘটনা, তৃতীয় পষয়ে তেমনি “প্রচার" পীত্রকার প্রকাশনও 
( ১৮৮৪) তাঁর অপর এক কৃতিত্বের পাঁরাঁচিতি। উন্ত পযঁয়েই তাঁর রাজনোতিক 
চিন্তাধম্ঁ” তিনটি উপন্যাস “আনন্দমঠ" ও “দেবীচোধুরাণী' (১৮৮৪) এবং 
“সীতারাম” (১৮৮৭) প্রকাশিত হয়। মানাঁসকতার ক্রমাববর্তনে এইসময়ে 
তাঁর চিন্তায় আমূল পাঁরবর্তন দেখা দেয়, যার পারিণতি “কৃষ্ণচারব্র' (১৮৮৬ ) ও 
ধম্মতত্ব' (১৮৮৮) গ্রহ্ছদযটতে ভপরিস্ফুট । 


£ ।হহাড টিকা 


বাঙ্কমচন্্ জাগা তক গাতশশলতা ও ঘটনাপরম্প্রার পশ্চাতে সৎ, চিৎ ও আনন্দের 
আঁচ্তত্ব নিশি করেন । জগতে খা 1কঙ্ছ বিদামান বা সভা বলে প্রতীয়মান তা 
সেই নৎ-এর প্রকাশ ; জাগাঁভিক প্রারূঠার ঠবশত্খলার মধ্যে শহঙ্খলা, বহত্বের 
মধ্য একা) একতান অনুরাণিত হওয়ার পিছনে এক অনন্ত ও আনিব'চনীয় শান্ত 
বিদামান--যা থেকে গব*্বচরাচর জন্মায়, যার সাহাযো কিয়াশশীল হয় এবং 
পরিণামে তারই সঙ্গে লীন হয়ে যায়__সবকিছুই সেই িতের উপর ানিভরি 
করে। সতে যে চিতের পাস্তত--তারই প্রভাবে জাগাঁতিক শৃঙ্খলা ও তাতেই 
জিবনের সার্থকতা এবং আনন্দযনন্ত সেই সার্থ কতায় জীবের জুখ বতয়ি । 

যে-জীবে এ প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম চরমোৎকর্য লাভ করে, সাঁচ্চদানম্দ 
সেক্ষেত্রে মহোজ্জহল, তানই ব্রদ্ষেব স্বার্প্যাসিদ্ধ। তিনিই মত্ত ! বঙ্থিমচন্দ্রের মতে 
মানৃষেত্র সহজাত সকল বত্বিসমূহের অনুশীলন দ্বারা সমাক বিকাশ, পরিণাতি 
ও সমন্বযই ধমেরি লক্ষ এবং তিনিই আদর্শ পুরুষ যাঁর সকল বাতি 
বিকশিত, পরিণত ও সামঞ্জস্যময়। এই অবস্থাকেই প্রকৃত মনষ্যত্ব বলা হর, 
এখানেই মোক্ষ । তাঁর মতে ধিম্মেরি সার ০এ1০-কষণি-মানববাত্তিরি 
উত্কর্ষণই ধর্ম ।” 


বঞ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮৩ 


বাঙ্কমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর এক, কিম্তু তিনাট পৃথক সততায় 
তান বিভন্ত । সেই '্িসত্তার একজন করেন সৃজন, অন্যজন পালন ও অপরজন 
ধ্বংস করেন। তাঁর এই বোদক ব্রিদেব প্রত্যয়কে তান িজ্ঞান-সম্মত 
বলে মনে করতেন। এই জগবব্যাপী সবন্্ঁ সর্বকার্ষে এক অনন্ত, 
আচন্ত্য ও অজ্দেয় শান্ত আছে--যা সমস্ত 'কছুর কারণ এবং বাহর্জগতে 
অন্তরাত্মার স্বরূপ । বঙ্কিমচন্দ্র উপাঁনষদকাথত সৃষ্ট-তত্ের সাহায্য নিয়ে 
বলেছেন-- 
জগদনশ্বর এক 'ছিলেন, বহ্‌ হইতে ইচ্ছা কাঁরয়া এই জগং সষ্ট কাঁরলেন, 
ইহা প্রাসদ্ধ অছ্ৈতবাদের স্হূল কথা""'ইহাই প্রাসিপ্ধ 2৮০19000-বাদের 
স্থল কথা । এক হইতে বহ- বাঁললে' কেবল সংখ্যায় বহ বুঝায় না-- 
একাঙ্গিত ও বহূঙ্গত্ব বঝিতে হইবে । যাহা অভিন্ন ছিল, তাহা ?ভন্ন 
'ভন্ন অঙ্গে পরিণত হয়-* কেবল জড়জগৎং সম্বন্ধে এই নিয়ম সত্যঃ এমন 
নহে। জড়জগতে, জীবজগতে, মানসজগতে, সমাজজগতে সবর্তন্র ইহা 
সত্য । সমাজজগতের অন্তর্গত যাহা, সে সকলেরই পক্ষে ইহা খাটে ।-£ 
বাঙ্কমচন্দ্রের “কুফণচরিন্র” গ্রন্থঁটিকে অংশত প্রত্নতত্ববিষয়ক বলে গণ্য করা হয়। 
গ্রন্থটিতে ধমণতত্বের সঙ্গে প্রত্ৃতত্বও আছে । তাতে তিনি মহাভারতের এীতহাসিকতা 
দার্শয়েছেন । তরি মতে মহাভারত নিছক কজ্পনাপ্রসূত মহাকাব্য নয়, 
ইতিহাসও । কারণ কৃষ্ণের উল্লেখ মহাভারত ছাড়া 'বিভিন্ন সময়ে লাখিত 
পুরাণগৃিতেও পাওয়া যায় । কৃষ্ণ চরিঘ্র্টি তাই কবিমনা ভাবুকের কজপনাজাত 
রুপকমান্র নয়। প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন যে ধগবেদে কৃষের উল্লেখ পাওয়া 
গেলেও তাঁনই বন্দাবনের কৃষ্ণ বাসুদেব কিনা সেকথা বলা শন্ত। হারেন্দ্রনাথ 
পূরাণান্তর্গত কৃষ্ণবংশের একটি বংশলাতিকার উল্লেখ করেছেন। এ-প্রাসঙ্গে 
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৮৪ বাঙালির রাস্ট্রচন্তা 


বাঙ্কিমচন্দ্র অবতারবাদে বি*বাসী ছিলেন । তিনি শ্রীকৃঞ্কে ঈশ্বরের অবতারর্‌পে 
জবান করতেন। কিন্ত্ত ভগবানের মনুষ্দেহ ধারণ সম্ভব কিনা এবং তার 
প্রয়োজনই' বা কি সে-সম্পকে বাঙ্কমচন্দ্র বলেছেন-_ 
সম্পূর্ণ ধম্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্ত; 
নরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না ।-.'অতএব যাঁদ ঈশ্বর 
স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের 
আলোচনায় যথা ধম্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জনাই 
ঈশবরাবতারের প্রয়োজন ।-**এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া 
শরশর ধারণ করিবেন, ইহার অসন্ভাবনা কি ?*? 
তবে কৃষ্ণচাঁরত্রে ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা অপেক্ষা কৃষের মানবচরিত্র উদ-ঘাটন 
করাই তাঁর উদ্দেশ্য ঠছিল। বাঁঞ্কমচন্দ্রে স্বধর্ম ও বণশ্রিম 'বষর়ক প্রত্যয় 
দটও বোঁশষ্ট্যপর্ণ। তিনি বলেছেন যে স্বধর্ম ব্যাপকার্থে গীতায় প্রযন্ত 
হয়েছে, কারণ গ্তার উপদেশ সংকীণ“ ও লীমাবদ্ধ নয়, পার্বভোম । তাঁর 
কথায়--“ইহজীবনে যে যেকম্মকে আপনার অনূষ্ঠেয় কর্ম বাঁলয়া গ্রহণ 
ক'রিয়াছেঃ তাহাই তাহার স্বধম্ম” ৷ গাঁতার ব্যাখ্যানে তানি বলেছেন-- 
রাহ্ষণ, ক্ষান্রয়, বৈশ্য ও শুদ্রের যে সমষ্টি, তাহা পৃথিবীর লোকসংখ্যার অত 
ক্ষদ্রাংশ- অধিকাংশ মনূষ্য চতুবর্ধণের বাহর ; তাহাদের স্বধম্ম নাই ? 
জগদীম্বর 1ক তাহাদের কোন ধম্ম” ঠবাঁহত করেন নাই 2-"য়েচ্ছেরা ক তাঁহার 
সন্তান নহে ? ভাগবত ধম্ম এমন অন.দার নহে ।*ত 
সমকালীন যগের দাবিতে বাঁত্বমচন্দ্র প্রাচীন সংস্কাীতি ও অতীতের দিকে 
তাঁকয়োছলেন। কিন্তু অতীতের প.নঃপ্রতিষ্ঠায় তিনি বর্তমানকে অস্বীকার 
না করে উভয়কে প্রয়োজনানযায়ী সমাম্বত করার প্রয়াসপী হন। স্বর্ণময় 
জতাতকে তন দেশ ও কালের অতাঁত পরম তু বলে উপলাধ্ধ করতেন । এবং 
সে চেহনায় দেশ-কাল নিবি শেষে পরমতত্বের প্র তজ্ঠায় ?ি*বাসণ 1ছলেন। 


ঢ এ ১ চিন রর ত্র? 


বাত্কমচন্দ্ের দারশ্শীনক প্রতায়গ:লি তাঁর ধম্মতত্ব' গ্রন্থাটতে সবাঁধিক পাওয়া 
যায়। অন্যান্য লেখাতেও তাঁর দাশশনক মতামত ছড়িয়ে আছে; তিনি 
সমন্বয়ধমীঁ ও সম্পূর্ণ এবাট জীবনদর্শন রচনার প্রয়াসণ হয়োছলেন। তাঁর 
চন্তাভাবনা গভীর পাণ্ডিত্য ও দার্শানক মননশশীলতার পরিচায়ক ৷ প্রতখচোর 
নবলধ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে তিনি নিচ্কাম ধম" তথা ভারতের সন্যতন 
জবনাদর্শকে নবর্‌প দিতে চেয়োছলেন। পাশ্চাক্যের দাশশনক চিন্তাধারা 


বাঁৎকমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ৮৫ 


তান গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তাঁর উপর পাশ্চাত্য দাশশীনকণের প্রভাব 
সর্বক্ষেত্রে শেষাবধি স্থায়ী না হলেও তা তাঁর মানাসকতার পারশশীলনে বিশেষ 
সহায়তা করে। 

শাক্ষত বাঙাণলসমাজে “পাঁজাঁটভিজম" ও “ইউাটিটারয়ানিজম” মতবাদের 
দ্রুত বিস্তার ঘটায় “তত্ববোধিন?' পান্রিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়| তত্ববোধনীতে 
রাজনারায়ণ বশ্ু বাঁঞ্কষমচন্দ্রকে সরাসরি "জঘন্য কোম:5: মতাবলম্বী” 
বলে 'নন্দা করেন; এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে ওগস্ত কোৎ-এর 
দৃষ্টবাদ এক সময় বাঙালি 'বিদগ্ধসমাজকে 'বশেষভাবে প্রভাবত করেছিল । 
বত্কিমচন্দ্রও দিলেন এই প্রভাবতদের একজন--তখন তাঁর বয়স ও মন উভয়ই 
অপাঁরণত । কোঁধিকে তান আদর্শরপে জ্ঞান করতেন । কোঁৎএর মতবাদে 
মানাঁবক চিন্তাধারায় তিনটি ক্রম-পধায়ের কথা বলা হয়েছে--107501051091 
[01110911108] 2100 (100 1)09111%৩ 01 50101)110” 1 ভারতীয় চিন্তার 
ধারানহসারে যাকে গাধিদোবকঃ আধ্যাত্বক ও আধভোঁতিক বলা যায়। 
প্রথম পধাঁয়ে মান প্রকৃতিন সবকিছু: বিষয়ের সঙ্গে এক-একটি দেবদেবীকে যুক্ত 
করে । ছ্িনীয় গষ়ে এ-সব দেবদেবী অ-্দস্ট প্রতীকে রুপান্তারত হয়ে ধমে ও 
দর্শনের পথ রচনা কবেন। আর তৃতীয় পযয়িটিকে “বৈজ্ঞানিক ক্রম” মনে করা 
হয়। কোঁৎএর মতে অধ্যাত্সচ্চ 1নস্কল--বজ্ঞানই একমাত্র গ্রহণসোগ্য | 
[বিজ্ঞানের বিকাশ অনযায়ী কোঁৎ তাকে এইভাবে ক্রমাবন্যন্ত করেন £ গাঁণত, 
জ্যোতিবজ্ঞান, পদাথতত্ব, রসায়ন, জীবাবিদ্যা ও সমাজতত্ব। বাঁঙ্কমচন্দ্র এই 
জ্ঞানের সঙ্গে প্রজ্ঞান' প্রতায়টি যুক্ত করেন। তাঁর মতে ভোত বিবয়কে 
জানতে হলে বাঁহাবিজ্ঞান তাথা্ৎ কোঁৎ এর প্রথম চারটি বিভাগের মাহায্য নিতে 
হবে। আত্মতত্ব জানার জনো প্রয়োজন বাঁহার্বজ্তান, বিশেষত জীবাবদ্যা এবং 
অন্তীর্বজ্ঞান, অথাৎ সমাজতত্বের পাহাধ্য ৷ এ-সব জ্ঞানের উৎস তাঁর মতে 
পাশ্চাত্ত্য বজ্ঞান। কোঁথি অজ্ঞাবাদী (৪£0099610) ছিলেন বটে, 'কিম্তু ধর্মকে 
ধতনি উপেক্ষা করেন নন । কোঁৎএর চিন্তায় প্রত্যক্ষ তল্মূলক অনমান 
ব্যতীত প্রমাণাম্তর নেই 1৯ ঈশ্বর হয় কাল্পাঁনক, নয়তো অ-্দষ্ট-দষ্টবাদীর 
কাছে তা পরিত্যাজ্য | 

বাঙ্কমচন্দ্রের জ্ঞানতত্বে বলা হয়েছে “প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত মূল, সকল 
প্রমাণের মূল” । পরে পবাবধ প্রবন্ধ'এ সানল্নবোশিত জ্ঞান” শীর্ষক প্রবন্ধের 
পাদটনকায় বাঙ্কনচন্দ্র জানিয়েছেন--“এই সকল মত আম এখন পাঁরত্যাগ 
করিয়াছি ।” ধম্মতত্ব'--এও একথার পঃনরণান্ত করে বলেছেন--“সকল জ্ঞান 
প্রত্যক্ষমূলক নহে ।" হাবটি স্পেম্পার ( ১৮২০-১৯০৩ )-এর অজ্ঞাবাদী ভাবনার 
অথাৎ ষেমতে ঈশ্বর তকতিত। আঁচজ্তনীয় অপরিমেয় ও অজ্জেয়। সেমতে 


৮৬ বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা 


বাঙ্কমচন্দের আস্থা ছিল না। প্রত্যক্ষ এবং অনূমানকেই কোঁৎ প্রমাণের পথ বলে 
মনে করতেন । পক্ষান্তরে বাৎকমচন্দ্র আপ্তবাক্যে বি*বাসী ছিলেন । ধম্মতৰ'-এ 
তার পারচয় পাওয়া যায় 

প্রাচীন খাঁষ ও পঁণ্ডিতগণ অতিশয় প্রততভাসম্পন এবং মহাজ্ঞানী । 

তাঁহাদের প্রতি ?বশেষ ভাঁন্ত কারবে, কদাঁপি অময্যদা ও অনাদর কারবে 

না...আমও সেই আর্য খাঁষাঁদগের পদারবিদ্দ ধ্যানপহ্বক, তাঁহাঁদগের 

প্রদশিতি পথেই যাইতোছি 1২ 
ভ্রীমদ্ভগবদগীতার মূল বন্তব্য যে ভাগবত উীন্তর উপর রাঁচিত সে বষয়ে তরি 
দৃঢ় 'ব*বাস ছিল। কোঁং-এর একান্ত অন:রাগী হলেও তিনি কোঁৎএর প্রঙাব 
পরবতাঁকালে বন করেন । 

পশ্চিমী দাশশীনকদের মধ্যে জেরোমি বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২ )-কেও তান 
এক সময় সান:রাগাচত্তে শ্রদ্ধা করতেন । বেনথাম 'হিতবাদের (00111071271910) 
পরবর্তি । বাতৎকমচন্দ্র লিখেছেন “বেস্থাম হিতবাদ-দর্শনের সৃষ্ট কারয়া ইউরোপে 
অক্ষয় কীর্তি স্থাপন কাঁরয়া গয়াছেন”।২* এ-বিষয়ে বেনথামের প্রধান 
অনুগামী 'ছিলেন জন: স্টুয়ার্ট 'মিল (১৮০৬-৭৩ )। 'হতবাদের সারমম” হল £ 
সুখ ও আনন্দই মানূষের একমাত্র কাম্য । সেই পন্থাই মানুষের অনসরণণয় 
যাতে বহজনের হিত সাধিত হয় (0168655 6০০৫ ০1 1106 ০৩50 
070170০] )। এবং হেয় ও পাঁরত্যাজ্য হল তা-ই ঘা বহজনের পক্ষে আহতের 
কারণ । 'হতবাদ ও ুখবাদ (11600101১11) এক নয় । এ 'বষয়ে অবশ্য নানান 
মত আছে। িতবাদী মতে সুখদ:ঃখই ধর্ম ও অধর একমাত্র মাপকাঠি । 
[হতবাদের প্ররোগ সম্পর্কে বণ্কিমচন্দ্র বলেছেন-- 

যাঁদ একদিকে একজনের হিতসাধন ও আর একদিকে দশজনের তুল্য 'হিত- 

সাধন পরস্পরাবরদ্ধ কম্ম” হয়, তবে একজনের হত পাঁরত্যাগ করিয়া 

দশজনের তুল্য হিতসাধনই ধর্ম এখানে ৪০০৭ ০1 006 81651530101010067 

*-*পক্ষান্তরে যেখানে একজন অল্প হত, আর একদিকে আর একজনের 

বৈশন 'হিত পরস্পরণীবরোধাী, সেখানে অল্প হিত পরিত্যাগ কাঁরয়া বেশী 

1হত সাধন করাই ধম্ম.'"এখানে কথাটা £15815 £০০৫.২২ 
গীতার “সর্বভূতহিতে রতাঃ” উল্লেখ করে বাঁৎকমচন্দ্র দৌখয়েছেন প্রাচীন 
ভারতীয় চিন্তাধারায় িতবাদ বিদ্যমান ছল । িতবাদকে বাঁতকমচন্দ্র অবশ্য 
আপেক্ষিকভাবে প্রয়োগের পক্ষপাতাঁ 'ছিলেনঃ অথাৎ যেমন সত্য পালনে পরের' 
অনিষ্ট আশঙকা থাকলেও সত্যভঙ্গ অন্যায় নয় । 

বেনথামের মতো মিলকেও বাঁঞ্কমচম্দ্র অপরিণত বয়সে আদর্শ জ্ঞান, 
করতেন। কিন্ত; পরে মিল সম্পকেও তাঁর মতপরিবর্তন হয় । 'হিতবাদকে; 


বাঁকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮৭ 


তিনি কমলাকান্তর মুখ দিয়ে “পুরুষার্থ” ও “উদার দর্শন" বলে পারহাস 
করলেও দ্ধযর্থহীন ভাষায় বলেন--“ণহতবাদ মতটা, হাসিয়া উড়াইয়া দিবার 
বস্ত, নহে ।"'.হিতবাদ ধর্ম-_অধম্মণ নহে ।”২৩ 

হিতবাদের পক্ষাপক্ষে যা ছু বক্তব্য থাকুক নাকেন মুলত তা উদ্ার- 
নৈতিক এবং ব্যন্টির পারবর্তে সমষ্টির কল্যাণপস্থ্ন । বেনথামের দৃষ্টিতে সুখ যে 
কোনো প্রকারের হোক নাকেন তা সমপযয়িভুত্ত । বেনথামের অনুগাম? মিল 
সেজন্যে জখের শ্রেণীবিভাগ করেন এবং মানুষের উচ্চতর সত্তা তথা মানাঁসক 
বৈশিষ্ট্যের কাঁণ্টপাথরে স্ুখকে মাচাই করে নিতে বলেন। তাঁর মতে: 
“1115 ৮০১1০ ০০ ৪ 9০09০172195 01599019504 (1791 2 6001 5:6190190_ 
0৪0167 19 ৮১ % 10019706106 015321196190 (1090. 2 015 58119079” | 
মিলের এ-কথায় বাঁৎ্কমচন্দ্রের পূর্ণ সমর্থন ছিল। তান এ-প্রসঙ্গ 
বলেছেন--“ভন্তি ও জাগাঁতক প্রণীহর সুখ উচ্চতর ও তীব্রতর, কিন্তু তাহা 
অনুশীলন ভিন্ন পাওয়া যায় না, সে-অনঃশীলনও কঠিন ও জ্ৰানসাপেক্ষ 1২৭ 
সুখের 'তাঁন তিনটি পযায় দেখিয়েছেন। জুখ '্রাবধ £ ১. স্থায়ী ; 
২. ক্ষাণক কিন্তু; পাঁরণামে দ:ঃখশন্য ; ৩. ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দ:ঃখের 
কারণ । ?হতবাদী দর্শনে বহুর জন্যে একের আত্মত্যাগের কারণস্বর্‌প বাতকমচন্দ্র 
বলেন ষেঃ ঈশ্বর পবভূতে 'বিদ্যমান--সবণ্জনের সঙ্গে নিজের অভেদ উপলাষ্ধর 
মধ্যে জ্ঞান, ধম প্রীতি ও ভন্তির উন্মেষ-সমস্ত জগংকে আত্মবৎ প্রগীতর 
আধার করাই কাম্য । 1হতবাদী প্রত্যয় অনুযায়ী ধমকে তার অঙ্গ মনে না 
করে হিতবাদকে ধর্মের অঙ্গস্বরপ তথা তাঁর “অনশশলন” তত্বের একটি অংশ 
বলে মনে করতেন । 

বাঁঙ্কমচম্দ্র মানুষের অস্তানণহত শর্ত ও সন্ভাবনাগ-ীলকে “বৃত্তি আখ্যা 
দিয়েছেন এবং সেগুলিকে শারীরিকী, জ্ঞানাজনন, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী 
নামে চারটি পায়ে বিভন্ত করেন। এগুলিকে অবশ্য তান স্থানান্তরে 
মোটামুটি মানাঁসক ও শারীরিক রূপে বর্গীবন্যাস করেছেন। এ-বিভাগগুলি 
প্রসঙ্গে 'তান বলেন-_ 

শারীরিক প্রত্যঙ্গ মাত্রেরই স্বঙ্গীন পাঁরণীত না হইলে, শারীরিক 

সম্বঙ্গিণ পাঁরণাতি হইয়াছে বলা যায় না""'মানীসক বাত্তগৃলির মধ্যে 

কতকগুলি জ্ঞান উপাজ্ভ্জন করে ; কতকগীল কাজ করে বা কারে প্রবৃত্তি 

দেয়; আর কতকগনঠাল জ্ঞান উপাজ্জন করে না, কোন বিশেষ 

কারের প্রবর্ত কও নয়, কেবল আনন্দ অনুভুত করে । যেগুলির উদ্দেশ্য 

জ্ঞান, সেগলিকে জ্ঞানার্জনী বালব । যেগুলর প্রবর্তনায় আমরা 

কাধে প্রবৃত্ত হই বা হইতে পার, সেগুলিকে কাধ্যকারণী বৃত্তি বালব । 


৮৮ বাঙালর রাম্ট্রচন্তা 


আর যেগুলি কেবল আনম্দ অনভূত করায়, সেগুলিকে আহ্লাদিনী বা 

চত্তরঞ্জিনী বৃত্ত বলা যাউক। জ্ঞান, কম্ম? আনন্দ, এ 'াবিধ বৃত্তির 

ত্রবিধ ফল ।২£ 

তরি মতে এ-বৃত্তিগুলি পরস্পর ঘানিষ্্ভাবে সম্পূন্ত। সেগুলি কেবল 
বিকশিত হলেই চলবে না, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা চাই । মনের জন্যে 
স্ুঙ্থ শরীর এবং শরীরের জন্যে স্বস্ত মন। “তাহা হইলেই বাত্তগুলির 
উচিত অনুশীলন ও পাঁরণাত ঘাঁটবে । ইহাই ধর্ম ।” 

অনুশশলন-তত্বের মুল-কথাই হল সকল বন্তি পরস্পর সামঞ্জসাবিশিষ্ট 
হয়ে অনুশশীলত হবে, একে অপরকে অবদমন করে বাধ্ত হবে না। 
অনুশীলনের স্থূল কথা পারস্পারক সামঞ্জস্য । তবে বাত্বগৃলির স্ফার্ত 
ও পরিতৃপ্ত সুখ নর়-_স্ুখের অঙ্গ, সুখটা ঘটে তাদের সমবায়ে। সেখানেই 
মন-ব্যত্বের পারপূর্ণতা। তাকেই বলা যায় দানের ধর্ম। তবে বঙ্কিমচন্দ্র 
একাধারে এতগঠ্ল বাঁস্তর সমাক পাঁরপর্তি ও সমন্বয় সকল ক্ষেত্রেই সন্ভব 
নয় বলে মনে করতেন । 

দ্যর্থহীনভাবেই তান বলেছেন যে পশ্চিনী অনশীলনধমের লক্ষ্য 
নিছক সুখমান্র । কিন্তু তাঁর অন:শীলন-তত্বে তিনি ভারতীয় ভাবধারাকে 
জাগ্রত করতে চেয়েছেন এবং সেটা তাঁর মতে 'হন্দুধমেরি সারাংশ--এবং 
তারই উপর ভগবদ্গণতা প্রতিষ্ঠিত ; তাঁর এই অনশীলন-তত্বের লক্ষ্য মণীন্ত। 

ভাণ্তবাদের আশ্রয়ে তিনি অনশীলন-তত্ব প্রচার করেছেন । ভীন্তশাসত- 
অবন্থাকেই সকল নাত্বর যথার্থ সামঞ্রসা বলে অনূভব করতেন এবং তাঁর 
কাছে ভাই অন;শঈীলনের একমান্র মার্গ। *অনন্ত মঙ্গল' অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত 
ধ্ম+ অনন্ত সোন্দয্যঃ অনন্ত শান্ত”-র উৎসহলেন ঈশ্বর । ঈশবরভান্কিই তার কাছে 
মন.যাত্ব। ভান্তুর পরেই তিনি শান্তি প্রীতি, দয়া ও আঁহংসার কথা 
বলেছেন। তাঁর কাছে আঁহংসা একাট প্রধান আদর্শ ; ধর্মের প্রয়োজন 'ভন্ন 
যে-হিংসা তা থেকে বিরত হওয়াই ধর্মের নিদেশি ; অবশ্য 'হিংসাকারীর দমনের 
জন্যে হিংসা অধর্ম নয়। কামক্রোধ গ্রভৃতি 'নরুণ্ট বৃত্তিগলিকে অনুশীলন 
দ্বারা সংখত রাখা উচিত, ধৰংস নয়--এই ছিল তারি 1হংসা সম্পর্কে অভিমত । 
“চিতণবদ্ধি' প্রবন্ধে তান বলেছেন এণ প্রয়োজন ও নিয়ম রক্ষার জন্য 
হীন্দ্রয়ের আবশ্যকতা আছে । তচ্ভিন্ন ইন্দ্রিয় সংঘম অবশ্যই পালনীয় । 

তাঁর “ত্তরাঁঞ্জন?; প্রত্যয়ও তাৎপর্যপূর্ণ । কথাটি নন্দনততের £ বাঙ্ছম- 
চন্দ্রের ভাষায়--“বে-সকল বাঁত্তর দ্বারা সোন্দয্যাদির পৰলোচন। কাঁরয়া 
আমরা নিম্মল ও অতুলনীয় আনন্দ অনুভব কারি--তাহারাই চিত্তরঞ্জন বৃত্তি” | 
ঈশ্বর অনন্ত সুন্দর ; তিনি একাধারে সত্য, শিব ও সুন্দর । যা'কছ: সুন্দর 


বাৎকমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ৮৯ 


তার উৎস সেই চিরসংন্দর ৷ অন্যান্য বাস্তির ন্যায় এই বাত্কেও ঈ*্বরাভি- 
মুখী করা প্রয়োজন । তাকেই বলা যায় নিম্কাম ধম চিত্তশুদ্ধি ও স্থায়ী 
সখ। তার লক্ষণ ভান্ত, প্রতি ও শান্ত। তাকেই বলে ধর্ম । বাঁত্কমচন্দ্রের 
ব্যাখাত অন:শধলনতত্বাটির উৎস সম্পর্কে মতভেদ আছে। বিপিনচন্্র পাল 
বলেছেন-_ 
তাঁহার অনুশীলনধর্ম ব্রাঙ্মধদ্মে'রই নামান্তর মাত ।'""সেকালে মাক চিন্তা 
নায়ক 'থিয়োডোর পাকরের প্রভাব খুব বেশী পরিমাণে বাঙ্মসমাজের উপর 
পাঁড়য়াছিল। পাকরি ও 'নউম্যান তখনকার নবীন ব্রাঙ্গদের শিক্ষাগুর 
হইয়াছিলেন ৷ পাকারের চতুরঙ্গ ভানু বা 1901091৫ 01৩1$ এই অনুশীলন 
ধম্মেরিই প্রতিষ্ঠা কাঁরয়াছিল । বাঁঞ্কমচন্দ্রও এই আদশে4র প্রেরণাতেই তাঁহার 
ধিম্মতত্ব' রচনা করেন ।২", 
ান্তটি 'কছ:টা তক্সাপেক্ষ ৷ ব্রাহ্গদের সঙ্গে বঙ্কমচন্দ্রের চিন্তার সমধর্মিতা 
অনস্বীকার্য । 1কত্তু বাঁত্কমের দষ্টভীঙ্গকে তদানীন্তন ব্াহ্মরা আদৌ স:নজরে 
দেখতেন না। বস্ততত ধম্মতিত” গ্রন্থের ক্োড়পত্রে তিনি কেধ্এর যে উন্তিটি 
উদ্ধত করেছেন তা থেকেই যে তাঁর এ তব মূলতঃ উৎপন্ন সেকথা সহজেই 
অনুমেয় । তাঁর এ তত্বে স্পেম্পার ও মিলেরও প্রভাব ছিল৷ এছাড়া সমসাময়িক 
কালে প্রকাশত দুটি বই তাঁকে প্রভাবিত করোছিল বলে মনে করা হর ।॥ দ:টিরই 
লেখক সার জন রবার্ট সাল ( ১৮৩৪-১৮৯৫ )1 তাঁকে বাঁতকমচন্দ্র একজন 
শ্রেষ্ঠ ধম তত্ব ব্যাখাযাকারা 'হসাবে প্রণংসা করেছেন। সালার চিন্তার প্রাসসাঙ্গক 
যে-অংশ বাঁৎকমচন্দ্রকে প্রভাবত করেছে বলে মনে করা হয় তার সধীক্ষপ্তসার 
নিগ্নরপ-- 
১. এযুগে এমন কতকগযাল নতুন উপাদানকে স্বীকার করতে হবে যা 
হয়তো প্রচালত খনিম্টধর্মে নেই। ২. এ যুগে যে নতুন মলাবোধ 
ধর্মের প্রাতিযোগণ হয়ে দড়াচ্ছে তা হচ্ছে সংস্কীতি বা ০11016। 
৩. কালচাব হচ্ছে কলা এবং বৈজ্ঞানিক বাদ্ধর সঙ্গে সংঘ । ৪. সংস্কাতিই 
ধর্মের স্থান নিচ্ছে । &- ধমের সার নাতি, একথা না বলে বরং বলা উচিত 
ধমের সার হচ্ছে সংস্কীতি 1২৭ 
বাঁঙ্কমচম্দ্র যুগোপযোগী নতুন সমাজ চেতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন-_ 
যার উপাদান 'হন্দুধর্মে নেই । সমসাময়িক যৃগসমস্যা অনুভব করে তিনিও 
কালচারের প্রাত ঝ":কেছিলেন, তবে একটু অন্যভাবে, অথাৎ নিছক কলাকজ্পনার 
পরিবর্তে বৃন্তির সংসমঞ্জস অনুশীলনকক্পে সমাজের উপযোগী ব্যন্তির 
স্বভাবধর্মকে কার্ষত ও বিকশিত করে তুলতে । সীল" যেমন খ্ণীন্টকে নতুন 
দৃষ্টিতে ব্যাখ্যার প্রয়াসী হন, বাষ্কমচন্দ্রও তেমনি কৃষের ঈশ্বরত্ব অপেক্ষা 


১০ বাঙালির রাষ্ট্রাচন্তা 


তাঁর মানবচারন্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন । তাঁর অন:শীলনতত্ব মানবতন্তী 
এবং অলৌকিকতাবাঁজত যান্তবহল বলে মনে করা হয় । 

[নত্কাম ভান্তিকে তিনি প্রেমের দষ্টতে দেখেছেন । প্রহ্লাদ তাঁর কাছে 
প্রেমের প্রতীক। প্রেম নিত্কাম হলেও ভন্তির পাঁরপ্যার্ত নয়। শ্রীচৈতন্যের 
প্রেমধর্মকে তিনি গ্রহণ করেন নি । “আনন্দমঠ'এ বলেছেন--“চৈতন্যদেবের বিষ্ণু 
প্রেমময়-_কি্ত ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন, তান অনন্ত শান্তময় | 
চৈতনাদেবের বিষণ শুধু প্রেমময়- সন্তানের বি শুধু শীাল্তময়। আমরা 
উভয়েই বৈঞণব--কিন্তু উভয়েই অদ্ধেক বৈফব ।” বাঁৎকমচন্দ্র গ্রীচৈতনোর 
ভান্তবাদকে তাঁর অন:শীলনতত্ব থেকে পথকরপে দর্শিয়েছেন। 

বাঁঙ্কমচন্দ্র নিজেকে একসময় নাস্তিক বলে মনে করতেন ।২৮ পরে তাঁর মাতিগাঁত 
বদলায়। তাঁর ধর ওদ্বের মুলে ব্র্ধ বা জগদী*্বর স্বীকৃত। তরি কথায়-_ 
'ব্ুক্ধ বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার একত্ই মানত । জীবাত্মার পরমাত্মায় 
লীন হওয়াই মযীন্ত। ব্ুঙ্ষ্রানই মুন্তর পথ । এ ব্র্ধকে জানলেই মুক্তি 
লাভ হয়।” রামমোহনের মতো নিও বক্ষকে সগুণ বিত্ত; নিরাকার জ্ঞান 
করতেন। কারণ সাকার তাঁর মতে সর্বব্যাপী হতে পারে না। ধর্মের শীর্ষে 
উপনীত হতে হলে তাঁর মতে কতকগলি স্থল সোপান অতিক্রম করে সংক্ষন 
স্তরে যেতে হয়। ধের প্রথম সোপান বহু দেবের উপাসনা, দ্বিতীয় 
সোপান সকাম ঈশ্বরোপাসনা, তৃতীয় সোপান 'নি্কাম ঈম*বরোপাসনা 
(বা বৈষবধমণ) অথবা জ্ঞানযুন্ত ব্রক্ষোপাসনা। ধমের চরম 
কফোপাসনা । 


র] টদ শপ 


কেশবচন্দ্রের মতো বাঁৎকমচন্দ্রও রাজননীতকে ধমেরি একটি অঙ্গরুপে দেখেছেন । 
তাঁর ধর্য় দৃম্টিভাঙ্গ ইতিপ্‌বে আলোচিত হয়েছে। রামমোহনের আদশে 
[তাঁনও পশ্চিগগ জ্ঞানাবজ্ঞানের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন চিন্তাধারার সধামশ্রণ 
চেয়েছিলেন । কোনোটিই তান অন্ধভাবে গ্রহণের পাঁরবর্তে ধ্ঠীন্তাবচার- 
পূর্বক উভয়ের নিষ্কর্ষই টিন গ্রহণ করেন। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে 
তিনি দস্টবাদ ও 'িতবাদের আলোকে পাঁরমাজনার প্রয়াসী হন। তবেএ 
দ:টি মতবাদের পাশ্চাত্য প্রত্যয়কে তিনি বহলাংশে বর্জন করেন। বেনথাম 
মনে করতেন মানুষ মূলত আত্মকেন্দ্িক। পক্ষান্তরে বাঁত্কমচন্দ্র মানীবক 
হ্দয়বন্তা ও সৌন্দর্যীপ্রয়তার কথা বলেছেন । মিলের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ 
সাপেক্ষ ব্যক্তিস্বাতম্ত্যবাদ একসময়ে বৎকমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। মিলের 
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আদশেই ' তিনি স্ত্রীজাতিকে সমানাঁধকার দানের সমর্থক হয়েছিলেন । 
অবশ্য 'মিলকে তিনি পরে সমালোচনা করেছেন । 

রাষ্ট্রের উৎপাত্ত ও পাঁরচালনা সম্পকে বাঁত্কমচন্দ্রের দশ্টিভাঙ্গ ছিল 
স্বতন্ত্র । প্রাকতিক বা চুন্তিগত উৎপাঁত্ত বিষয়ক প্রত্যয়ে তিনি বিশবাসা 
ছিলেন না। সমকালীন ইংরেজ দাশনক গ্রীনের “হচ্ছা"গত প্রত্যয়ে রাষ্ট্রে 
উৎপাঁত্ত ব্যাখ্যাও তান গ্রহণ করেন ?ন। তার মতে-শারশীরক বলই 
অদ্াঁপ পাঁথবাঁ শাসন কাঁরতেছে"” । বাহুবল পশবলেরই সামিল । মানুষকে 
সেই বলেরই আশ্রয় নিতে হয়; কারণ তাঁর মতে মানূষ অংশত এখনও 
পশুর পযাঁয়ে রয়েছে । জ্ঞান, ব্দ্ধি, সত্যঃ াববেক বাহুবলেরই অধীনে 
আবদ্ধ । রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কথাটা আরও তাৎপর্যপ্ণ। 

বাহূবল কথাটি 1তান ব্যান্ত/বশেষের শারীরক শাঙ্তর অর্থে বলেন নি। 
সংঘবদ্ধ, বলদপাঁ জাতির শন্তিমত্তার 'দক থেকে তিনি কথাঁট ব্যবহার 
করেছেন। বাহুবল সভ্যতা ও প্রগাঁতর পাঁরপন্থী ; অবশ্য প্রাতিক্রিয়াশীলদের 
রুখতে হলে বাহবলের আবশ্যকতাকে তান অস্বীকার করেন 'ন। বাহুবল 
জনমতের (অথাৎ বাক্যবল) কাছে নগণ্য । কারণ রক্তুঝরা পথে বাহ্‌বলের 
আঁধপত্য 'বরাজ করে- জনমতের সমর্থন ব্যাতরেকেই বাহুবল অভীম্ট 
লক্ষ্যবস্ত; অন করে থাকে । বস্তুত জনমতেই মান্‌ষের পরার্থচস্তার উদ্মেষ 
ঘটে। সামাজিক উৎপীড়নের অবসান একমান্র জনমতের দ্বারাই সম্ভব । 
অবশ্য জনমতের পশ্চাতে অনেক সময় বাহুবলের প্রয়োজন হয় । বাহ্‌বলের 
প্রয়োজনকে বাঙ্কমচন্দ্র ভিন্নার্থে সমর্থন জানিয়ে শারীরিক বাঁস্তর বিকাশ 
কামনা করেছেন; চেয়েছেন মানুষের সবল স্বাস্থ্য । আঁহংসাবাদকে 
যে ভিনি সবর্থে গ্রহণ বা বন করেন নি সেকথা আগেই আলোচিত 
হয়েছে। 

জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের উদগাতা মৌঁকয়াভেলির সঙ্গে বাৎকমচন্দ্ের 
তুলনা করা হয়।২৯ মেকিপ়াভেলির মতো বাঁৎকমচন্দ্ুও স্বদেশপ্রেমকে যথোচিত 
গরত্ব দিয়েছেন! তবে উভয়ের মধ্যে মৌল প্রভেদ এই যে বাঁঙ্কমচদ্দ্র তাঁর 
রাষ্ট্রদর্শনকে নণীতিশাচ্ত্রের উপর প্রাতীষ্ঘত করেছেন। মোঁকয়াভেলির রাষ্ট্র 
তত্বে নীতিকথার স্থান গৌণ ; সেখানে রাষ্ট্রের যূপকাণ্ঠে নীতিকথা শখ্খালত। 
পক্ষান্তরে বাঁচ্কমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতি ও নীততব্ সম্পূন্ত। পাঁরিবারক স্নেহ- 
ভালবাসাকে তিনি সারা মানবসমাজে সম্প্রসারত করতে চেয়েছেন। সারা 
মানবজাতির মঙ্গল কামনায় তাঁর দেশভান্ত ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। তাঁর 
কথায়--সমাজ ধ্হংসে সমস্ত মনৃষ্যের ধন্সধবংস ও সমস্ত মনষ্যের সকল 
প্রকার মঙ্গল ধংস । যাঁদ তাহাই হইল, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা. 
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কারতে হয়।” স্বার্থ ও পরার্ের সামঞ্জস্য তান স্বদেশপ্রেমকে বিচার 
করেছেন এই বলে-_ 
সন্বভূতে প্রীতি বাতীত ঈশ্বরভান্ত নাই, মনুষ্যত্ব নাই ধর্ম নাই... 
আত্মগ্রীতি, স্বজনপ্রশীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশ-্রীতি, দয়া--এই প্রীতির 
অন্তগগত । ইহার মধ্যে মনুষ্োর তাবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশপ্রশীতকেই 
সন্বশ্রেষ্ঠ ধশ্ম বলা উচিত"পরশমাজের আনষ্টসাধন করিয়া আমরা 
সমাজের ইন্টসাধন কাঁরিব না, এবং আমরা সমাজের আনন্টসাধন কাঁরয়া 
কাহারেও আপনার সমাজের ইস্ট সাধন কারতে দিব না। ইহাই যথার্থ 
সম দন এবং ইহাই জাগতিক প্রশীত ও দেশপ্রণীতির সামঞ্জস্য | 2) 
বাও্কমচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তায় 'ব্যান্তমানষের আঁধকার অপেক্ষা তার সামাজিক 
দায়দায়ুত্ব আঁধক গ ব্ত্ব পেরেছে । সেজন্যে তাঁর চিন্তায় রাষ্ট্র ও তার 'বাধ- 
ব্যবস্থার তাত্বক ?নদেশি বিশেষ পাওয়া যায় না। তাঁর চিন্তায় রাষ্ট্র অপেক্ষা 
লমাজেরই প্রাধান্য ছিল বোশ ; উত্তরকালে তা রবীন্দ্রনাথকে ?বশেষ প্রভাবত 
করে। উভগ্নেরই মতে জনাচত্ত ও জীবনের ধারক ও বাহক হল সমাজ; 
রাষ্টেন স্থান সেখানে গৌণ । সমাজের নিরাপত্তা ও ঘ্‌থবদ্ধ সমাজজীবনের 
সুষ্ঠু পারচালনার তাঁগদেই রাস্ট্রের আবশ্যকতা | বাঁত্কমচন্দ্র রাষ্ট্র ও সর- 
কারকে একার্থে দেখতেন । তিনি মনষাজীবন ও সমাজজীবনের অন:ক্রম সম্পর্কে 
1কছু না বললেও, স্পেন্সারের চিন্তায় তানি প্রভাঁবত বলে মনে করা হয়_- 
অর্থাৎ কালের প্রবাছে সমাজের উৎপাত্ত ঘটেছে বলে তাঁর 'ব*বাস ছল । 
জনকল্যাণে রাষ্ট্রের ভূমকায় তাঁর তেমন আঙম্থা 1ছল না। সমাজোন্নয়ন ও 
সংস্কারের জন্যে আইনানুগ বধিব্যবস্থার চেয়ে মানুষের সমাজ-চেতনায় তিন 
আঁধক গরূত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে লোকে আইনভঙ্গ ও অন:চিত কাজ 
করলে একাঁদন সমাজের কাছেই জব্/বাদহি করতে হয় । সমাজকে তানি রাষ্ট্র 
থেকে পৃথকর:পে দেখতেন । 
তাঁর চিন্তায় কল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রকৃত বনিয়াদ হল মান্‌ষের শৃভ প্রবণতা ; 
সেজন্যে তান লোকের শভি বোধ ও আচরণ, নতিপরায়ণতা ও চেতনার উন্মেষ 
চাইতেন। গোঁজামলের পথ বেয়ে রাম্দ্রাধকার করায়ত্ত করার তান 'বিরোধণী 
ছিলেন। সমকালীন ইংরেজ কেতাদুরস্ত ব্যক্তিদের 'িবদেশী রশীতনীতি, ভাব ও 
5শ্যায় আন্দোলন সম্টর কোনো মূল্য দিতেন না। নগরকেদ্দ্রিক রাজনোতক 
আন্দোলনে সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ আঁধবাসীরা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। তিনি 
আরও অনভব করেন যে ভূ'ইফোড় নেতাদের মধো ত্যাগ ও সংকল্প বলে কিছ: 
নেই । কমলাকান্তর মৃখ 'দিয়ে তিনি তাই ধাঁলয়েছেন--“আমার উপর পাঁলটিকেল 
চাপ কেন? আম রাজা, না খোশামহদে, না জয়চোর, না ভিক্ষুক, না 


বাঁগ্কমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ৯৩ 


সম্পাদক, যে আমাকে পাঁলাটকস 'লীখতে বলেন 2" রাষ্র্নীতিকদের 
বাকসর্বস্বতায় তাঁর কোনো রুচি ছিল না ; রাষ্ট্রনীতকেরা ইংরেজদের যে-কোনো 
একটা কারণে কিছ সমালোচনা করলেই 'নিজেদের রাষ্ট্রনোতিক 'সিদ্ধিলাভ হয়েছে 
বলে মনে করেন। সরকারকে অহেতুক 'নম্দা করাতেও তাঁর স্পৃহা ছিল না। 
সমকালীন রাজনোতক আন্দোলনে তাঁর অরচির প্রধান কারণ হিসাবে মনে করা 
হয় যে তিনি ভিন্নপথে জাতির নবজাগরণ সষ্টির প্রয়াসী ছিলেন । জাতীয় 
আন্দোলন সম্পর্কে উচ্ছবৰাসপূর্ণ চত্তাহীন আবেগের পাঁরবভে তরি তত্বগত 
একটা সুস্পম্ট আদর্শ ছিল । 

ধর্মকর্মের সুবিধার্থে ও প্রয়োজনেই সমাজের ভাবশ্যকতা ঘটে বলে তান 
মনে করতেন ; সমাজবদ্ধ না হলে মানূষের জৈব আস্তত্ব ছাড়া আর কু থাকে 
না। জ্ঞানাজন-বাত্তর বকাশ সাধত হয় না' ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতাও জন্মার 
না এবং ঈ*বরোপলাষ্ধর চেচ্টা ব্যাহত হয়। তাই ধম রক্ষার্থে সমাজের 
প্রয়োজন। সমাজের আহতকর গবষয়গ্ল সম্পকেও বাঙ্কমচন্দ্র সচেতন 
1ছিলেন। 

সমাজের উৎপাঁতর পূরে প্রাকীতক সম্পদে সকলেরই আঁধকার সমান ছল। 
প্ররোজনের আঁতারন্ত ভোগ্যবস্তুতে মান:ষের লোভ থাকত না। সন্য়েরও 
কোনো প্রয়োজন তখন ছিল না। কাজেই ধনবেষম্যের কোনো প্রশ্ন উঠত না। 
প্রাকসমাজজীবনে মান্‌ষ বর্বর ছল বলে হবস আঁভমত প্রকাশ করেছেন । 
বাঁকমচন্দ্র সেকথায় বিশেষ আশীত্ত না করলেও প্রাক-সমাজজীবন দ্বম্দ্ববধুর 
[ছল বলে তান স্বীকার করেন ন। বাঁতকমচন্দ্র রশোর অনরাগণ ছিলেন। 
রুশোর প্রাক-সামাজিক স্বর্ণজীবনের প্রত্যয় তাঁকে গ্রভাবত করে । তবে সংগ্রহ 
ও সয় প্রবৃত্তি যে মানুষের আঁদন জাবনেও ছিল সেকথা তাঁর মনে 
উাঁদত হয় ন। 

সমাজ মান€ষের স্বাধিকার হরণ করে বলে তান মনে করতেন । যথবদ্ধ 
সমাজের 'নগড়ে মানব তার অনেক স্বাতল্ল্াই হারায় ; অব্দমিত হয় তার ইচ্ছা; 
সমাজের পক্ষে সুবিধাজনক ও কাধকর কোনো ব্যবস্থা হয়তো ব্যক্তিস্বাতন্োর 
পারপন্থণ হয়ে দাঁড়ায়। সমাজব্যবস্থার সুফল ও কুফল সম্পকে" সচেতন থেকে 
সমাজের কাছে মানুষকে তিনি অনুগত থাকতে উপদেশ দেন-__ 

সমাজকে ভান্ত কাঁরবে। ইহাপ্মরণ রাখবে যে, মন:ষোর যত গুণ আছে, 

সবই সমাজে আছে । সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ 

ও রক্ষাকত্তা । সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক ৷ ভন্তিভাবে সমাজের উপকারে 

যত্রবান হইবে 15১ 
সমাজকে ব্কিমচন্দ্র রাষ্ট্রের উপরে হ্ছান ও প্রাধান্য দিলেও রাণ্ট্র ব; 


১৪ বাঙাঁলর রাঘ্দ্রাচস্তা 


সরকারের গরুত্ব অস্বীকার করেন ন। জনজীবনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে 
সরকারের প্রয়োজন । রাজা 'অাৎ শাসক সবাই হতে পারে না। সেজন্যে 
একজনকে শাসনকতাঁ হতে হয় । সমাজকে তান পাঁরবারের মাপকাঠিতে বিচার 
করতেন। পাঁরবারে যেমন একজন গৃহকর্তা থাকেন, সমাজেরও তেমনি কা 
হলেন রাজা । পিতার পাঁরবার পালনের মতো রাজা রাজ্যপালন করেন। 
সেজন্যে পিতার সমতুল রাজাও শ্রদ্ধার পান্র। রাজা বলতে তিনি রাজশন্তি 
মনে করতেন ; এবং তৎ প্রতি শ্রদ্ধা ও আনগত্যেরও পার্থক্য অনুভব করতেন; 
অনেকটা যেমন গণতন্তে পালমেষ্টের সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলেও 
পালমেণ্টের প্রাতি নাঁত স্বীকার করতে হয়। সার্বভৌম রাম্ট্রশান্তর প্রতি 
মান্‌ষের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য না থাকলে সে-শান্ত দূর্ধল হয়ে পড়ে--কারণ রাষ্ট্র 
শান্তর উৎস হল নাগ্ারকেরাই-_ 
গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গৃহের কত্তরি ন্যায়, 
1পতা মাতার ন্যায় রাজা সেই সমাজের ?শরোভাগ ৷ তাঁহার গ্‌ণে, তাঁহার 
দণ্ডেঃ তাঁহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে । পিতা যেমন সন্তানের 
ভাঁন্তুর পান্র, রাজাও সেইরূপ প্রজার ভা্তর পান্। প্রজার ভান্ততেই রাজা 
শক্তিমান--নইলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশ.ন্য হইলে 
সমাজ থাকবে না।১২ 
বাদ্কমচন্দরের রাষ্ট্রতজে রাজা কোনো ব্যক্কিবিশেষ নয়, রাজশান্তর প্রাতিভু | রাজশান্ত্‌ 
যাঁদ প্রজাপীড়ক হয় তাহলে তা আর ভান্তির পান্ররুপে বিবেচিত হবে না। 
স্বেচ্ছাচারী রাজাকে ভান্তর পারবর্তে সুশাসনে বাধ্য করাই জনগণের উঁচত কাজ 
বলে তান ধম্ম'তত্ব-এ অভিমত প্রকাশ করেছেন । কি্ত্‌ তার প্রণালী সম্পকে 
নিশ্চুপ থেকে গিয়েছেন ; অবশ্য 'আনন্দমঠ'এ ভবানন্দর ম-খ দিয়ে বিদ্রোহের 
কথা বলেছেন ; কিন্তু সেবদ্রোহের রূপ কি তা তিনি সাবস্থারে বলেন নি। 
প্রজার পালন ও রাজার প্রাত আন:গত্য-এই দুইয়ে মিলে সার্বভৌম শান্ত 
গঠিত হয়। প্রজাপালনে গববত হলে তাদের আন.গত্যে রাজার কোনো আধকার 
থাকে না। তবে কারও দ্বারা এবং কি পদ্ধাঁততে ভালমন্দের যাচাই হবে সে 
প্রসঙ্গে তান যান নি। : 
বাঁৎকমচন্দ্রের স্বাধীনতার প্রত্যয়ও ছিল স্বতন্ত্র । স্বাধীনতা বলতে তিনি নিছক 
রাজনৈতিক আত্মতৃপ্ত বা অর্থনোৌতিক স্মুখস্বাচ্ছন্দ্য মনে করতেন না ; &ঁ দুটি 
বিষয়ের পাঁরপুর্ত হলেই মান.ষের অনা সবাক উৎকষ" সাধিত হবে সেকথা 
ঠিক নয়। তাই তিনি বলেন--“স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, িলাত 
আমদান, পলবাট” শব্দের অন:বাদ,*""ইহার এমন তাতপযন নয় যে, বাজা 
স্বদেশীয় হইতে হইবে ।” রাজা বা রাম্ট্রশাসনকে তানি শান্তিশখ্খলা বজায় 


বঙ্কমচদ্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১৫ 


রাখার জন্যই চাইতেন । সেটা যেন অনেকটা বাইরের ব্যাপার । 'ভতরের 
[বধিব্যবস্থা গ্বতন্্--অথতি সেটা সামাজিক, রান্ট্রিক নয়। প্রকৃত সামাঁজক 
শাসনেই পূণাঙ্গ মানবসত্তার ীবকাশ সম্ভব। রাণষ্ট্রক শাসনকতরি জাতাবচার 
তাঁর কাছে গৌণ । 

ব্যন্তিদ্বাধীনতায় তিনি 'ব*বাসী ছিলেন। পাঁরণত বয়সে মিলকে তান 
পরিহার করলেও মিলের “স্বাধীনতা” প্রতায়কে তান বজন করেন 'ি। 
এ বিষয়ে স্পেন্সারও তাঁকে ছটা প্রভাবিত করোছলেন । 'তাঁন মনে করতেন থে 
ভালমন্দ 'বচারের শীষমসিনে আঁধাষ্ঠত সার্বভোম শান্তি যাঁদ ব্যর্ডিবশেষের স্বার্থ 
প্রণোদিত সমাজাবরোধী ও অকল্যাণকর কাজে বাধা দেয়, তবে তাতে অন্যায় 
কিছু নেই। নতুবা নিজের হতাহত নিধধরিণে মানের স্বাঁধকার হরণ ও 
রাষ্ট্রণান্তর হস্তক্ষেপ অবাঞ্চনীয়। তাবলে রাষ্ট্রীয় অবদমনের প্রয়োর্জনকে 
[তিনি সর্বক্ষেত্রে বজ্ন করেন 'নি। 


নাম চিন 


বাঙ্কম্চন্দ্রেক আগেও এদেশে অনেকের লেখায় সামাচিস্তার অজ্প।বস্তর 
পরিচয় পাওয়া যায়। রামমোহনের বচনাদিতে বেনথাম ও ম'তেসাকউর 
স্ম্যচিন্তা প্রতিফলিত হয়েছিল। 'ডরোজিও-র ছাত্রদের মধো রুশোর প্রভাব 
প্ড়ে। তাঁদের মধ্যে রসিককৃষ্ণ মাল্পক ও দাক্ষণারঞ্জন মখাজী কৃষকদের 
দূর্গতি সম্পর্কে সাঁবস্তারে আলোচনা করেন। পরবতাঁকালে প্যারীচাদি িন্ত, 
অক্ষয়কমার দত্ত, হরিশ্তন্দ্র মুখাজাঁ, শাশরকুমার ঘোষ প্রমুখ বিদ্বজ্জন 
চাষীর দুরবস্থা, ক্ষেতমজর ও গ্রামবাসীদের দুঃসহ জীবনের কথা লিখেছেন । 
শ্রমকদের স্বার্থে অনরুপ ভাবনা দেখা যায় রাধানাথ [শকদার, শশিপদ 
ব্যানাজর্ঃ কেশবচন্দ্র সেন প্রমখের রচনা'দতে । কৃষকদের করণ জীবনের 
সার্থক 'চন্ত্র তুলে ধরেন লালবিহারী দে ও রমেশচন্দ্র দত্ত। নারী সমাজের 
প্রীত আঁবচার ও পক্ষপাতদষ্ট আচরণের বিরদ্ধে রামমোহন থেকে বিদাসাগর 
পর্যন্ত অনেক মনীষার চিন্তাভাবনা ও আন্দোলনের কথা সুঁবাদত । 

বঙ্গদর্শন' পাব্নকায় 'তিনাঁট প্রবন্ধ এবং “বঙ্গদেশের কৃষক' নামে ধারা- 
বাহক প্রবধ্পের দি অংশ নিয়ে বাঁত্কমচন্দ্রের “সাম্য ১৮৭৯ সালে 
গ্ন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবতাঁকালে সাম্যের চিন্তা ত্যাগ করে বঙ্কিমচন্দ্ 
বলেন, “সাম্যটা সব ভুল, আর ছাপাব না ।” তবে "বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি 
ণবাবধ প্রসঙ্গ' বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে অন্তভূক্ত করেন। কৃষকের কথা আধুনিক 
অর্থে সামাঁজক বৈষমোর বিষয় হিসাবে 'লাখত হয় ি। প্রাচীন বর্ণ 


৯৬ বাঙা?লর রাণ্টুচিজ্ঞা 


বৈষম্যের পাঁরণাম ?হসাবে তানি প্রসঙ্গাট তুলে ধরেন। ভুমিকায় 'তাঁন 
লেখেন সাম্যনশীতিকে ইউরোপীয়রা যেভাবে 1বচার করেন, তিনি তা করেন 
[ন। [তিনি যা বৃঝেছিলেন, তাই ?লখেছেন। উদ্দেশ্য ছিল দেশের সাধারণ 
পাঠককে বোঝানো ও তাদের মনে সাম্যনীতির বোধ সঞ্চার করা । বাঁৎকমচন্দ্রের 
“সাম্য” স্ুসংবদ্ধ মৌলক কোনো তত্বালোচনা নয় । 

পাশ্চাত্তা রাঙ্ট্রদাশশীনকেরা সাম)কে নাগারক ও রাজনৈতিক দুষ্টিতেই শুধু 
1বচার করেছেন; আর এক দল করেছেন অর্থনোতিক দিক থেকে । পক্ষান্তরে 
বথ্কিমঠন্দ্র মূলত নামাজক দাণ্টকোণেই সাম্যের আলোচনা করেছেন। তিনি 
মনে করতেন যে নাগাঁরক ও রাজনৈ!তক সাম্য ইংরেজদের আন.কুল্যে এদেশে 
অন্পাবস্তার প্রবার্তত হরে থাকলেও পাধারণ মানুষ সেগঠীলর উপকার থেকে 
বণত ; কারণ এদেশের সনাজেই লাম্য প্রাতষ্ঠা পায় ।ন। মান্‌ষে মানুষে কীন্রম 
বৈষম্য থাকলে আইনান,গ সাম্য ঠনম্ফল হয়। তাই এ।ত্কমচন্দ্র সামাজিক 
সামযকেই প্রাধানা 'দয়েছেন। আত অঞ্থনোতক শামাকে 1তীন গ্রহণ করেছেন 
সামাঁজক সামোর তা?গদেই । বেষাঁরক উন্নাতি অবশাই চাই ; গ্রাসাচ্ছাদনের 
1নরাপত্তা না থাকলে সমস্ত নগাতবাক্যই 1নঃসার বলে গ্রাভপন্ন হয়। 

অপামাকে বহ্‌।দক থেকে "তান প্রতাক্ষ করেছেন-_রাজনোতিক, সামাঁজক, 
প্রাকৃতিক ও বণ“ বেবন।মূলক | প্রাক।ত$ পাম্যে তান 1বন্বাস করতেন না; 
প্রকীত নানূখকে অসমরূপেই সংজন করে ; কেউ সুন্দর, কেউ কুাঁসত, কেউ 
রোগা আবার কেউ বা মোটা । তবে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য 'কংবা বাঙা?ল ইংরেজের 
অপাম্য প্রকীতগত নয় । 

দেশের অতীকহধ দাগ ।তর মূলে তান কাত্রম অপান্যকেই দায়ী করেন। 
অন্যান দেশে অসাম্য দর করার জনো বাভল্ল পশ্থার মধ্যে বৈপ্লবিক, পথ 
অন,পৃত হরেছে। প্রাচান রোমে “পোন্রধীত? ও পপ্রবায়দগের লোকেরা 
পারস্পারক লোঝাপড়ার মধ্যে 1দয়ে সামোর প্রাতিত্ঠা করে । পক্ষান্তরে ফান্স 
ও যুক্তর।ণ্টে সামা প্রঠতস্তার জন্যে বেপ্লাবক নীতি অবলম্বিত হয়েছিল । মহান 
1চত্তানায়কেরা প্রথমাটকেই শ্রেম় বলে মনে করেছেন । 

সামা প্রাতষ্ঠায় ঝাত্কমচন্দ্র ইতিহাসে ?তনজনকে পথপ্রদশণ্ক বলে মনে করতেন, 
যথা বুদ্ধ বিশ ও রুশো । বৃদ্ধদেও শদ্দরেদের ব্রাঙ্গণদের গ্রে উন্নীত করার 
প্রয়াণী হয়েছিলেন ; ফলে সেইসময়ে ভারতীয় সভাতার গাঁতিবেগ বুদ্ধি পায় । 
যিশু খটীম্ট কৃতহাসদের শহখলমোচনে সচেষ্ট হয়ে/ছলেন ;£ পশ্চিমের 
শ্রগাঁতিকে বিশ.ই বেগবান করে তেলেন। ভলতেরের ন্যায় বাঁত্কমচন্দু 
র.শোর অর্থনোঁতক সাম্যকে অপছন্দ করতেন । তবে ফরাঁস 'বপ্লবের পশ্চাতে 
রশোর চিন্তাই গতিবেগ সপ্জার করে ঝলে তান শীঝ্বাস করতেন। ফরাসি 


বাঙ্কমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ৯৭ 


বিপ্লব পশ্চিমী সভ্যতার মোড় ফিরিয়ে দেয়। বাঁঙকমচন্দ্র মনে করতেন যে 
রূশোর সমাজ-সাম্যের চিন্তাই তাঁর প্রধান প্রেরণা ছিল। রূশোকেই তান 
সামা ও সমাজবাদের জনক বলে আঁভাঁহত করেন। উত্তরকালে ইউরোপের 
সমাজতন্ত্র চিন্তানায়কেরা র:শোর দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন। 
বাঁৎ্কমচন্দ্ের লেখায় সমকালীন সাম্যবাদী চিন্তার সম্যক পাঁরচয় ও “ইপ্টার- 
ন্যাশন্যাল"-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। মার্কসীয় চিত্তা ও আদর্শ জানার 
সুযোগ হয়তো তিনি পান 'ন; কারণ মার্কসের রচনা তখন ইংরেজিতে সহজ 
লভ্য ছিল না। “ইণ্টারনাশন্যাল” বলতে ধান মার্কস-প্রাতিষ্ঠিত প্রথম 
আন্তজতিতিক সংস্থার (১৮৬৪-৭৪) কথাই হয়তো বলতে চেয়েছেন । 

বদ্ধ ও যিশুর পরে রুশোকে তৃতীয় সাম্যাবতার বলে আঁভ1হত করলেও 
বাঁত্কমচন্দ্র মনে করতেন যে রূশো প্রথম দুজনের “সমকক্ষ ব্যাস্ত নহেন” | 
তাঁর মতে রুশো “অবিমিশ্র ঠবমল সত্য” প্রচার করেন 'নি। রদশো “মাহমাময় 
লোকাহতকর নৈতিক সত্যের" সঙ্গে আনপ্টকর “মথ্যা মিশাইয়া” সেই মিশ্রিত 
পদা্খকে বাকচাতুর্য ও বিমোহনী শান্তর সাহায্যে ফরাসিদের হাদয়ে সঞ্চার 
করেন। রূশোর “সৎকথানসারণণ ভ্াস্তও" ফরাসদের জীবনে “বীজমন্ত্র 
বলে গৃহীত হয়। তারই গ,ণে ফরাসি বিপ্লব ঘটে বলে বঙ্কিমচন্দ্র মণ্তবা 
করেন ; মন্তব্যের ববন্তারত বিশ্লেষণে যান নন । 

রূশোর সাম্যচিপ্তার মলকথা “প্রাকীতক নিয়ম" প্রত্যয়াটির সমথ নসণচক 
বণনায় বাঁঙ্কমচন্দ্র লিখেছেন ষে সভাতার আগে প্রাকতক অবস্থায় সব 
মানুষই ছিল সমান। সভ্যতার বিদ্তীতির ফলে বৈষম্য দেখা দেয়, তাই 
র্‌শোর মতে সভ্যতা হল মানুষের অমঙ্গলের কারণ। তাঁর কথার নৈসাঁগকি 
বৈষম্য ঘটে “সভ্যতাজানও ভোগাসান্ত পাপানূরাঁও এবং সক্ষযাসক্ষম চারের 
দোষে । অসভ্যাবস্থায় সবাইকার শারশীরক পরিশ্রমের ফলে পবলের শরীর 
সমান প.ন্টলাভ করে দেহমন হয় নীরোগ। সেই স্বর্গাঁয় সুখের তুলনায় 
সভ্য জীবন পাপ ও দ:ঃখে ভরা । প্রাক-সভা পাঁথবীর ভুমিতে রাজা ও 
ভিক্ষুকের আঁধকার ছিল সমান। বলবান ধখন দব লকে তআধকারছু/ুত করতে 
শুরু করে তখন “সেই অপহরণের স্থায়িত্বাবধানের নাম আইন” । রুশোর 

অনুগামণ প্রুধার মন্তব্য উদ্ধৃত করে বাঁৎকমচম্দ্র বলেন যে উত্ত অপহরণের 
নাম “সম্পাত্ত”। পরিশেষে রূশোর এইসকল কথা “আত ভয়ানক বলে 
বাঁ্কমচন্দ্র ওর অভিমত প্রকাশ করেন। তারই সমর্থনে ভলতেরের উীন্ত-- 
«এ সকল বদমায়েসের দর্শনশাস্ত্র”--সে কথাও বাঁৎকমচন্দ্র উল্লেখ করেন । 

তবে রুশো যে বান্তগত সম্পাত্তি সম্পর্কে তাঁর আভমতের 'িৎ পারবর্তন 
করে সভ্যতার দোষ দেখাতে বিরত হন এবং সম্পাত্তর প্রথমাধিকারীঁকে মাপিকানা 

৭ 


৯৮ বাঙালির রাষ্ট্রচত্তা 


দিতে সম্মত হন সেকথা রূশোর 7 ০07172150০2! গ্রন্ছে স্বীকৃত বলে 
বাঁকমচন্দ্র স্বাস্ত প্রকাশ করেন। অনাধকৃত জর প্রথম আঁধকারণ যদ 
ভরণপোষণের উপযোগী জাঁমর বেশি আঁধিকার নানেয় বা বেনামেও কর্ষণ 
করে ভোগদখল করে তাহলে জাম তারই হওয়া উচত। 

ধুশোর চুঁড়তত্ব প্রসঙ্গে বাঁঙ্কমচন্দ্র গলখেছেন ষে, গনয়মাবলী তৈরী করে 
ধেমন কোম্পা।ন গঠিত হয়, তেমনি সমাজ, রাজ্যশাসন ইত্যার ীপছনে থাকে 
এক পামাজিক ঢুগ্ডি। রাজা চুক্তি অনযায়ী প্রজার মঙ্গলাবধানে বার্থ হলে 
তাঁকে ঠসংহাসন ছাড়তে হয়। তাই তাঁর মতে ফ্রান্সে ষোড়শ লুই-এর 
[সংহাসনচ্যাতি ও প্রাশদণ্ডের মূলে ছিল র:শোর ভীঁল্লাখত গ্রন্থের মমবাণশ । 
বাৎকমচন্দ্র লিখেছেন যে ফরাস বিপ্লবের ফলে ইউরোপের যাবতীয় জীবনধারা 
শোনিতমোতে ধ.য়েমছে যাবার পরে নতুন সভাগার সান্ট ও “মন-ষ্যজাতির 
স্থায়ী মঙ্গল সিদ্ধ" হল। রুশোর “ভ্রান্ত বাক্যে অনস্তকালস্থাঁয়নশ কী" 
স্থাঁপত হল; কারণ “সেই ভান্ত বাক্য সাম্যাত্মক-_সেই ভ্রান্তির কায়া অর্দ্ধেক 
সত্যে নিম্মিত"। বাঁঙ্কমচন্দ্র তাঁর এই মম্তবোর কোনো বাখ্যা করেন বীন। 

চুন্তিতত্বের অন্যান্য প্রসঙ্গ, যেমন সমান্টগত সাধারণ ইচ্ছার (001৩170 ৬/111) 
অধানে বাক্িসত্তার সঙ্গতিঃ সমাজে একের প্রাঁত অপরের নৈতিক দাসত্ব, ব্যান্তগত 
মালিকানার বৈধতা ইতাঁদি বিষয়ে বাঙ্কমচন্দ্রের মনোভাঙ্গর পাঁরচয় “সামা” গ্রন্থে 
[বশেষ পাওয়া যায় না। 

বাঙ্কমচন্দ্র লিখেছেন “ভূমি সাধারণের” বলে যে মহাবক্ষের বীজ রুশো 
বপন করেন তার নতা নতুন ফল ফলতে থাকে, “কম:াঠনজম ও ইন্টারন্যাশনাল 
সেই বক্ষের ফল?” উত্ত ফলাফল প্রসঙ্গে তন ইউরোপে সাম্য তথা সমাজতম্ল্ী 
আদর্শের সমকালাঁন 'বাভন্ন পাঁথকৃৎ শেষ করে রুশোর কোনো কোনো 
অনুগামীর মতাদশের কথা উল্লেখ করেন । বস্তুত তাঁদের চিন্তা সম্পর্কে 
অর্ধাহত থাকলেও বাঁঙ্কমচন্দ্র ইংরেজ উদারতন্ত্রী আদর্শের অন্যতম শেষ্ঠ প্রবস্তা 
জন স্টুয়ার্ট গীল-এর সাম/চন্তার গণগ্রাহী ?ছলেন। 'মল-এর মন্তব্য উল্লেখ 
করে বাঁঙ্কমচন্দ্র লিখেছেন যে, উপার্জনকর্তা উপা'জত সম্পান্ত জীবনান্তে যাকে 
ইচ্ছে উত্তরাধিকারী করে যেতে পারেন। কতাঁ ধর্দ বলে না যান সেখানে 
পুত্র অধিকারী হবে না, সাধারণভাবে 'সমাজই আঁধিকারী হবে। পত্রের 
অবর্তমানে জ্ঞাত প্রভতির অধিক্ষার থাকার কারণ নেই ৷ ধার সন্তান আছে তার 
ত্যন্ত সম্পাত্ত থেকে সন্তানের আবশ্যকীয় অংশ রেখে বাকি সবটা সাধারণের হওয়া 
উচিত। স্ত্রীপুরুষের সামোর সম্পর্কে শিক্ষায় রাজকাষে ও 'বাঁবধ ব্যবস। 
নারীর সমানাধিকার থাকা উচিত বলে তিনি ?মল-এর চিন্তাকে গ্রহণ করেন। 

ভারতে কৃষকদের দুদ্শা তথা সামাজিক অসাম্যের কারণ দেখাতে গিয়ে 


বাঁঞকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৯৯ 


বাঙ্কমচন্দ্র বলেছেন যে ভারতের প্রজা “চিরকাল উন্নীতাঁবহধন” এবং জ্ঞানের 
অভাবই তার প্রধান কারণ । জ্তানাজনের জন্যে চাই প্রচুর সময় ও অবকাশ 
এবং 1বদযানুশশীলনে বৃত বদ্ধিজীবাঁদের প্ররতিপালনের জন্যে প্রয়োজন উৎপাদন 
থেকে উদ্বত্তের ভিত্তিতে সামাজিক ধনসণয়, “তখন জ্ঞানের সম্ভব” হবে বলে 
তিনি মনে করতেন । তাঁর “আদিম ধনসণয়” প্রত্যয়টি স্পম্টতই আযাডাম স্মিথের 
চিন্তায় গঠিত হয়েছিল। ধনসণয় সভাতার আদম কারণ । ধনসণ্চয় থেকে 
শ্রমাবন্যাস ও সামাঁজক অসাময দেখা দেয় । জ্ঞানান্বেষী বৃদ্ধিজীবীরা দ্বভাবওই 
প্রাধান্য পায় । শ্রমজীবীরা তাদের বশবতা হয়ে শ্রম করে | তাঁর মতে এই অসামা 
হল “প্রাকৃতিক, ইহার উচ্ছেদ সম্ভবে না। এবং উচ্ছেদ মর্গলকরও নহে ।” 
বুদ্ধিজীবীর জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রথজনীবণ উপকৃত হয় । উৎপাদনের প্রথম ভাগ 
অথা” মজহারর দরুন বেতন পায় শ্রমজীবী, আর ম.নাফা নামে দ্বিতীয় ভাগাটর 
আঁধকারী হয় ব্দ্ধজীবী। শ্রমজীবী সংখ্যায় যতই গারষ্ঠ হোক না কেন 
ম.নাফার কোনো অংশ তারা পায় না। অসামোর বাদ্ধি ঘটে । 

বাঙ্কমচন্দ্র প্রতাক্ষ করেন যে শ্রমজীবীর সংখ্যা বেতনবাদ্ধিকে ব্যাহত করে, 

অবশ্য লোকসংখ্যার অনুপাতে ধনবাদ্ধ হলে কষ্টের লাঘব হয়। তাঁর মতে 
জনসংখ্যা বাদ্ধও অসাম্র অনাতম কারণ । এখানে তাঁর চিন্তায় মালথাসের 
প্রভাব স্পম্টই চোখে পড়ে। জনসংখ্যা 'নয়ন্ত্রণের একটি উপায় 
হল দেশান্তরে গমন ও বসাতস্থাপন । "দ্বতীয় উপায় গহসেবে তন 
বিবাহ প্রবৃত্তি দমনের প্রস্তাব করেন। ভারতে জনসংখ্যা বদ্ধ নবারণের 
প্রচেষ্টা না থাকায় মানুষের দংগ্গাতি সভ্যতার সচনাপরেই শুরু হয়। 
ধনের তারতম্য থেকে অধিকারের তারতমা, অধিক প্রভৃত্বের ফল আঁধক অত্যাচার । 
এই প্রভূত্বই শদদ্রপীড়ক স্মাতিশাস্বের মূল বলে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেন । 
অস্বাভাঁবক এই বৈষম্য বা অসাম্য অমঙ্গলের উৎস । অসাম্ের তিনটি কার্ধকারণ 
প্রক্রিয়ার কথা তিন উল্লেখ করেন-_ 

১. (ক) শ্রমের বেতনের অজ্পতা ; নামান্তর দাঁরিদ্রা, এটা বৈষমাবর্ধক। 
(খ) পারশ্রমের আঁধকো অবকাশের অবলোপ, অবকাশের অভাবে 
ধবদালোচনার অভাব। ফল মুখতা, এটাও বৈষম্যবর্ধক। 
(গ) বুদ্পিজীবীদের আধপত্য ৷ নামান্তর দাসত্ব। এটা বৈষম্যের 
পরাকাম্ঠা । মোট ফল ঃ দারিদ্র, মর্খতা, দাসত্ব । 

২. প্রকৃতির আন.কুল্যে তুষ্টচিত্ত ভারতীয়রা কাঁয়ক সুখে পরান্মুখ। 
আলস্য, শ্রমে অনীহা ও উদ্যমহীনতা তাদের প্রবল । হিন্দু ও দ্বাদ্ধ 
ধমেরি প্রভাবে এঁহক সুখে মানৃষ ছিল নিষ্পহ । তাই সামাজিক 
অসাম্য ধারাবাহক । 


১০০ বাঙালির রান্ট্রাচত্তা 


৩. (ক) উৎপাদনের অনগ্রসরতার ফলে বাণিজ্যের হান। (খ) ভারতে 
বৈষম্যপশীড়ত 'নগ্নবর্ণের লোকেরা নিস্তেজ, নম্র অন:ৎসাহন ও আঁবরোধী 
বলে রাজপুরুষেরাও দুর্বল। পারস্পারক সংঘাত ও বিরোধে উভয় 
পক্ষের উন্নাতি ঘটে। তা না হওয়ায় ভারত বারেবারে বিদেশীদের 
কাছে পদানত হয়েছে । (গ) যে জালে ব্রাঙ্গণেরা অপর তিন বর্ণকে জড়ায়, 
কমে সেই জালে নিজেরাও জাঁড়য়ে পড়ে সারা সমাজের অবনাঁত ঘটায়। 
শ্রমজীবীদের চিরস্থায়ী দ্‌রবন্থা সারা সমাজের পক্ষে কলঙ্কজনক | 
“সাম্য? গ্রন্থের শেষ ও পঞ্চম পাঁরচ্ছেদে বাঁৎকমচন্দ্রু ভারতে নার? সম্প্রদায়ের 
প্রত সর্বাবধ বৈষমোর আচরণ ও অসামোর কথা সাঁবস্তারে আলোচনা করেছেন । 
তাঁর মতে মান্‌ষে মানুষে আধিকার সমান । নারীও মানুষ, অতএব “পুরুষের 
তুলা আধকারশালিনী” কিন্তু “সামাঁজক নিয়মের দোষে” স্ত্রীপুরূষে আধকার 
বৈষমা দেখা যায়- উভয়ের প্রকীতিগত বৈষমোর জন্যে নয় । এাঁবষয়ে 'তাঁন 
মিল-এর মতান:সারে বলেন যে “সামাজিক 'নয়মের সংশোধনই সাম্যনীতির 
উদ্দেশা ”। স্ত্রীপুর-ষের চারটি বিষয়ে সামাঁজক বৈষম্যের প্রতি তান দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন-১ শিক্ষার স্থযোগ ২. পর্ষদের মত বিধবাদের 
পূনার্ববাহের স্বাধীনতা ৩. স্ত্রীলোকদের যথেচ্ছ পাঁরভ্রমণের আধকার এবং 
5. প.রুষদের বহববাহের অবসান । 
এছাড়াও পৈতৃক সম্পাত্তর উত্তরাধকারে নারীর প্রাতি বৈষম্যমূলক 
আচরণ বাঁকমচন্দ্রের কাছে অসামা 1হসাবে বিবোচত হয় । উল্লেখ্য যে তিনি 
চাইতেন সবত্বিক সাম্য । খাঁণ্ডত ও আংশিক সাম্য তার সায় ছিল না। 
নারীর সমানা'ধকার প্রসঙ্গে তাঁর উন্ডি সাধারণভাবে প্রযোজ্য-_ 
যাঁদ তোমরা সামাবাদী হওঃ তাহা হইলে ঘতাঁদন না স্ম্পৃণরিপে সম্বীবষয়ক 
সামে;র বাবস্থা কারতে পার, ততাদন কেবল আধাশক সাম্যের বিধান কাঁরতে 
পারিবে না। সাম্যতত্বান্তগণত সমাজননীত সকল পরস্পরে দ়্ সতত্রে গ্রাথত"-। 
সামা সম্পর্কে বাঁৎকমচন্দ্রের চস্তা পরব্তাঁকালে পরিবর্ততি হয়ে যায়। 
তবে সাম্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার 'নরসনকজ্পে প্‌বেই তিনি তাঁর “সামা, 
নিবন্ধের উপসংহারে লিখেছিলেন-- 
আমরা সাম্যনীতর এর্‌প বাখ্যা করি না যে, সকল মনুষা সমানাবস্থাপন 
হওয়া আবশ্যক বাঁলয়া স্থির করিতে হইবে । তাহা কখন হইতে পারে না। 
যেখানে বৃদ্ধি মানাসক শল্তিঃ শিক্ষা, বল প্রীতির স্বাভাঁবক তারতন্য 
আছে, সেখানে অবশা অবস্থার তারতম্য দ্বটিবে- কেহ রক্ষা করিতে 
পারবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশাক--কাহারও শান্ত থাকিলে, 
আঁধিকার নাই, বাঁলয়া বিমুখ না হয়। সকলের মুক্তির পথ ম্ত চাহি ।৩৩ 


বাঞঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০১ 


সমাজ তস্থু 


বাঙ্কমচন্দ্রু হেনার টমাস বাকজ-এর (১৮২১৬২) চিন্তায় অত্যন্ত প্রভাব 
হয়েছিলেন । বাকল মনে করতেন যে জলবায়, জমির উববতা ও খাদাাভাস 
মান্‌ষের চরিত্র গঠনের সহায়ক ॥ এগাঁল পর্যাপ্ত ও অন.কূল না হওয়ায় মানূষের 
সণয়প্রবাত্ত ও জ্ঞানার্জন? বাত উদ্দীপিত হয়। মননশীল ক্ষদ্রু একটা গোষ্ঠী 
শৃধূ জ্বানাজনে রত থাকে যাদের হাতে থাকে প্রচুর অবসর ; সেটা 
ব্যাপকভাবে সম্ভব হয় যাঁদ উৎপাদনের একটি অংশ ভোগের পরও উদ্বত্ত থাকে। 
মননশীল এ গোষ্ঠী তাদের ভোগাবস্তুর উৎপাদনে অংশ নেয় না। বিতের 
সণয়ই শুধু নয় বণ্টন বাবস্থাতেও প্রকৃতির প্রভাব বিদ্যমান । সণয় থেকেই কর্মে 
বিত্তবান ও বিভ্তহীন সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়। চাঁহদা ও সরবরাহের প্রাতিদ্থাম্স্তা- 
মূলক প্রক্রিয়ায় শ্রমের মূলা ঠনধণিরত হয় । জনসংখা বোঁশ হলে মজার যায় 
কমে । পক্ষান্তরে যেসব দেশে জাঁমর উব্রতা ও জলবায়; অনুক্ল সেখানকার 
মানৃষের জীবন ধারণের চাহিদা কম, কিন্ত জনসংখা বোশ। ঠাণ্ডা দেশের 
চেয়ে গরম দেশে শ্রমিকদের মজরি কম । বাকল: তাঁর তত্ব িবশ্বের বিভিন্ন দেশের 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ প্রসঙ্গে বলেছেন যে ভারতীয়রা অধিকাংশই চাউলভোজা, তাদের 
প্রজনন প্রবণতাও আঁধক ; সেখানে শ্রমজীবীদের অবনত রাখার জন্যে 
বর্ণবৈষম্য প্রবাঁতিতি হয়েছে । বাহ্বমচন্দ্র বাকলের এই তত্বটকে ভারতীয় 
পটভূমিকায় 1িবচার করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি মিল-এর মতকেও গ্রহণ করেছেন । 
মিল বলেছেন যেপহীজ ও জনসংখ্যা অনুপাতে তারতম্য ঘটলে মজীরর 
হৈরফের হয়। শ্রমজীবার সংখ্যা হাস না হলে মজরির পাঁরমাণ বাড়ে না। 
বহ্ষিমচন্দ্র জনসংখ্যা বাদ্ধকে প্রাকীতিক প্রক্রিয়া মনে করতেন । বসবাসের জনো 
দেশান্তরে চলে যাওয়া কিংবা বিবাহ নিয়ন্ত্রণ ছাড়। জনসংখ্যা হাসের আর কোনো 
উপায় নেই। দুটি পশ্থাই এদেশে অপরিজ্ঞাত। খাদোর বিশেষ অভাব 
না থাকায় লোকে ?ববাহ সংকোচনে বত্ব নেয় নি; কাজেই জনসংখ্যা 
বেড়েই চলেছে । গাঁদকে শ্রমের মূল্য হাস পাওয়ার শ্রমজীবীদের জাঁবন 
হয়ে পড়েছে দ্্বষহ । তাদের জীবনে অবসর না থাকাম মনন ও 'চিন্তনে 
আরা অনন্নত। শিক্ষিত লোকেরা সেই সুযোগটা সম্প্‌ণহি গ্রহণ করে থাকে 1১১ 

বাকলের বাযাখান ছাড়াও বাঙ্কমচন্দ্র এদেশবাসীর তৃষ্টাচত্ত জীবন 
বশ্লেষণ করতে 'গয়ে দেখিয়েছেন যে হিন্দ: ও বৌদ্ধধর্ম মানুষকে বিষয়বিমখ 
করেছে ও কৃচ্ছুসাধনে ইন্ধন যুগয়েছে। মধ্যঘগের ইউরোপেও চাচতিম্ত 
অনুরূপ পথ প্রদর্শন করত। রেনেসাঁসের ধাক্কায় সে-পংস্কার নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গিয়েছে । ভারতে শাস্ত্রীয় অন:শাসন মানুষকে জীবনবিমৃখ করে তোলার 
ফলে সামাঁজক অসাম্য বাঁদ্ধ পেয়েছে । শদ্রের অবদমনে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, 


৯০২ বাঙালির রাষ্্চন্তা 


ক্ষান্রয় সবাই ক্ষাতিগ্রস্ত হয়েছে । হতাশা, নির্‌ৎসাহ ও নীক্ষয়তার ফলে 
শর উৎপাদনকার্যে যত্রবান হয় নি; ফলে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষাতি হয়েছে ; 
বৈশ্য হয়েছে বিপন্ন, এবং ক্ষত্রিয়রা ভোগাঁলগ্সায় হঈনবীধ হয়ে পড়ে) 
অর্থনোতিক দুর্বিপাক ও আশিক্ষার ফলে জনগণ শাসকদের দাঁয়ত্পালনে 
বাধ্য করতে পারে ন। রোম ও ইংল্যাণ্ডে জনশান্ত প্রবল থাকায় রাজশান্ত সংযত 
ছিল। ভারতে শদ্রদের অবদমনে বৈশ্য ও ক্ষান্রয়দের অবক্ষয় দ্রুত বদ্ধ 
পায়। শ্রাঙ্গণরা শাস্বের বজ্র-আঁটুনি আরও শন্ত করে তোলে ; ফলে সমাজের 
লাভের পরিবর্তে অবনতি ঘটে । 

বাঙ্কমচন্দ্রে মতে গুপ্ত আমলের পর থেকেই ভারতে সাঞ্কাতিক ও বৈষাঁয়ক 
বৈষম্য দেখা দেয় ও সাম্যের সমাধি রচিত হয় । 'মিলের প্রভাবে তান এদেশে 
নারীজাতর প্রাত অসাম আচরণের নিন্দা করেন। রামমোহনের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করে তান স্ত্রীজাঁতকে সম্পাত্তর সমানাধিকারে নীঁতগতভাবে 
সমর্থন জানান। কৃষণকান্তের উইল” উপন্যাসে ভ্রমরের মুখ দিয়ে তিনি 
অধিবেচক স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর দ্রোহ করার আঁধকারকে তুলে ধরেছেন । 


টি £ 4 
আথনা তব 02) 


অথনোতক উন্নয়নে রাঁন্টুক দাঁয়ত্বের উপর রামমোহন ও অক্ষয়কুমার যথেক্ট 
গ:রুত্থ 'দয়োছিলেন ; কারণ মানৃষের সবাঁধিক কল্যাণসাধন রাম্ট্রেরই কর্তব্য 
বলে তাঁরা মনে করতেন। পক্ষান্তরে বাঙ্কমচন্দ্র রাষ্ট্রের এই সবগ্নাসন চিন্তকে 
ভাল চোখে দেখেন ন, তান মনে করতেন যে ব্যক্তির যা কিছু বিকাশ তা 
আধ্যাত্মিক হোক বা অর্থনৈতিক হোক তাতে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ অবাঞ্ছনীয় ; 
সমাজের যে কোনো উন্নয়ন বা সংস্কারকমে” রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের ভূমিকাই 
তাঁর কাছে আঁধক কাষধণকর বলে মনে হয়েছিল । আইনের সাহায্যে সমাজ- 
সকার প্রচেষ্টা নিম্ফল হয় ঘি মানুষের যথোচিত বোধ ও চেতনা না 
থাকে। সেজনো তানি শিক্ষার উপরই সবধিধক গুরুত্বদ্রানের পক্ষপাতী 
[ছিলেন । তাঁর অথ-নৈতিক িন্তায় 'মলের প্রভাব দেখা যায়। 
ব্যবসাবাণিজযে সরকারি অন:প্রবেশকে তিনি সমর্থন করতেন না! ব্যন্তি- 
স্বাতন্ৰ্রোেই তরি সবচেয়ে বেশি আস্থা ছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনোতক উদ্যম 
বা ব্যবসাবাঁণিজ্যে সরকার হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণকে তান জনকল্যাণের 
পাঁরপন্থশ বলে মনে করতেন । অর্থনোতক সংরক্ষণ (0:০91০০692) সৌঁহসাবে 
অহিতকারী। এখানে তাঁর জাতীয়তাবাদী চন্তার বিচ্যুতি লক্ষণীয় । 


বাঁৎকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০৩ 


রামমোহন কিন্তু আমদানি-শ:জ্কের প্রয়োজনকে দেশীয় শিজ্গের সংরক্ষণ ও 
রাজস্ব বৃদ্ধির 'দিক থেকে সমর্থন করেছিলেন । বাক্কম অবাধ বাণিজ্য (০ 
(196) নাঁতিকে সমথ“ন করেন । 

তান মনে করতেন যে যেহেতু ভারত একটি উষ্ণদেশ ও এখানকার ভূমি 
উর্বর, সেইহেতু ভারতীয় সভাতার গোড়া থেকেই লোকে অলস ও কায়িক 
শ্রমে বিমুখ ; এবং জ্ঞানের আলোচনায় এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আঁধক 
প্রবণতা দেখা যায় । উষ্ণতাজানত শারাঁরক শোঁথলা, পারশ্রমে 'নিম্পৃহতা ও 
'ভন্ন দেশে গমনেচ্ছার অভাবে দেশের ধনোৎপাদন যথোচত বার্ধত হয় নি ; 
ফলে দেশে সামাজিক তারতমা বিস্তার লাভ করেছে--শ্রমজীবীদের দা'রদ্রা, 
মূর্খতা ও দাসত্ব ক্রমে স্থায়ী হয়ে দেশকে অবনতির দিকে নিয়ে গেছে। 
প্রাতকারস্বরূপ তানি দেশান্তর গমন ও 'ববাহপ্রবণত্ির নিয়ন্ত্রণ দ্বারা জনসংখ্যা 
বদ্ধিকে সংকোচনের উপদেশ দিয়েছেন । 

রামমোহন থেকে দাদাভাই নৌরজী পর্ধস্ত অনেকেই দেখিয়েছেন যে 
ইংরেজ শাসনের ফলে এদেশের ধনৈম্বর্য বহুলাংশে ইংল্যান্ডে পাঁরবাহত হয়ে 
থাকে যা ৭1810 1116015” নামে পাঁরচিত। বাঙ্কমচন্দ্র এ বিষয়ে ভিন্ন মত 
পোষণ করতেন-_ 

এ সকল তন্ব যাঁহারা বুঝতে যত্ব কারবেন, তাঁহারা দেখবেন যে, কি 

আমদানিতে, কি রপ্তাঁনতে, বিদেশনয় বাঁণকেরা আমাদের টাকা লইয়া 

যাইতেছেন না, এবং তীন্নবদ্ধন আমাদিগের দেশের টাকা কামতেছে না। 

বরং বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আমাদিগের দেশের ধন বাদ্ধ হইতেছে । 

যাহারা মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখবেন, 

1বদেশ হইতে কত অর্থ আ'সয়া এ দেশে ব্যয় হইতেছে 1৩? 
1তাঁন একথাও মনে করতেন-- 

ইউরোপনয় কোন রাজোর সাহত তুলনা করিতে গেলে, বাঙ্গালা দেশ নিধন 

বটে, 'কন্ত; পধ্বপেক্ষা বাঙ্গালা যে এক্ষণে নির্ধন, এরূপ বিবেচনা 

কারবার কোন কারণ নাই। বর্তমান কাল অপেক্ষা ইতিপ্্বকালে 

যে বাঙ্গালা দেশে আঁধক ধন ছিল+ তাহার কিছ মান প্রমাণ নাই। 

বরং এক্ষণে যে পব্বাপেক্ষা দেশের ধন বাম্ধ হইতেছে, তাহার অনেক প্রমাণ 

আছে 1৩ ৬ 
তবে একথা তান বলেছেন যে ব্রিটিশ শাসনের ফলে দেশের যে আয় 
বেড়েছিল তা মুষ্টিমেয় মানৃষের ভোগেই চলে যায়। দেশের এই আয়- 
বদ্ধর উপকার থেকে বৃহত্তর জনসাধারণ বাঁণ্ণিত হয়েছে । 

কৃষকদের তৎকালীন দুরবস্থা বাঙ্কমচন্দ্র সাবস্তারে উদঘাঁটত করেন। 


১০৪ বাঙালির রাস্ট্রাচন্তা 


বাংলার কৃষকদের সমস্যা তাঁর চেষ্টাতে সরকারের গোচরীভূত হয় । সরকার 
বাধব্যবস্থা গবশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তিনি সমালোচনা করেছেন ; 
পকম্তু একেবারে রদ করতে চানাঁন ; শাসকদের উপর তরি বিশেষ অনাস্থা 'ছিল 
না; তিনি চাইতেন সরকার সদয় হয়ে কৃষকদের দুগ্গাত দূর করুক । 
কর্নওয়ালেসের আমল থেকে ডালহোৌসির শাসনকাল অবাধ ভূম সংস্কারে 
কর্তপক্ষ যেটুকু উদ্যোগী হয়েছে তা সদাই জমিদারদের স্বাথনি-কুলে এবং কৃষকদের 
স্বাথের বিপরীতে 'গয়েছে বলে তিনি মনে করতেন । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে 
আ'ঁতিধনবানকে জাঁমর মৌরাঁস ব্বত্ব্রে আঁধকার দেওয়া ইংরেজদের এক মস্ত ভূল । 
বস্তুত যে-ব্যান্ত জাম চাষ করে এবং আবহমানকাল ধরে জমির স্বত্ব ভোগ করে 
আসছে তাকেই এ-বন্দোবস্তে জাঁমর মালিকানা দেওয়া উচিত বলে 1তাঁন অভিমত 
প্রকাশ করেন । এবিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে বাঙ্কমচন্দ্রের মতভেদ সুপারিস্ফুট ; 
বাঙ্কমচন্দ্র মনে করতেন িরস্ায়ী বন্দোবস্ত বাংলার যা ক: দুগ্গাতর মূল । 
তবে এক 1বষয়ে তরি সঙ্গে রামমোহনের মতের মিল ছিল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
প্রবর্তনকালে কৃষকদের মঙ্গলার্থে যে-সব বিধিব্যবস্থার প্রাতিশ্রতি পালিত হয় 
নি তার মধো রামমোহন অধিক খাজনা আদায় করা ও প্রজাদের উৎখাত করায় 
জাঁমদারদের আঁধকার যাতে না থাকে সে-সম্পর্কে নীতিগতভাবে স্বীকীতি আদায় 
করেছিলেন । 

জমির প্রত্ক্ষ মালিকানা তাগ ও ভূমিরাজস্ব বদ্ধর জন্যে তান সরকারকে 
তাঁরফ করেন । কিন্ত সম্পাত্তর বণ্টনে তিন সরকারি হস্তক্ষেপ চান নি। 
[তান একথাও অনভব করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের 'বিদ্বের 
বহর বেড়ে গিয়েছে এবং সংখ্যাগ্‌্র চাষীরা ক্লমেই নিঃস্ব হয়ে গড়ছে। 
'বত্তকে বঝাঙ্কমচন্দ্র গোবরের সঙ্গে তুলনা করেন ; জমে গেলে তা থেকে পচা 
গন্ধ বেবোন আর তা ছড়িনে দলে জামির উবরতা বাড়ে? 1চরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
দেখা না দিলে বাংলার অধিবাসীরা তাদের ভাগ্য ও জাবিষ্যৎকে সুষ্ঠ, ভাবে গড়ে 
তোলার সুযোগ পেত ১ তিনি মনে করতেন যে তৎকালীন 'ব্রীটশ ইণ্ডিয়ান 
আসোসিযেশনের কাঁতিপয় বাবর গঃজনধানর পাঁরিবতে সমদ্রের কণণতেদী 
গঞ্জনের মতো প্রতিবাদের আওয়াজ উত্খিত হওয়া প্রয়োজন । জমিদারি প্রথার 
ভালমন্দ প্রসঙ্গে তিনি বলেন-- 

১. সকল জাঁমদার অত্যাচারী নহেন। ছেট জামদার কিংবা জমিদারী 

বাবস্থায় নধাস্বত্বভোগীদের অত্যাচারই আধক । 
২. নায়েব গোমস্তাদের উৎপাঁড়ন অনেক সময় জমিদারের অজ্ঞাতসারেহ 
ঘটে । 
৩. অনেক জমিদারের প্রজাও ভাল নয়; পাঁড়ন না করলে খাজনা দেয় না ।+? 


বাঁ্কমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ১০৫ 


“বঙ্গদেশের কৃষক" গ্রন্থটিতেই বাঙ্কমচদ্দ্রের অর্থনীততত্বের সুগভনর চিন্তার পাঁরিচয় 
পাওয়া যায়। অর্থশাম্ত্রঘটিত ভ্রার্ত' উপলাঁষ্থ করে তান কিছুকাল তাঁর 
এঁ-গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করে দেন। 


র্‌ রি 


নন হি দতস 


ভারতের প্রশাসন ও বিচার 'বষয়ক 'বাঁধব্যবস্থা সম্পরকে রামমোহন কর্তৃপক্ষের 
কাছে লাখতভাবে সাক্ষাদান করেছিলেন। এ 'বষয়ে রামমোহনের মতো 
বাঙ্কমচন্দ্রেও জ্ঞান ও আ'ভন্তা 'ছিল প্রত্যক্ষ ; দুজনেই সরকার কমণ্াঁর 
ছিলেন এবং দ.জনেই সমকালীন প্রশানন ও 'িচারব্যবস্থার তীর সমালোচনা 
করেছেন । জারপ্রথা, হেবিয়ান কর্পাস আইন, বিচারকাে আঁধক পংখায় 
ভারতীয়দের নিয়োগ ইত্যাঁদ বিষয় সম্পর্কে রামমোহন যা সুপারশ করোছিলেন 
তা কালক্লমে অজ্পবিস্তর র্পাঁয়ত হয়। তবুও তার চার ঘুগ পরে পাঙ্কনচন্দ্রকে 
এসব বিষয়ে পুনরায় নতুন করে সোচ্চার হতে হয় । বিচারালয় ও বেশ্যালয়কে 
তিন সমপযয়িভুন্ত করেন_যেখানে টাকা না ফেললে প্রবেশাধিকার 
মেলেনা। 

দেশীয় খিচারকদের এজলাসে ইংরেজ নাগরিকদের 'বিচারব্যবস্থা প্রবর্তনকল্পে 
উত্থাঁপত ইলবার্ট ঠবলের 'বরুদ্ধে বখন এদেশে শ্বৈতাঙ্গরা আন্দোলন করে 
সেইসমনে বঙ্িমচন্দ্র 43127501719" নামে একটি প্রহসনে প্রচাল্ত ব্যবস্থার বনন্দা 
করেন। তানি স্পঙ্উই আঁভযোগ করেন যে দেশের আইন ব্যবস্থা ধনীর উৎপাড়ন 
থেকে দরিদ্ুকে রক্ষা করতে অক্ষম । যারা উাঁকল 'নয়োগ, সাক্ষীর ব্যবস্থা, 
আমলা ও চাপরাশদের উৎকোচ দিতে পারে 'তাদেরই কাছে দেশের 'বিচারালয়ের 
দ্বার উন্মত্ত । যদি ;কউ 'নজের সর্বস্ব পণ করেও আদালতের শরণা পন্ন হয় 
তাহলেও সে স্বাবচার সম্পর্কে 'নশ্িন্ত হতে পারে না। বিঙ্গদেশের কৃষক' গ্রন্থে 
[তান রায়তের উপর জ'মদাঁর অত্যাচার ও উৎপাঁড়নের এক করণ চিন্ত তুলে 
ধরেছেন । তান বলেছেন দ্বে উত্তম আইনকান-ন থাকা সত্বেও আইনত অপরাধী 
জামদারদের কোনো সাজা হয় না, পাঁরবর্তে নিরশহ দূর্বল ব্যান্তরাই 'নগৃহীত 
হয় ও শাঞ্ত পায়। আইন-আদালতের তান পাঁচাট ঘরটি দোখয়েছেন-- 

১. মোকদ্দমা আতশয় ব্যয়সাধ্য "1 

২. আদালত প্রায় দূরাস্থত। যাহা দূরস্থ, তাহা কৃষকের পক্ষে উপকারী 

হইতে পারে না। কৃষক ঘর বাড়ী চাষ প্রভৃতি ছাড়িয়া দূরে গিয়া বাস 
করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে পারে না"। 
৩. িলদ্ব। সকল আদালতেই মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইতে বিলম্ব হয়" । 


১০৬ বাঙালির রাম্দ্রীচন্তা 


৪. বর্তমান আইনের এইর্‌প অযৌন্তিকতা এবং জাটলতা**-। 

&. 'বচারকবর্গের অযোগ্যতা-** 1৩৮ 

ইংরেজদের 'বিচারব্যবস্থার প্রাত তান যতই কশাঘাত করে থাকুন না কেন 
সে-ব্যবন্হা 'হন্দ্‌শাসনকালের চেয়ে ষে উন্নততর তা তান দ্যথ“হীন ভাষায় ব্য্ত 
করোছিলেন । হিম্দ:রাজত্বে ব্রাহ্মণদের দাপটে শ্ররা ছিল অসহায় । সে 
1হসাবে ইংরেজ আমলে অব্রাঙ্মণরাও 'বচারকমে" অধিকারী-- প্রাচীনকালে যা 
ছিল অচিভ্তনীয়। অবশ্য প্রাচীন সমাজব্যবস্হা সম্পকে যথেন্ট তথ্য না থাকায় 
সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছ বলা যে শন্ত তাও তিনি উল্লেখ করেছেন । 

স্বাধীন ও পরাধীন ভারতের 1তাঁন একটি তুলনামূলক বিচার করেছেন । 
পূর্বে অথাৎ স্বাধীন ভারতে রাজা এখানেই বসবাস করতেন--আর এখনকার 
রাজা থাকেন বলাতে । রাজা নিজ বাসভূমির স্বাথে অধানস্হ সুদূর দেশের 
স্বাথ সম্পকে উদাসীন । প্রাচীন কালে এদেশের রাজারা জনসাধারণকে অত্যাচারে 
আঁতচ্ঠ করে তুলতেন-কাজেই উভয়ের মধ্যে তফাৎ কিছু নেই। এখানে 
অতাচারী কোন- দেশ বাজাতের লোক সেশ্রশ্ন গোণ-- তিনি দেশীয়ই হোন 
অথবা বদেশী হোন প্রকৃতিতে তাঁরা সমস্হানশয় । আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনকে 
বঙ্কিমচন্দ্র যন্তের সঙ্গে তুলনা করেছেন ; সে-যন্ত্র তার নিজ নিয়মেই চলে। 
সরকার কতদের মধ্যে কেউ ব্যান্তগতভাবে ভাল কি মন্দ তাতে কিছ যায় 
মাসে না। 

বাঙ্গণ শদ্রের সম্পকেরি চেয়ে ইংরেজ ভারতীয়দের সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত 
অনেক ভাল বলেই 'তনি মনে করতেন । 'ব্রাটশ- শাসিত ভারতবষে কোনো 
ইংরেজ দেশীয় বিচারক কর্তৃক দাঁণ্ডিত হতে পারত না বটে, কিন্তু কি ইংরেজ, 
গক ভারতীয় সবাই একই নিয়মের অন্তর্গত । কিন্ত প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্ষণ ও 
অন্রাঙ্মণদের প্রাত প্রযোজ্য আইন ছিল স্বওম্তর | আ।প্র৩ীরের। ইংরেজদের বিচার 
করতে পারে না; কিন্তু শ্রেরা কি ব্রাঞ্ণদের 'বচার করতে পারত 2 তিনি 
প্রশ্ন করেছেন যে দ্বারকানাথ মিত্র হাইকোর্টের একজন জজ, রামরাজ্যে তরি 
স্হান কোথায় ছিল? প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রয়দের ছিল দোদণ্ড দাপট, 
ধিস্ত: ইংরেজ আমলে এ-রুপ শ্রেণর জোরে কেউ আধিপত্যে আঁধকারা নয়। 

ভারতীয়েরা রাজনোতিক ক্ষমতা থেকে বাত ; ফলে প্রশাসনের যথোচিত 
গশক্ষা তারা পাচ্ছে না এবং তাদের সহজাত গণগু?লও উন্মেষের পথ পাচ্ছে 
না বলে তান অনুভব করেন। রামমোহন উপলাঁষ্ধ করেছিলেন যে রাজনৈতিক 
অধিকার চলে গেলেও ইংরেজশাসন প্রবার্তত হওয়ায় এখানকার মানষ ব্যান্ত- 
স্বাধীনতা পেয়েছে । বা্কমচন্দুও তেমনি উপ্লাধ্ধ করেন যে দ্বাধীনতার 
পাঁরবর্তে ভারতীয়েরা আধুনিক জ্ঞানাবিদা।র অধিকারণ হয়েছে । তিনি একথাও 
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বলেন যে ব্রাহ্মণ-ক্ষান্রয়ের প্রতাপ অস্তে গিয়েছে, উদয় হচ্ছে শদ্রের প্রাধান্য । 
বাঙ্কমচন্দ্রের এই উীন্ত পরবতাঁকালে স্বামণ বিবেকানন্দের কম্ঠেও ধৰাঁনত হয় । 


বাঙ্ক এ ৮৯ ৪ জাতায়তাবাদ 


উনিশ শতকে ইউরোপ থেকে আগত যে-দটি মতবাদ ভারতে নবজাগরণের 
জোয়ার সংষ্ট করোছল, তার একাঁট উদ্ারতন্ত্ু১ অপরটি জাতীয়তাবাদ । 
এঁ-শতকের দ্বিতীয়ার্ধে “ন্যাশনাল” শব্দটির ব্যবহারে দ্রুত 'বিস্তাত দেখা যায় । 
ন্যাশনাল পান্রকা, ন্যাশন্যাল- পাট, ন্যাশন্যালং মেলা ইত্যাদি । শীক্তু 
জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা সে সময়ে একদল 'শাক্ষিত লোকের মধো ধোঁয়াটে বা 
অস্পম্ট আবেগই মাত ছিল । বাঙ্কমচম্দ্র নব-অঙ্ক:রত এ-আবেগকে সুস্পষ্ট 
দাশ"নক পাঁরপ্রেক্ষিতে প্ণা্গ ও সুসংবদ্ধরূপে উপচ্ছাপত করেন। বান্ত ও 
জাতির সবত্মিক কল্যাণসাধনায় তান সকলকে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান 
জানান। তিনি মনে করতেন যে যখন সবাই আদর্শে অনপ্রাণণত হয়ে উঠবে 
তখন সকলের মনোভাব ও আচরণ একই খাতে প্রবাহিত হবে। 
জাতীয়তাবাদের প্রধান একটি লক্ষণ 'বাঁভন্ন জাতির স্বার্থকে পৃথকর;পে 
বিবেচনা করা । এক জাতির কল্যাণ অপর জাতির পক্ষে অকল্যাণকর হতে 
পারে । দট জাতির মধে; সংঘাত দেখা দিলে উভয়েই অপরের ক্ষাতসাধন 
ক'রে স্বীয় স্বাথের সিদ্ধি কামনা করে৷ এমনোভাব ঝাঁঙ্কমচন্দ্রের মতে ভাল 
বামন্দ যাই হোক না কেন, যে-জাত এই আদরে উদ্বুদ্ধ তারাই শ্রেচ্চত 
অন করে। জাতীয়তাবাদের এই লক্ষণ সমকালীন ভারতে অনুপাস্থিত 
[ছিল বলে তিনি মনে বরতেন। আর্ধরা এদেশে যখন এসেছিল তখন তাদের 
মধ্যে একা বিরাজ করত । পরে তারা যখন সারা দেশময় ছাঁড়য়ে পড়ে এবং 
বাভল্ন গোষ্ঠীতে বিভন্ত হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে ভাষাগত ও ধমাঁয় 
বিভেদ দেখা দেয়, পৃবের এক্য আর থাকে না। সমকালীন ঠারতের 'বাভন্ন 
ধম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ও প্রদেশান্তর্গত মানুষের মধ্যে একতার অভাব তিন 
অত্যন্ত অন.ভব করেন; এমনাঁক একই জাত ও ধমের মধোও যে যথেষ্ট 
অনৈকা দেখা যায় তার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিন বলেন-- 
বহুকাল পযণন্ত বহ্‌ সংখাক ভিন্ন জাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যভুন্ত হইলে 
কমে জাতজ্ঞান লোপ পাইতে থাকে । দভন্ন ভিন্ন নদীর মখনিগত 
জলরাশি যেমন সমূদ্রে আসিয়া পাঁড়লে, আর তম্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা 
যায় না, ব্হৎ সাম্রাজ্যভুন্ত ভিন্ন জা'তগণের সেইরূপ ঘটে । তাহাদিগের 
গাথক্য যায়, অথচ এঁক্য জম্মে না। রোমক সাম্রাজ্যমধ্যগত জাতিদিগের 
এইর্‌প দশা ঘাটয়াছিল । 'হন্দুদগেরও তাহাই ঘটিয়াছে ।২৭ 
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তাঁর মতে প্রাচীন ভারতে সাধারণ মান.ষের সঙ্গে শাসকদের কোনো স্বাথথাম্বিত 
সম্পর্ক বিরাজ করত না। রাল্দ্রীশ্স ক্ষমতা সমাজের শ্রেণশীবশেষের একচেটিয়া 
ছিল, সে-শ্রেণী ছিল ক্ষত্রিয় শ্রেণী । রাজা ও প্রজার স্বার্থ এক না হওয়ায় 
সাধারণ মান-যের স্বাধীনতাবোধ বলে কিছ ছিল না; লোকে চাইত ভাল 
রাজা, স্বাধীনতা নয়; রাজশান্তর প্রাতি সাধারণের মনোভাব ছিল সম্পৃণ 
উদাসীন । রাজতন্তে যেই বস্ুক না কেন, খাজনা মুকুব করত না। সাধারণের 
চোখে তাই শাসক দেশশয়ই চোন বা বিদেশখই হোন তাতে কিছ যায় আসে 
না। স্বাধীনতার বাণী ও জাতীয়তাবাদের চেতনা ইংরেজরাই এদেশবাসীকে 
[দয়েছে বলে তিন মনে করতেন । তাঁর কথায়-_ 
ইংরেজ ভারতবধষে'র পরমোপকারী । ইংরেজ আমাদগকে নূতন কথা 
শিখাইতেছে । যাহা আমরা কখন জানতাম না, তাহা জানাইতেছে ; 
যাহা কখন দেখ নাই, শান নাই, বুঝি নাই তাহা দেখাইতেছে, 
শুনাইতেছে, বঝাইতেছে ; যে পথে কখন চাঁল নাই, সে পথে কেমন 
কাঁরয়া চাঁলতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে । সেই সকল 1শক্ষার মধ্যে 
অনেক শিক্ষা অমূল্য । যে সকল অমূল্য রত্ব আমরা ইংরেজদের 
চিন্তভাপ্ডার হইতে লাভ কাঁরতোছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই 
প্রবন্ধে উল্লেখ করলাম-_স্বাতন্ধ্যাপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঞা । ইহা কাহাকে 
বলে তাহা 1হন্দ; জানত না। 
এদেশে “জাতীয়তাবাদ” প্রত্যয়টি যে পুরোপতীর বিদেশ থেকে আমদানি 
করা হয়েছে সেশীবষয়ে বাঁঙ্কমচন্দ্র ?নঃসংশয় ছিলেন । এাঁশয়ার দুটি বহত্তম 
দেশ চীন ও ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার আঁন্ুত্ব ?ছল না। চীন ও ভারতের 
সাধনা [ছল 1বন্বজনখীন । নবাগত জাতীয়তাবাদকে 1তাঁন ধমের ব্যঞ্জনায় 
প্রচার করেন? কারণ ভান জানতেন শে ভারহবাসীয় হদয়জয়ের 'ণকমার 
পথ হল ধর্ম । দেশপ্রেমকে তিনি শ্রেঠি ধর্ম বলে আঁভীহত করেন। তান 
বৃঝেছিলেন ফে জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে এদেশবাসীর 'নার্বকার মনোভাব 
ঘোচাতে হলে জাতীয়তাঝ।দের একটা ধমীয় আদশ স্থাপন কর? প্রয়োজন । 
বাণ্টপর্শনে বাঙ্কমচন্দ্রের সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান দেশকে জননীর.পে 
কঙ্পনা করা । "চত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধায় লিখেছেন যে বাংলা কথাসাহত্যে 
দেশকে মায়ের মখদা প্রথম দিয়েছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অঙ্গরাঁয় 
ধবানময় (১৮৫৭) এবং রূপক আখ্যায়িকা “পূষ্পাঞ্জীল' (১৮৭৬) গ্রন্থ 
দটতে ।** দেবী দুগঁকে বাঙ্কম বঙ্গভামর সঙ্গে একাত্বরূপে দেখেছেন ॥ 
তাঁর জাতীয়তাবোধের এই লক্ষণীয় বৌশঘ্টা সম্পর্কে শ্রীঅরাঁবন্দ বলেছেন-_ 
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বাঙ্কমচন্দ্রকে এদেশে জাতীয় চেতনার অন্যতম জনকরূপে আভহিত করা 
হয়। বহুকাল আগে ভারতমাতার যে স্বর্ণমৃর্তি দীনতার অন্ধকারে 'নিমাঁজ্জত 
হয়োছল তাকে পুনরুদ্ধারের জন্যে দেশবাসীর প্রাতি তাঁর ব্যাকুল আহ্বান ব্যর্থ 
হয় 'ন। জাতীয়তাবাদের নবমন্দ্ে দীক্ষত দেশবাসী তাঁর সে ডাকে সাড়া দেয় । 
ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারন্তে তর “আনম্দমঠ' গ্রন্থাট মান:ষের মনে 
এক নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনার সণ্চার করেছিল । পূর্বরচিত “বন্দেমাতরম" 
সংগীতকে তানি তাঁর এ গ্রন্থে সান্নবোশত করেন । উত্তর কালে দেশের স্বাধীনতা- 
সংগ্রামীদের কাছে এ-পংগাঁত প্রেরণার প্রধান উৎসস্বরপ হয়ে দাঁড়ায় । সংগীতের 
প্রথম শব্দটি (4বন্দেমাতরম”) স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দীপক “স্লোগান” 'হসাবে 
ব্যবহৃত হয়ে এসেছে । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথমযগের শহাঁদ মদনলাল 
ধিংড়া ফাঁসির মণ্ডে আরোহণকালে “বন্দ্মাতরম” ধান উচ্চারণ করেছিলেন । 
বাঙ্কমের “িন্দেমাতরম ” শখ্দাট জাতীয় আবেগের এক মূর্ত দ্যোতনা, যার স্পন্দন 
ভারতবাসীর নাড়।তে যেন অনভব করা যায় ! 

প্রসঙ্গত একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাঙ্কমচন্দ্রু ভারতীয় জাতীয়তা- 
বাদের দীক্ষাদাতা হলেও আকস্মিকভাবে ইংরেজের এদেশ পারত্যাগ তাঁর 
আঁভিপ্রেত ছিল না। কারণ ইংরেজের কাছ থকে নবলষ্ধ জাতীয়তাবাদের 
1চন্তা শুধু শাক্ষিতদের মধ্যে নয়, সব্স্তরের মানুষের মনে তার আগে সন্ারত 
হওয়া প্রয়োজন বলে 'তাঁন উপলামষ্ধ করেন। 

বাহ্কমচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁর বাণী দেশবাসীর কানে সম্পূর্ণ না পৌোৌছলেও 
একদিন ষে তাঁর থা প্রাণধানযোগ্য বলে 'ববোচিত হবে সে-সম্পকে তিনি 
ভাঁবধ্যদ্বাণ করোছলেন । ভারতবাসীঁর মানসনেন্রে দেশমাতৃকার রূপ ও শন্তি 
দিয়ে তান এক অভুতপূরক আবেগ ও উদ্দীপনার সূষ্টি করেন। দেশের 
শন্তি শ্রেণীবশেষের মধ্যে সীমিত বলে তান মনে করতেন না; শান্তর ধারক ও 
ও বাহক সারা দেশ। “আনন্দমঠ'-এ তান জাতীয় ম্যান্তসেনা গঠনের ইঙ্গিত 
করেছেন, শ্রেণবিশেষকে তিনি ক্ষমতাসীন করতে চান 'নি ; তাঁর চিন্তায় ক্ষমতার 
গবকেন্দ্রীকরণ প্রত্যয় স্পষ্টই দেখা যায়। 

ব্যান্তকে তিনি সমণ্টির অঙ্গরূপে দেখেছেন ; সমণ্টিগত দেহের প্রাণ হল 
জন্মভুম ; মানুষের যাবতীয় মূল্যবত্তার উৎস মাতৃভূমি । ব্যদ্টি ও সমস্টির 
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এরুপ সমন্বয়চিন্তা ব্যতিরেকে এসময়ে দেশকে এক্যবদ্ধ করা হয়তো সম্ভব 
গল না। দেশাত্মবোধকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে অভিমত প্রকাশের সঙ্গেই তান 
দেশমাতৃকার দেবীতুল্যা রূপ বণনা করেছেন । একটি কথা এখানে স্মরণ করা 
দরকার যে বাঁঞ্কমচন্দ্রু নিরাকারবাদী হলেও অনগ্রসর উপাসকদের কাছে 
রামমোহনের মতো তিনিও মৃর্তিপুজার প্ররোজনকে মানতেন। কারণ 
মৃর্তিপূজায় অভ্যন্ত ও 'ঝনবাসী লোকের কাছে বিমূর্ত উপাসনার প্রস্তাব গ্রহণ- 
যোগ্য হয় না । সেজনো দেবীমৃতিরি সাহায্যে তিনি দেশমাতৃকার বন্দনা করেন। 
উত্তরকালে অনেকের মধ্যে 'বাঁপনচন্দ্র পালও তাঁর এই চিন্তায় প্রভাবিত হন। 
“'আনন্দমঠ-এ 'বাভল্ন ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বাঁঞকমচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তার 
পণরচয় পাওয়া যায় । ভবানন্দের মুখ দিয়ে তান ব্যস্ত করেছেন যে সন্তানদের 
কাছে দেশ ছাড়া আর কোনো জননী নেই । বাঁঙ্কমচন্দ্রের রাষ্ট্রচন্তা পরবর্তীকালে 
বাংলার বিপ্লবীদের বিশেষ প্রভাণবত করোছিল। “অনশশীলন দল" এর নামকরণ 
হুয়োছিল তাঁরই “অন:শীলন- তত্ব” থেকে । স্বামণ িবেকানন্দও বাঁতৎ্কমচদ্দ্রের 
গুণগ্রাহী ছিলেন । অরবিন্দ একসময়ে “আনন্দমঠ'-এর অনুকরণে “ভবানী মঠ? 
গঠনের চেষ্টা করেছিলেন । 
“আনন্দমঠ" সম্পকে লর্ড রোনালডূশে 'লিখেছেন-- 
**০6116 559161 500191195 17090091160 11)6107১01৬০১ ০1951 10/1)01) 1175 
১9০161% 01 (1)১ 01111076]) 91 477107100 7491/5 439100017)9121217)" 1 
1110 ০1010 019 01 10176 017110161) 0৩০2105 0100 ৬৪] 019 101 0119 
091 (16 76৬০17101010819 ১09০1১115১, 01 91 100 791৩ 01 
10211017115 301029157১৩ 
“আনন্দমঠ* রচনার পাঁরকজ্পনা কোন: সূত্রে হয়েছিল সে-সম্পকে প্রচলিত 
মত এই যে ১৭৭২ সালের সন্যাসীবিত্রোহ এবং এ সময়কার দক্ষ থেকেই 
গ্রন্থটির উপকরণ সংগৃহীত হয় । “এনসাইক্লোপাঁডিয়া ব্রিটানিকা'তে বলা হয়েছে-- 
1115 01512110108 দখো 51106৮61১15 11106 47107126 147111 9 91019 
0 1110 5210052১1 180০111091) 01 1772. 010 160515 6511)60 2 01]- 
911176 10101 ০0৬০1 1019 4931101১1)? 2100 1৬1 0150110006081 (01095. ১ ৯ 
এবষয়ে বিমানাবহারী মজুমদার এক তথ্যপূর্ণ আলোচনায় দৌখয়েছেন 
যে “আনন্দমঠ' রচনার উদ্‌ভাবনা বাস্সদেব বলবন্ত ফাদ:কে নামক এক বস্লবীর 
সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রচেষ্টার ববরণ থেকে ঘটে। বাঁঙ্কমের সমসামায়ক কালে 
দাক্ষিণাত্যে নিজামের রাজ্যে ফাদকের বৈল্লাবিক কম'তৎপরতান্র কথা জানা 
যায়।"৫ রমেশচন্দ্র মজ-মদারের মতে ফাদে ভারতের জাঙ্গ জাতীয়তাবাদের 
প্রথম পথপ্রদর্শক 1১১ 
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তবে বঙ্ষিমচন্দ্রকে কেবল 'িস্লববাদের তত্বগুর; মনে করা ভুল । রাষ্ট্রীব্লবের 
পাঁরবর্তে গঠনমূলক সমাজোন্নয়নাচন্তা ও প্রচেষ্টায় তাঁর অধিক আগ্রহ 'ছল। 
'গোখলের সাভগান্টস অফ ইশ্ডিয়া সোসাইটি'র উদ্দেশ্য ও কার্ধরুম বাঙ্কমচন্দ্রে 
আদর্শে রাঁচত হয়েচিল। 

আবেগ ও উচ্ছ্বাস থেকে মনন্ত রাখার জন্যে তান জাতীয়তাবাদকে একাঁট 
ন্মস্পম্ট দার্শানক পটভূমিতে দাঁড়ি করাতে চেয়োছিলেন। তাঁর ধম্মতিত্ব" গ্রন্থাট 
এ-কথার প্রমাণ । তাঁর উপর কোঁংএর প্রভাব ইাতিপৃূবেই আলোচিত হয়েছে । 
সমস্ত জোৌবক প্রবণতা ওউন্নত বাঁত্তর সামঞ্জস্যমাধনের মধ্যে দিয়ে “মানব দেবীর 
পূজাই 'ছিল উভয়ের আদর্শ । পার্থক্য এই যে যেখানে কোঁংএর নিরগ*বরবাদণ 
দষ্টবাদ 41783 1০9৬০ 101 115 10111701010, 01001 [0 19 72515 27৫ 
1770816১5 07 19 ০1৫, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ধমের প্রতায় পুরোপাার 
ঈশ্বরবাদী। শাণ্ডিলোর ভাক্তসূত্র 'বশ্লেষণপ্রসঙ্গে তান সকল বাঁত্বকে 
ঈশ্বরাভমুখী করার সময় মানবহিতের প্রশ্রকেও সমাধক গুরুত্ব দিয়েছেন। 
মানবপ্রেমই প্রকারান্তরে আত্মোপলধ্ধি তথা ঈশবরোপাসনা । 

দেশপ্রেমের পশ্চাতেও তরি সেই মানবপ্রেমের কথাই পাওয়া যায় । সর্ব- 
ভুতেই ঈশ্বর 1বদ্যমান । সেজন্যে সকল জীবকেই নিজের মতো করে ভালবাসা 
দরকার । আত্মরক্ষার চেয়ে সমাজরক্ষা আঁধিক প্রয়োজন ; কারণ সমাজবাঁহভূতি 
বাতির আস্তত্ব অসম্ভব। ব্যান্ত ও পাঁরবার সমাজেরই অংশ । সেজন্যে সমাষ্টর 
মঙ্গলার্থে ব্যান্তর স্বার্থত্যাগ আবশ্যক ! একথা আগেই আলো"চত হয়েছে যে 
[তান দেশ, জাতি, সমাজ ও রাম্ট্রকে একই আকারে কঞ্ছপনা করেছেন। অন্য 
জাতর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা প্রাত জার মৌল কর্তব্য ; তখন ধর্ম ও 
ন্গনীতি অন্তাহতি হয় ; সেই বিষয়ে সজাগ থেকে তান মানাবক দণস্টিকোণে দেশ- 
প্রেমকে রূপাঁয়িত করেছেন ; তরি কাছে জাতীয়তা ও আন্তজাতিকতার প্রভেদ 
নেই ; 'বশ্বপ্রেমকে আদর্শ করলে স্বদেশভন্তিকে জলাঞ্জাল দিতে হবে এমন কথা 
তাঁর মতে অর্থহীন । "তান চেয়োছলেন জাতি, ধর্ম ও বরণের সমমযাদা ও 
সমানাধকার ; একে যেমন অপরের অনিষ্টসাধন করবে না, তেমান অপরকেও 
নিজ আনম্টসাধনের স্রযোগ দেওয়া অনৃচিত। নিঃস্বার্থ স্বাদৌঁশকতা মান:ষের 
মনে ও কর্তব্যে সগ্চারিত হলে 'বাভন্ন জাতির মধো আর সংঘাত দেখা 
দেবে না। 

সকল জীবের প্রাত প্রীতিকেই তানি আদর্শ করোছলেন । কিন্তু বিবদমান 
[বশ্বে স্বাদেশিকতার প্রাবল্য অনস্বীকার্য । কোঁৎ-এর দেশাত্মবোধ ছিল সংকীর্ণ । 
উদ্দারতন্ী বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মকে প্রেম ও প্রীতির সঞ্চারকরপে দেখেছিলেন ; মানূষ 
নার্বশেষে সবারই মঙ্গল 'ছিল তাঁর কামনা । ব্যন্তিবিশেষের কাছে বৈশ্বিক বোধ 
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ও চেতনা আয়ত্ত করা আয়াসসাধ্য বলে দেশভান্তই তার কাছ থেকে আশা করা 
হয়। বহ্গিমচণ্দ্র সেই দেশভান্তকে আধ্যাআ্ক আলোক ও আক্মোপলধখ্ধির 
সাহাযো পাঁরশশীলত করেন। 

এক সময়ে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ধারায় ধর্মের প্রতাপ 'ছিল খুবই প্রবল । ক্রমে 
ধমে€র স্থান অধিকার করে জাতীয়তাবাদ । বাঙ্কমচন্দ্র ধম“ ও জাতাঁয়তাবাদের 
সমন্বয় সাধন করেন। হন্দধমের ওদার্যে পরিমাঁজতি বাঁত্কমমানস 
জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা সম্পর্কে যথোচিত সচেতন ছিল। পাশ্চাত্যের 
দেশপ্রেমিকতা তাঁর কাছে আদৌ র:চিকর ছিল না। তান বলেছেন-__ 

ইউরোপীয় ৮১০00191150 ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া 

ঘরের সমাজে আনব | স্বদেশের হীবাত্ধ কাঁরব, কিল্তু অন্য সমস্ত 
জাতির সর্বনাশ কাঁরয়া তাহা করিতে হইবে । এই দুরন্ত 2৪0৮011গা? 
প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাঁতিসকল পৃথিবী হইতে 'বল-প্ত হইল । 
জগদীম্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবধাঁয়ের কপালে এরপ দেশবাৎসলা-ধম্ম 

না 'লখেন 1১: 

[হতবাদশরা “£1০1০$1 8০9০৫ 0৫ 11)0 2702651 0101101-এর যে-আদর্শ 
তুলে ধরেছিলেন বাঁৎকমচন্দ্র তাকে বেশ্বিক চেতনায় গ্রহণ করেন । দম্টবাদীরাও 
“মানব দেবীর বন্দনা করেছেন । কিন্তু এনব মহান আদর্শ ইউরোপীয় 
মনকে স্পর্শ করতে পারে নি। বাঁণ্কমচন্দ্র গ্রীক, রোমান ও ইহুদি সভ্যতা এবং 
খীষ্টধমের ব্যর্থতার কথাও উল্লেখ করেছেন, যেজন্য ইউরোপে জাতীয়তা ও 
আন্তজারাতকতার সমম্বয় ঘটে 'ন বলে তাঁর মনে হয়েছে । এাঁবষয়ে বাঁঙ্কমচন্দ্রকে 

ভুল বলা যায় না; কারণ ইউরোপের 'বাঁভ্ন দাশশীনক মতবাদের 'বাভিন্ন 
সময়ে বৌম্বক আদর্শ ঘোষিত হয়েছে । 

বাত্কমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে ইউরোশপীগ রেনেসাসিই স্খোনকার জাতীয়তা- 
বাদের উৎস। রেনেসাঁসের প্রভাবে 'বাভন্ন দেশে স্বীয় বোশিম্ট্যে ভাষা, 'শজ্প, 
সাহিত্য প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধিত হয়। তারই মধ্যে দিয়ে সূষ্ট হমেছিল জাতীয় 
আবেগ ও উদ্দীপনা । এদেশেও রেনেপাঁসের প্রবর্তনে বাত্কমচন্দ্রের সাগ্রহ 
উৎসাহ ছিল। সেজন্যে প্রথমে তান রামমোহনের মতো ভাষা ও সাহতোর 
উৎকর্ষাবধানে তৎপর হন । এসময়ে এদেশের বিদগ্ধ সমাজ ইংরোজি ভাব ও 
ভাষার বন্যায় ভেসে চলোছল ; সে-বন্যাকে বাঁঙ্কমচন্দ্রুই সুপটু প্রয়াসে রোধ 
করেন। তান সকল কাজে বাংলাভাষা ব্যবহারের প্রস্তাব করেন; জাতীয় 
জশবনের এক্যবন্ধনকল্পে বাংলাভাষার উন্নতি 'বধানের জনে? সোচ্চার হন । তবে 
1তাঁন সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে ইংরোঁজর পক্ষপাতী ছিলেন। সেইসঙ্গে 
একথাও উপলাঁষ্ধ করেন যে ইংরোজির মাধ্যমে দেশের সাধারণ মান্‌ষ নিজেদের 


বাঙ্কমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ১১৩ 


চিন্তা-ভাবনা ও আকাত্ক্ষা ব্যক্ত করতে অক্ষম এবং একটি িদেশশ ভাষা জাতীয় 
এঁক্যেরও অন্তরায় । তাই "তান “বঙ্গর্শন' পান্রুকায় বাংলাভাষায় সবন্তরের 
মানূষকে সমাজসচেতন করে তোলার প্রয়াসী হন। 

জাতীয় বোধ ও চেতনা সাষ্টর জন্যে তান ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হন । 
তবে সেইতিহাস রাজপ-রৃষদের প্রতাপ ও এ*বধেরি বণনা নয়-_দেশের শিক্ষা, 
সাহতা, ধম অর্থনীতর কালান-কমিক মল্যায়নই তাঁর ইতিহাস রচনার 
বোশন্টয ৷ ভারতীয় জাতীরতাবাদের পাঁথকৃৎ বাঁৎকমচন্দ্রের চিন্তাভাবনা মূলত 
প্রাদোশক বষয়েই সীমিত ছিল ; শুধু বাংলার কথাই তান বলেছেন। 
অবশ্য প্রাদেশিক সংকীণ“তা তাঁর ছিল না এবং স্বতন্ত্র বঙ্গরাষ্ট্র গঠনের কথা 
1তাঁন ভাবেন গন । তবে সব্'ভারতীর জ্ঞাতীর আবেগ ও এ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট 
চন্তা এবং উদার দাাঁঙ্উভাঙ্গর পার্চণ পাওয়া যাশ্র। বঙ্গদর্শন? পান্রকার পন্ত 
সূচনার 1৩।ন লখেছেন- 

ভারতবষাঁয় নানা জাত একমত, একপরামশর্ একোদ্যোগী না হইলে 

ভারতবষের উন্নাত নাই । এই মতৈকা, একপরামরিত্ত় একোদাম 

কেবল ইংরাণজর দ্বারা সাধনীর ;কেন না এখন সংস্কৃত ল.প্ত হইয়াছে । 

বাঙ্গাল, মহারান্দ্রী, তেলঙ্গী, পাঞ্জাবী, ইহাদের লাধারণ গমলন-ভুম ইংরাঅ 

ভাষা । এই রজ্জ তে ভারতাঁর এঁকোর গ্রান্থ বাধতে হইবে। 


বন্কিম১ নু ও মুসলমান সম 


ইসলামধমর্ঁট তথা মুসলমানদের সম্পর্কে বাঁঙ্কমচন্দ্রের বিরূপ ও 
পরস্পরাঁবরোধী মনোভাব তাঁর 'বাভন্ন রচনায় ছড়িয়ে আছে । স্বভাবতই 
তার পক্ষাপক্ষে বিস্তর বাদানুবাদ দেখা যায়। অনুরূপ স্বাবরোধ তরি 
হন্দ: ধর্ম ও লোকাচার সম্পকেও কম নেই । বস্তুত হান নিজস্ব যন্ততে 
ধর্ম শব্দটির এক নতুন সংজ্ঞা 1ানবূপণ করেন। ভারতের সামা।জক, 
রাজনৈতিক ও অথনোতক উন্নবনের জনো তান রামমোহনের মতো আধ্যা?ত্মক 
উন্নীতর বিষয়টিকে প্রাধান্য দেন বটে, িল্ত; সবর্ধমণসমন্বয়কারী কোনো 
ধম'মত প্রচার করেন নি। সমকালীন 1বাভন্ন ধমন্দোলন থেকে তরি ধমণিচন্তা 
ছিল স্বতন্ত্র । মানুষের কল্যাণ ও মন.ষ্যত্থের বিকাশই ছিল তাঁর লক্ষ্য। 
ণকন্তু 'হিন্দৃত্বের আবরণে তাঁর নব্যাচত্তা প্রকাশ পায়, হিন্দুত্বের প্রতি তাঁর 
পক্ষপাতত্ব ফুটে ওঠে । সেটা অসঙ্গত কিছ নর । 

তত্বগতভাবে বাঁঙ্কমচন্দ্র ইপলাম ধমের প্রতি অন্য সমস্ত ধমের মতো সমান 
শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন । মহম্মদের প্রাত বারেবারে তাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাব 

৮ 
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লক্ষিত হয়। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রশাসন, ইতিহার্সাঁচন্তা প্রীতি বষয়ে 
পুবর্তন মুসলমান আমলের রাঁতিনীতি, সমাজব্যবস্থা ও মুসলমান 
লেখকদের সম্পকে অধথা কট্টান্ড তাঁকে ম.সালম-বদ্েষী বলে প্রতিপন্ন 
করে। সাহিত্যেও সেই মনোভাব ফুটে ওঠে । সা'হত্যে অবশ্য রসোতীণ“তা 
ও রসবোধের প্রশ্ন থাকে । কিন্তু প্রবন্ধাদিতে মুসলমানদের সম্পরকে ঠবর্প 
মনোভাব সমালোচকদের কাছে ভুল বোঝাবূঝির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। 
মুসালম বিদ্বেষী না হলেও 'হম্দুত্রে প্‌নরুখানের চিন্তা তাঁকে হিন্দু 
সমাজের একজন মুখপাত্র [হিসাবে খাড়া করে। 

দেখা যায় যে একদা যুক্তিবাদী বাঁঙ্কমচন্দ্রের মধ্যে হিন্দু রক্ষণশীলতা 
কালক্রমে স্পম্ট হয়ে ওঠে । ঈশ্বর গপ্ত, রঙ্গলাল ও ভূদেব মখোপাধ্যায়ের 
সালিধ্যে তাঁদের হিন্দ রক্ষণশীল মনোভাঙ্গ বাঁৎকমচন্দ্রকে প্রভাবিত 
করোছল । তান গঈতার ভাব্য রচনা ও 'হন্দু-ধম ও দর্শনের নতুন ব্যাখ্যা 
উপস্থাপিত করেন এবং আদর্শ 'হসাবে কৃষ্চারতকে তুলে ধরেন ৷ সবেপার 
সনাতন 'হন্দত্বের মহিমাকে বড় করে দেখান। তাতে কোনো অসংগতি 
কিংবা আপাত্তর কারণ নেই । কিন্তু তারই পাশাপাশি 'বাভন্ন রচনায় 
মসলমানদের সম্পর্কে অশোভন কট/্ন্তি ছাড়াও [বাঁভন্ন উপন্াামে কল্পিত 
কিংবা এ্রাতহাসক কোনো মুসলমান চরিত্রকে হেয় করে 'চান্তরত করেন। 
অবশ্য অনেক মুসলমান চাঁরন্রে মহত্ব অরোপও করেছেন। সাঁহতো 
নৌতিকতা অপেক্ষা রসস্ষ্টর বচারটাই বড়। কিন্তু পাঠকদের কাছে 
ম.সলমানদের সম্পকে স্কুল কটটীন্তর প্রাতক্রিয়া তন্ত হওয়াই স্বাভাঁবক | 

[হন্দ মুসলমান সম্পর্ক যেখানে জাটল, 'বিশেষ করে ভারতে মুসলমান 
শাসনের অবনানের সঙ্গে ভূমি, রাজস্ব' প্রশাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল 
পঁরিবর্নের সত্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পেরে যখন ম.সালম সমাজ 
সব দক থেকে পিছিয়ে পড়ে ও তাদের মধো হশনমন্যতা দেখা দেয়, তখন 
পৃর্তন শাসক ও শাসপনব্যবন্থার প্রাত কটুক্তির সত্গে "হম্দত্বের এক তরফা 
মাহমাকীর্তনের ফলে মুসলমান পাঠকদের স্বতন্তরখাতে প্রবহমান ম.সলিম 
জাত্যভিমান ও ধায় আবেগে আঘাত লাগে । 

হম্দ; ও মুসলমানেরা যে একই সামাজিক এঁতিহ্যের শরিক ছিল না 
এবং বাংলার যথার্থ ইতিহাস রচিত হয় ন* সেকথা বলতে গিয়ে বাঁঙকমচন্দ্র 
ইংরেজ এরীতহাসিকদের 'ববরণ নাকচ করে দেন এবং সেই সঙ্গে মসলমান 
লেখকদের প্রতি কট্‌বাকো অনাস্থা প্রকাশ করেন । 

ঘারত কলঙ্ক" প্রবন্ধে ব্কিমচন্দ্র ভারতীয় নেশন বলতে 'হম্দ নেশন 
বোঝাতে চেয়েছেন । ইতিহাসে ভারতীয় তথা হিন্দ; নেশন প্রতিষ্ঠার দুগট 
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সার্থক 'নদর্শনের কথা তিনি উল্লেখ করেন। একটি মহারাষ্ট্রে শিবাজীর 
প্রয়াস এবং অপরটি পাঞ্জাবে রণঁজং 'সং-এর নেতৃত্ব । উভয়েই ছিলেন 
ম.সলমান শাসকদের প্রতিদ্বন্ধী। হন্দদের এইভাবে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখা 
এবং ম্‌সলমান আমলকে উপেক্ষার পরিণাম 'হন্দু ও ম.সলমান জনাচত্তে 
দবজাতিতত্বের ভাবনায় ইন্ধন যোগায় । 


শি লন টি ছু। 


সামাজিক অসংবদ্ধতাকে তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রচেতনার 'অন্তরার বলে মনে 
করতেন ; প্রাচীন কাল থেকেই নানাবিধ বৈষম্যমলক বাধব্যবস্থায় দেশবাসন 
জজরশরত ছিল; তাই তান সাম্যের জয়গান করেছিলেন ; চেয়েছিলেন মানৃষ 
নাবশেষে সকলের সমান সুযোগ ও আঁধকারের প্রাতিষ্ঠা ; তবে আইনের 
পথ বেয়ে সাম্য ও গণতন্ত্র প্রাতি্া করা যায় না--তাতে লোকের দ.গ্তি 
ঘোচে না-মানষেমান্ষে বৈষম্যও শীবদরিত হয় না । সেজনো [তিনি 
সমস্যার আরও গভীরে গিয়ে তার সমাধানের গথ খ'জেছেন। সে 
সমাধানের পথ ব্যাপক শিক্ষাবন্তারের মধ্যেই রয়েছে বলে তান অন.ভব 
করেন। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ, মানবেন্দ্রনাথ প্রমহখ চিন্তানারকেরাও অনরূপ 
[সধ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন । 

বাঁকমচন্দ্র যেশক্ষার তাগিদ অনুভব করেন সে শিক্ষা পশাথগত নয়। 
মানুষের অন্তীর্নহত সন্তাবনার 'নরত্কুশ 'বকাশ+ কার কশলতা, দায়িত্ব ও 
কতব্যে যথোচিত চেতনাই সে-শিক্ষার ম্‌লকথা । 'ধম্মতিত্বএ 'তিনি মানুষের 
চতুর্বিধ ?বকাশের রুপ ও পদ্ধাত দার্শয়েছেন। বলা বাহুল্য এ শিক্ষাতত 
এবং তার প্রয়োগ পশথিগত নয় । নাঁজর 'হসাবে তান এদেশের ধান্রীদের 
কথা বলেছেন যারা তথাকাঁথত শিক্ষিত বাবুদের চেযে কোনো অংশে কম 
ণশাক্ষত নব । প্রাচীন ভারতে লোকশিক্ষার প্রচার ও প্রসার তাঁর মতে 
অনুন্নত ছিল না। মহাভারতকে তিনি উদাহরণ 'হসাবে দোখয়েছেন। 
সেঘগে সমাজের নিয্স্তরের মানুষ এমনাক স্তীলোকেরাও যে শিক্ষার 
আলোকে বণ্িত ছিল না সে সম্পকে তাঁর দট প্রত্যয় দেখা যায়। 

রামমোহন থেকে সমকালীন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যান্তরা এবষয়ে ভেমন 
ধত্ব নেন নি বলে বাঁৎকমচন্দ্র অভিযোগ করেছেন। বস্তুত লোকশিক্ষার 
ধবষসে কেরিঃ হেয়ার, বদ্যাসাগর» কেশবচন্দ্র অক্ষয়কুমার প্রমূখ তনেকেই 
যথেষ্ট যত্রবান হয়োছলেন । বাঁৎকমচন্দ্রু অনুভব করেছিলেন ঘে শিক্ষিত 
লোকেরা কৃষক ও সাধারণ মানুষের শিক্ষা সম্পকে নিশ্চেন্ট ও উদাপীন। 


১১৬ বাঙালির রান্ট্রাচত্তা 


তাঁরা বন্তুতামণ্ডে বড় বড় কথাই শূধু বলে থাকেন, পর্রপান্রকায় গালভরা 
কথাও লেখেন অনেক--উদ্দেশ্য আর ছু নয়--কতাদের সপ্রশংস দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা। অথচ আসল সমস্যাটি অবহেলিতই থেকে গিয়েছে । 
বাঁৎ্কমচন্দ্র তৎকালীন দেশের ছ-কো'টি মানুষের অস্তার্নহত অস্গম সন্ভাধনার 
কথা উপলাঁষ্ধ করেন; কিন্ত সে-সন্ভাবনা 'বকাশের সুযোগ পায় না। 
তার মতে দেশের আপামর মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে শুধু 
রাজনোতক স্বাধীনত।ই নয়, নিপীড়ন থেকেও তারা পাঁরন্রাণের পথ খুজে 
পাবে। যথোঁচিত 'িক্ষা পেলে স্ত্ীলোকেরাও স্বাবলম্বী হতে পারে। 
সৈজন্যে তিনি লোকশিক্ষার ব্যাপক "বস্তার কামনা করেন । 

বাঁৎ্কমচন্দ্র উচ্চ শিক্ষার চেয়ে প্রাথামক শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব ?দতেন। 
উনিশ শতকের ষাটের দশকের শেষাঁদকে উচ্চশিক্ষার ব্যয়সংকোচ করে 
[নিয়তন 'শিক্ষাবিস্তারের প্রস্তাব ওঠে । তাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের 
উচ্চাবন্ত সদস্যরা সরকারি প্রস্তাবের 'বরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন উচ্চ 
শ্রেণীর লোকেরা স্রুশক্ষিত হলে অধঃশ্রেণীর লোকেদের পৃথক শাক্ষত 
করার প্রয়োজন হবে না। শিক্ষা উপর থেকে 'নচের দিকে স্বতঃই “ফিলটার 
ডৌন” করবে । বঙ্গদশশনের পন্তরসূচনায় বাঙ্কিমচন্দ্র তার উল্লেখ করে বলেন 
যে শবদ্যা জলবা দূণ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোধবে”। তবে 
কৃতাঁবদা একাংশের সংসর্গে অন্যাংশের শ্রীবাঁদ্ধ হতে পারে, যাঁদ 'বদ্ধানের 
ভাষা মূর্খে বুঝতে পারে । কম্তু এদেশের পাঁরাস্থাত তার অনুকূল নয় । 
1নম়শ্রেণীর প্রাতি উচ্চশ্রেণীর সঞ্চদয়তার অভাবকে তানি বড় বাধা বলে মনে 
করতেন |” ৃ 

জনসাধারণকে সংস্কৃতিবান করার কাজে 'নিরক্ষরতার অক্জাবধা সম্পকে 
[তাঁন অবাহত ছিলেন । 'বকল্প ব্যবস্থাস্বরপ কথকতার সাহাযো সাধারণ 
মান-ষকে জ্ঞাতব্য নানা কথা শোনানো যায়। শিক্ষিত লোকদেরও লোকাঁশিক্ষায় 
সধত্র উৎসাহ থাকা প্রয়োজন । "চত্তাবর্ষক বন্তততাঁদর সাহায্যে ও আলাপ- 
আলোচনার মাধামে শাক্ষতরা শিক্ষাহীনদ্দর সহজেই জ্ঞানের আলো দেখাতে 
পারেন । সংবাদপন্রগাঁলকেও লোকশিক্ষার বাহন হতে হবে । শিক্ষার বিস্তারে 
গর ও সন্ন্যাসীদের কর্মপন্থা অবলম্বনের তান সুপারিশ করেছেন। তাঁর 
প্রায় সকল গ্রন্থেই শক্ষাদাতার ভূমিকায় গুর: বা সন্যাসীব্‌ চরিন্র দেখা যার। 

প্রশাসন ও উচ্চশিক্ষায় বাঙ্ছমচন্দ্র ইংরেজ ভাষা শিক্ষার প্রতি যথোচিত 
গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে সেইসঙ্গে মনে করতেন যে মাতভাষর চচাঁ ও 
[বিকাশের প্রাতও সমধিক যত নেওয়া উ'চত। শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ও 
লোকের মননশশলতা বাঁদ্ধর প্রয়োজনে তান মাতৃভাষায় জনাপ্রয় বইয়ের অভাব 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১৭ 


অনুভব করেন। মাতৃভাষায় উন্নতমানের পযপ্তি সংখ্যক বই লেখা ও ছাপা 
হলে লোকের সহজবোধ্য পাঠ্যবস্তুর চাহিদা -মিটবে। বইষের স্ুচারু 
বিপণন ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রামণণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গোড়াপত্জনের এবং সেজন্য 
প্রয়োজনে গ্রামের বিদ্যালয় গৃহে গ্রন্থাগার স্থাপনের তিনি প্রস্তাথ করেন ।*১ 
প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে পূর্ণ অনুরাগ থাকলেও 'তাঁন উপলাষ্ধ করোছিলেন 
যে সেটা মূলত ইহবিমৃখ ও আধুনিক ব্যবহারিক জঁবনের সঙ্গে সঙ্গাতাবহীন । 
সেই-নিরিখে টোল-চতুষ্পাঠীর প্রচলিত পঠনপাঠন তাঁর কাছে িন"্ফল ও অর্থহীন 
বলে অনূভূত হয়! তরি দষ্টিতে সেখানে দর্শনচচরি নামে চলে কথার মারপণাচ 
আর নিরর্থক বাদবিতণ্ডা। তাই তিন মন্তব্য করেন--+]110 এ 01 
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[0] (1১০ 96 0100 ০8013.” রামমোহন ও 'বদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর 
এ-বিষয়ে দৃষ্টিভার্গর সাদশ্য দেখা যায় 1৭9 


ঢপঙসংভার 


বাঁৎকমচন্দ্র নিজের সময় ও সমাজকে সামনে রেখে নতুন সমাজবোধ ও জাীবনাচার 
সু্টি করতে চেয়েছিলেন । য্যৃস্তর সাহাধ্যে তান নবাগত জীবনবোধকে উপলদ্ধি 
করেন, কিন্তু সমসামিক সমাজমনে আবদ্ধ ধারণায় নবকলেববে হিন্দ;-অতাঁতকেই 
চলমান করে তুলতে চান। পরাধীনতার গ্লানময় জাঁতর অনিশ্চিত বর্তমান ও 
ভবিষ্যতের ধিক্পম্বরপ অতাতম খিতাই তাঁর কাছে ছিল সহজতর পথ । 

রামমোহনের ব্যবহাঁরক বচারবদ্ধপ্রসূত দ্রোহ চিন্তা, সমাজবিপ্নবা 
নব্যবঙ্গদলের দযাষ্টভীঙ্গ এবং বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের ইহলে'কিক বস্তদবাদী 
জীবনাদর্শের উত্তরাধকারণ হয়েছিলেন তিনি । পাশ্চমী সংস্কৃতির যুক্তিবাদ, 
বান্তুস্বাতন্ত্্য ও উদ্ারতন্ত্রী আদর্শও বাঁৎকমচন্দ্রের মনে প্রথম 'দকে রেখাপাত 
করে। শক্ত তাঁর চোখের দেখা মনের জড়তায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সেই 
উত্তরাধিকার 'িন্ফষল হয়ে যায় । জীবনের প্রথমার্ধে তিনি ছিলেন য্যান্তবাদী, 
এ্রীহক ব্যন্তি-স্বাতন্দ্ো বিষ্বাসী এবং সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন । পাঁরণত জীবনে 
1বমৃত'ভাব ও সর্বাবষয়ে পরমত্ত্ের আতিশয্য ঘটিয়ে পূর্বঅনুলৃত মত ও পথ 
থেকে তান সরে দাঁড়ীন। চিন্তা ও প্রযুন্তর মধ্যে বিরোধ ছিল যথেন্ট। 
যুস্তীবরোধী যান্তজালের সাহায্যে তিনি গুরুবাদ ও সমস্টিবাদের পথ সুগম 
করেদেন। রামমোহনের রেফমেশন আন্দোলন বাঁধ্কমচন্দের কাউণ্টার- 
রেফমেশনে পাঁরণতি লাভ করে। 


১১৮ বাঙালর রাষ্দ্রাচন্তা 


রামমোহনের মতো ভিনিও মননশীল দ্ঁষ্টতে ধর্মের বিচার-বশ্লেষণ করেন । 
খাীম্টানদের সমালোচনা, ভিন্নমখা ব্রাঙ্মদের ক্রিয়াকলাপ, দয়ানন্দ ও শশধর 
তক্চডড়ামীণ কর্তক সনাতন আদর্শের প্রচার প্রভাীতর মধ্যে থেকে তান 
পৃথক পথ কেটে স্বতন্ত্র সমাজাচার এবং ব্যস্ত, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধমের বিরোধ 
ও অসংগাঁত দূর করে সমন্বিত জীবনাদশ* স্থাপনকজ্পে যুগোপযোগাঁ এক 
তবেরে সন্ধান করেন। তান মনে করতেন--“কেবল হিন্দুধর্ম 
সম্পণণ ধর্ম। অনা জাতির 'বি*বাস যে” কেবল ঈশ্বর ও 
পরকাল লইঠ়াই ধম্ম"। ীহন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, 
মনৃষ্য, সমস্ত জীব, স্মস্ত জগং-সকল লইয়া ধর্ম । এমন সব্্বব্যাপৰ, 
সব্বন্গুখময়। পাঁরন্র ধন্ম কি আর আছে" ।%* এই 'বম্বাসের [পছনে 
ছিল তাঁর অন-শীলন-তৰ, যার মূজকথা হল ঈ*বরভন্ডি। ঈশ্বর সব'লোকে 
[বরাজমান, কাজেই স্র্বলোকে প্রতিই ধমের প্রধান নিদেশি । তারই প্রেক্ষাপটে 
তান নতুন জীবনাচারের চনত অঙ্কন করেছেন । পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে 
হলে চাই সর্বলোক ও আত্মার আভল্নতা বোধ-_-একমান্র সেই চেতনাতেই জ্ঞান, 
কম” ও ধমা্চরণ [ির্ভরশশল। সেই জ্ঞান থেকেই আসে বাযান্ত ও সমাজজাঁবনে 
স্রখ ও শাস্ত। হিন্দূধমের মধ্যেই তানি সেই চেতনার ইঙ্গিত পেয়োছলেন। 

প্রাচীন মূলাবোধের সাহায্যে নতুন জীবনাদর্শে তান সমকালীন 'শক্ষিত 
মান্ষের পরাধীনতার গ্লান থেকে ম্‌কি এবং দেশগারমা সাম্টর প্রয়াসী 
হয়েছিলেন । আত্মশীন্ত ও গাঁরমায় মান বকে এভাবে উদ্বুদ্ধ করে তোলা 
ছাড়া জাতীয় চেতনাসষ্টর ভিন্ন কোনো পথ তিনি সেসময়ে খ'জে পান নি। 
শরাঁতাবদ্ধেষকে তিনি ভিন্নাথে দেখোছলেন-_-“1বপক্ষের মঙ্গে প্রতিযোগিতা ঘটে, 
স্বপক্ষের পঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নাতর উদ্দীপক, উন্নত বন্ধু 
আলস্োর আশ্ররন। আমাঁদগের সৌভাগাক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের 
জাতিবৈর ঘটিয়াছে 1৮৫২ 

তাঁর প্রাচীনতার চিত্র ছিল আধূনিক চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত ৷ 
অনেকটা যেন নতুন পান্রে প্‌রানো মদিরার মতো । দেশের প্রাচীন স্হিতকে 
1তাঁন প্রতীচোর জ্ঞানাবদ্যার গাতশনল করতে উদ্যোগী হন । বর্তমানের সাহায্যে 
অতাঁতের ভালমন্দ গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যে য়ে 1তনি যে-নতুনের সন্ধান 
[দিয়োছলেন তা প্রকারান্তরে ভাঁবষাতের এক ভিন্ন নশানা দেখায় । তাঁর 
প্রচারিত 'হম্দ্‌ধমের জাগরণ ও শীহন্দ-সাম্রাজোর চিত্ত উত্তরকালে হিন্দু 
জাতীয়তাবাদের রূপ পাঁরগ্রহ করে । 

ধবমর্ত ভাবের আ'তিশযো তান স্বদেশচন্তায় বাক্িস্বাতন্তযঝে খর্ব করে 
ফেলেন ; দেশের প্রাতি দৈব ব্ঞ্জনার প্রয়োগ এবং ধম“ ও রাজনশীতর সমান্বিত 


বাঁতকমচন্দ্রু চট্রোপাধ্যায় ১১৯ 


চিন্তা পরবতরঁকালে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও 
সাম্প্রদায়কতার পথে নিয়ে যায় । তাঁর স্বদেশপ্রীতি, জগৎপ্রীতি, আত্মপর ভেদ- 
শ.ন্যতা প্রভৃতি প্রত্যয় পরম অর্থে (809010০) ব্যবহৃত । অখাং দেশ, কাল ও 
সমাজের অতীত ও উধের্ফ & পরমতত্ব ঠির্তন-মানুষ আর ক্লীড়নক মান্র। 
সাম্যের প্রথম প্রবন্তারূপে রশোকে তিনি আদর্শ করেছিলেন । রুশো সমস্টির 
ইচ্ছায় (0১০78181 ৮৮।)1) পরমত্ আরোপ করেন । রুশোর মতে সমাম্টির 
ইচ্ছাধীন নয় এমন কোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আস্তত্ব অসহনী7 । সমন্টির 
ইচ্ছাকে মানতে আনচ্ছুক সবাইকে সমান্ট তার 'নদেশ মান্য করতে বাধা করবে । 
সমান্টকে বলীয়ান করার তাঁগদে রশো বান্তকে সমাষ্টর উপর সবধিশে 
[নভ'রশীল করেন । সমঘ্টির কাছে ব্যাঞ্ুর 'নার্ধচার আনুগত) রূখোর দত 
শ্রে্ধ সমাজের পাঁরচায়ক | রূশোর প্রভাবেই বাঁজ্কমচন্দ্রু সমাজকে ভান্ত করার 
উপদেশ দেন; ভান্তি [ভিন্ন উপায় নেই । ভাঁন্তির পান্র সমাজই শক্ষাদা তা? দণ্ড; 
প্রণেতা, ভরণপোষণ এবং পরক্ষাকতাঁ। রাজাই হল স্মাজ এবং সমাজ আমাদের 
শিকষক। এখানে হেগেলীর চত্তার সঙ্গেও তাঁর মিল দেখা বায়। হেগেলের 
মতে রাষ্ট্র দিব্য অঙাপ্সার প্রতীক । বা্তগত প্রশ্ন ও বিচারের উধের্ব রাস্ট্রের 
ধনদেশ ঈশ্ববেরই িদেশি। জাতীয় ব্যক্কিত্বের (10701 9101) মধো 
নজের ক্ষ্রু ব্যক্িত্বকে নিব্চারে মাঁশিষে দেওয়াই নাগাবকমান্রের মহান 
করবা । 

বাৎ্কমচন্দ্রের শিজ্পকৃতি পরোপাঁর কলাকৈবল্যবাদী নয় । ওবে উদ্দেশা- 
মুলক বা প্রচারধমাঁ আখ্যা না দিয়ে বরং তাকে নীতিধর্মমূলক বলাই ভাল । 
গশজি্পিমনের সঙ্গে সমকালশন সামাঁজক ভণ্ডাম ও রাজনোতিক আন্দোলনের 
অসারতার সংঘাত তাঁর বিভিন্ন রচনায় স্ুপরিব৬ । তখনকার প্রকাশ্য কোনো 
আন্দোলনেই তিন নিজেকে জড়াতে চান 1ন। তরি দৃম্টিঞঙ্গ ছিল স্বতন্ত্র। 
1তাঁন মনে করতেন জনঙ্জীবনের সাংস্কৃতিক বানিয়াদ শন্ড না হলে সামাজিক, 
অর্থনোতক, রাজনৈতিক প্রভৃতি থাবতীয় বিষয়ের উল্নয়নপ্রয়াম 'নি্ষল হবে। 
তাই জনমনকে পারণখীলত করাই [ছিল তাঁর লক্ষা । 

1িবধবাঠববাহের ধৌন্তিকতা ও বহুববাহের অপকার সম্পকে তত্বগত চেতনা 
ও উদার মনোভাব থাকলেও প্রয়োগের ছিক থেকে তান ছিলেন 'দ্বধাগ্রন্ত । 
এখানে তাঁর যুক্তিবোধ ও প্রচলিত নীতিবোধের সংঘাত সুপারস্ফুট । রামমোহন 
ও কেশবচন্দের প্রভাবেই হয়তো তান ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানয়েছেন এবং 
জমিদারদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেও তাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন । বাঁত্কম- 
চন্দ্র চিন্তায় ভারাতের অন্যান্য প্রদেশবাসীদের দঃখদ-ঁশা ও আশা-আকাতক্ষার 
কথা অনন্ত রয়ে গিয়েছে। তিনি কেবল বাঙালির সমস্যাকেই প্রত্যক্ষ 


১২০ বাঙালির রাষ্ট্রঁচন্তা 


করোছলেন। সোঁদক থেকে রামমোহন, স্বেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রমুখ তদানীস্তন 
নায়কবূন্দ ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে সমসত্রে বাঙালিকে যত করেন। 

মহাপুর-ঘদের চতিন্র ও প্রতিনায় প্রায়ন্ঃই এক বণ“বৈচিন্ত দেখা খায়। তাঁর 
কোন বণ“ট যে সমসামায়ক ঘগাঁচত্তে প্রাতিফাঁলত হবে তা শুধ£ তাঁর উপরেই 
নিভর করে না, যগাঁচত্তের উপরেও করে । ইতিহাসে মহামানবদের যে-চিন্র ফুটে 
ওঠে তা তাঁর ও সেই সময়ের সংমত্িত পাঁজচাতি। বণণোচিন্রের ফলেই মহান 
নায়কদেণ দুপ ও পসার যুগের দাবিতে আকৃতি লাভ করে। বাঁত্কমচন্দ্ের ষন্তি 
ও সামোর বাণী একদা সমাজীচত্তে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসোঁছিল। বস্তু তাঁর 
দেশাতবোধের আধ্যাঁতক আবেদন ও দেশশাতিকার মন্ত্রমগ্ধ কল্পনা জনমনে 
স্থায়ী আপন অজন করে। উত্তরকাে তা ভাবাবেগসবশস্ব, উচ্ছ্বাসপ্রবণ» উগ্র 
জাঠীয়তাবাদে পরিণত হয় । 


উৎস 'নর্দেশ 
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বাঁৎকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২১ 


ব্রজেদ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ঃ “বাৎকমচন্দ 
চট্টোপাধ্যায়” সাঁহত্য-সাধক-চারিতমালা ২২, ১৩৬১ ব্জাব্দ,প-. ৯১। 
“বাওকম রচনাবলণী”, খণ্ড ২, পৃ ৪৪৩ । 

11১10 0101017 158501717117 0 0) /76820777 71067776711 1) 
1716117, 1959. 09. এঠি, 

'ব1ঙ্কম রচনাবলণী”, খণ্ড ৯ গৃ2৪৩৩। 

তদেব । পূ ৭৬৯ ৬৯৪ ৬৯ । 

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, “দাশণনিব বত্বিমচন্দ্রু” পে 5৩1 

“ব।ঙকম রচনাবলী" ৪ খণ্ড ১, পূ ৬৬৬ । 

৩দেব । পু &ব। 

তেব । পে ৬৫৩-৫৪। 

তদেব । 


তদেব। পূ. ৬৪৯ 
তদেব। পু, ৫৯৯, &১৯৪-%। 
1বাপনচন্দ্রু পাল £ নবধুগের বাংলা” পু ১৯০-১৯১। 
ভখতোষ দর্ভ ৪ ঠ6স্তানায়ক বাঁতকমচন্দ্রু” ১৯৬১, পু ৬৮-৬৯। 
শ্রীশচন্দ্র নজমদার £ “বাঁঙ্কমবাব্র প্রসঞ্গণ* সুরেশচন্দ্র সাজপাত 
সংবখলভ বাত্কম প্রনত্গাত পতি ১৯৪ । 
3. 31190110080, 217510)) 07 £:01160021771094/11. 7). 402. 
“বাঙ্কম রচনাবলী, খন্ড ২, পৃ ৬৭১1 
তদেব। পূ. ৬১৯ । 
দন! গত ৩৬৬ । 
এদেব । প8০৬। 
তদেব। গত ৩০১। 
তদেব । পূ. ৩১৩। 
তদেব। পা ৩১০ । 
তদেব। প্‌ ২৯৭-৮। 
তদেব। পে ৩০৬ ৮। 
তদেব! প.- ২৪০ । 
তদেব । প. ২৪০-১। 
শচত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় £ “আনন্দ মণ্ত” £ রচনার প্রেরণা ও প'রণাম, 
ততসহ বাঁতকমচন্দ্রের আনন্দ মগের প্রথম সংস্করণের ফটোকাপি, 
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বাঙালির রাম্ট্রচন্তা 


৯1) /৯7110011000. 17271/0777-7116/01)2)727707174. 1970. 1). 10. 
1:81 01 [২0118109199. 776 42207107 4170)00716- 1927. 
7. 114. 

/5770)7010102216 7/71727171702. 1960. ৬০1. 5. 

3. 13. 1৬101017002. 141170771 107110710175777 671 17076. 1966. 
4১000011015, 

ঢং. 0.17৬1810100581- 00. 776 17711070707? 0০711412472 ০) 1176 
17101077 4201016, ৬০1. 109 0211 19717711751) ১2727710711 037 
07101710107) /1677415527106. 19095. 17. 908-914. 

“ধঙ্কম রচনাবলী? খন ৯, পু ৬৬১৯। 

তদেব। প্‌. ২৮২ । 

1707710777 700/177 1018. ১৪805201710. 1969. 1), 101. 

1710. 1. 143. 

বাঁঙৎ্কম রচনাণলন, খণ্ড ২, পুত ৪৯৬ । 

তদেব। পু ৮৮৫ । 


রমেশচন্দ্র দত্ত || ১৮৪৮-- ১৯০৯ 


ভারতীয় রাজনীতির উদারতম্ত্র মতাদর্শের অর্থনোতিক ভাবভুমি রচনায় যা 
অগ্রগণা 1হসাবে গিববোঁচত রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন তাঁদের অন্যতম । ব্রিটিশ 
শাসনের সরাসাঁর ীবরোধতা না করলেও, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও জনাবরোধী 
প্রশাসনের চারন্র রমেশচন্দ্রের তথ্যসমন্ধ রচনাদিতে উদঘাটত হয় । আই-স-এস 
দেখে পাছে তাঁর আসন্ন কম'জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে সেই আশংকায় দাদাভাই 
নৌরাঁজ রমেশচন্দ্রকে সতর্ক করে দিয়োছিলেন ৷ 'ব্রাটশ শাসনের প্রাতি পূণ 
আন[গত্য সব্ধেও করমজীবনে তান সরকারি বধিব্যবস্থার তীর সমালোচনা থেকে 
নিজেকে াবরত রাখতে পারেন 'িন। স্বভাবতই কর্তৃপক্ষের 'িরাগভাজন হবার 
ফলে তাঁর পদোম্নাতি বাধা পার । তাই সময় উত্তীণ হবার আগেই 'তাঁন 
অবসর গ্রহণ করেন। নিজের রচনাদতে সবাঁকছ ছাপিয়ে উঠত তাঁর দেশের 
হৃতগৌরব পনঃপ্রতিষ্ভঠার আবেগ তথা দেশাআবোধ। তিনি নিজেকে 
“% 10:৮0 01192070010 ৮/0115015-এ্রর একজন বলে মনে করতেন ।- 

ছাত্রজীবনে অসাধারণ মেধার আধকারণ রমেশচন্দ্র আই-স্-এস পরাক্ষায় 
বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন (১৮৭১) । বলাতে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে 
[ছিলেন তখন স্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও িছারীলাল গৃপ্ত। শক্ষানাবশির 
সময়ে তান ও বিহারীলাল ব্যারিস্টার পাঠও সাঙ্গ করেন । 

সরকারি চাকাঁরতে প্রথমে তিনি আলিপ:রে সহকারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে 
নিযুক্ত হন। পরে কৃষ্ণনগরে যখন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে বাল হন সেই 
সময়ে বিবেকের তাড়নায় "তান নিপ্পীড়ত রায়তের পক্ষ অবলম্বন করেন। 
তাতে নীলকর ইংরেজরা একযোগে রমেশচন্দ্রের ঠবরৃদ্ধে কাঁমশনারের কাছে 
নালিশ জানায় । আরও পরে যখন অস্থায়ীভাবে মাস দুয়েক বুড়া ও 
বালে্বর জেলার দায়িত্ব তাঁর উপর আত হয়োছল তখন তান প্রতাক্ষ 
করেন যে ইংরেজ অপরাধীদের 'িরুদ্ধে আনীত ফোজদাঁর মামলায় তাঁর 
[বাচারের কোনো আঁধকার নেই । জনিয়ার ইংরেজ ম্যাঁজস্ট্রেটদের সেই দায়িত্ 
দেওয়া হয়। তঁবি অন:রোধে কলকাতার প্রেসিডোন্সি ম্যাজিস্ট্রেট বং এল. গপ্তি 
এই বৈষম্য দূর করার জন্যে একট প্রস্তাব পেশ করেন ; লেফটেন্যান্ট গভনর 
আযসাঁল ইডেনের সমথণনে ভাইসরয়ের কাউ্সিলে যে বল উখাপিত হয়েছিল 
সেটি ইলবাট“ বল নামে আঁভাহত । ইংরেজদের বিরোধিতায় িলটির নিন্ফল- 
তার কথা পরে সাবস্তারে আলোচিত হয়েছে। 


১২৪ বাঙালর রাম্ট্রাচন্তা 


আধলো-ইপ্ডিয়ান পর্নপান্রকার বিরোধিতা সত্বেও কর্মকুশলতার জোরে 
'তনি ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম একটি জেলার (বাখরগঞ্জ) শাসকপদে 1নযন্তু 
হন এবং িছ-কাল পরে তাঁকে বর্ধমান ও ডীঁড়ষ্যার অস্থায়ী কাঁমশনার পদে 
দেখা যায় (১৮৯৪-৯৭)। ক্তু যখন তিনি দেখেন যে ভারতীয়দের কাছে 
কমিশনারের পদে স্থায়ী নিয়োগের পথ রপ্ধ তখন তানি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ 
করেন (১৮৯৭)। ১৮১৯৫ সালে 'ঠাঁন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য 
হিসাবে মনোনীত হন । দীকজ্ঞ তানি সরকারপক্ষকে নার্বচারে সমর্থন 
করতেন না। 

সরকার চাকার ছেড়ে দিয়ে রমেশ্চন্দ্র লণ্ডন 'বিশ্বাবদ্যালয়ে ভারতীয় 
ইতিহাসের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে তাঁর বহ্‌ম:খী 
[বদ্যাবতার শ্বীকীত হিসাবে গতাঁন লণ্ডনের রয়াল এাঁশয়াটক সোসাইটি, 
ইম্পারয়াল ইনাস্টাটিউট, রয়াল সোসাইীট অফ লিটারেচার সংস্থা তিনাটর সদস্য- 
পদে নিবচিত হন । এই মময়ে স্বদেশের জীবনযাত্রার মানোন্নীতর চিন্তা তরি মনে 
সদাই বরাজ করত । ভারতীয়দের দাঁব ও আঁধকার সম্পকে সহান:ভূতিশীল 
ইংরেজদের নিয়ে তিনি একটি দল গঠন করেন । তাঁর লেখা হংল্যাণ্ড আ্যাণ্ড 
ইশ্ডিয়া” (১৮৯৭) বইটি ভারতে প্রততীনধিত্মঃলক সরকার ও ভারতীয়দের 
অভাব অভিযোগের প্রতি শাসকদের দষ্ট আকর্ষণ ও জনমত গঠনের পক্ষে 
কাধকর হয় । 

লণ্ডনে অবস্থানকালে বছর তিনেক রমেশচন্দ্র ভারতের সার্বিক উন্নয়নের 
জন্যে স্বতঃস্ফতভাবে নানা কাজে তৎপর থাকেন। ১৮৯৮ সালে কাজনের 
কলকাতা ?মউীনাঁসপ্যাল আইনের এক সংশোধনী বলের 1বরুদ্ধে কলকাতায় 
স্গরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও বিনয়কৃষ্ণ দেব তুমুল আন্দোলন শুর; করেন। 
উত্ত 'াবলে কপেণরেশনেত্র বার জন স্দন্াাঁবাশষ্ট কর্ণসামঘাভিতে করদাতাদের 
1নবাঁচিত কমিশনারদের মধো থেকে মান্ত্র চার জন প্রাতীনিধি নিবচিনের আঁধকার 
দেওয়া হয়োছিল। ইংলা্ডে বলের বিরদ্ধে কলকাতার নাগাঁরকদের প্রাতীনাঁধ 
হসাবে রমেশচন্দ্র প্রচার চালান । পালমেন্টের কোনো কোনো সদস্যকে 
তিন স্বমতে ভাঁদের বন্তব উত্থাপনে সমর্থ হন । শেষাবাঁধ সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ 
হয়। প্রাতবাদে কপেনরেশনের ই০-জন 'নবাচত প্রতানাঁধি পদত্যাগ করেন । 

1বলেতে স্বদেশের জনো তাঁর কম'তৎপরতায় প্রীত হয়ে কংগ্রেস থেকে 
1বলাত প্রবাসী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধামে রমেশচন্দ্রকে কংগ্রেস 
আধবেশনে সভাপাতিত্খ করার জন্যে আহ্বান জানানো হয়। তিনি সেই 
আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারতে আসেন । শুর হয় তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ । 


রথেশচন্দু দও্ ৯৫ 


রমেশচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের লখনৌ আঁধবেশনে (১৮৯৯) সভাপাতিত্ 
করেন। সভাপাঁতর ভাষণে তাঁর প্রধান বন্তব্য গছিল যে দেশবাসণর স্বাথ 
ও চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সরকারের আশ. কর্তব্য । সেজন্যে সরকার 
বাধব্যবস্থা প্রণয়নকালে যথোচিত জনপ্রাতনিধিত্বের জুযোগ থাকা একান্তই 
আবশ্যক । প্রতিটি প্রাদেশিক কমণসমিতিতে অন্তত একজন এবং বড়লাটের 
কর্মসামাততে কমপক্ষে তিনজন ভারতীয় প্রাতানধি থাকা উীঁচত। দেশের 
দরষহ দারিদ্র্ঃ বারংবার দুভক্ষ ও ক্রমবার্ধফু রাজস্বের হার সম্পকেও 
[তিনি তাঁর মন্তব্য করেন ! 

পরের বছর যখন তিন বিলেতে ফিরে যান তখন হাউস অফ কমনস-এ 
উইলিয়াম ওয়েডাবার্ণি প্রপ্তাব তোলেন যে ভারতে দভক্ষ ও মহামারীতে 
কৃষকদের দূগ্গাঁতর কারণ অনুসম্ধান ও প্রতিকারের কাধকর ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হোক। বিতকর্সত্রে রমেশচন্দ্রের সভাপাঁতর ভাষণ অনেকে উল্লেখ করেন 
এবং পরে তাই নিয়ে সংবাদপন্রে বাদানবাদ দেখা দেয়। এবছরে প্রকাশিত 
তাঁর কার্জনকে লেখা পন্রাবলী “ফেমিনস ইন ইণ্ডিয়া” বইটি তুম্‌ল চাণ্চলোর 
স:১ করে। লণ্ডনে তিনি দূভক্ষ [বিরোধী একটি সংস্থা গঠন করেন ও 
1বাশষ্ট ব্যান্তদের সাক্ষর সমন্বিত একট স্মারকপন্ত সরবারের কাছে পেশ 
করেন । 

১৯০২ সালে রমেশচন্দ্রের ইক্নমিক হাঁস্্র অফ ইীণ্ডরা” বইটির প্রথম 
খণ্ড প্রকাশিত হয়। সেই বছর 'তাঁন আবার দেশে ফিরে আসেন । জাহাজে 
পারচয় ঘটে ভাগনী 1িনবোদতার সঙ্গে। পরে উভয়ের মধ্যে বশেষ মৌহাদ্ 
গড়ে ওঠে । এই সময়ে ভারতে ভূমি ব্যবদ্গ: ও রাজস্ব সম্পর্কে লর্ড কার্জন 
এক নতুন ব্যবস্থার গত্তন করেন। স্বভাব রমেশচন্দ্র সেটির সমালোচনার 
ও তকে" জাঁড়য়ে পড়েন । সরকার 'নজ সিদ্ধান্তে অচল থাকে । 

সপ্তম এডওয়াডের অভিষেক উপলক্ষে ১৯০২ সালে কাজন সাড়ম্বরে 
দল্লার দরবারের আর়োজন করেন। দরবার থেকে ফিরে এসে রমেশচন্দ্ 
মন্তব্য করেন যে ঠবগত আড়াই দশকের হীতিহাস হল এদেশে শোষণ ও 
নিপীড়নের বিস্তার এবং বাহভরিতে এদেশের অর্থে যুদ্ধ চালানোর 
সাম্রাজাবিন্তারী কাহনী। ভারতের ঘাড়ে জাতীর দেনা ও উচ্চহারে কর 
চাঁপয়ে যুদ্ধের খরচ উন্গুন করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, পোর 
ও স্বায়ত্তশাসন সংস্থায় আধিপত্য বজার রাখা, উচ্চপদে অভার তীয়দের 
কমসংস্থান এবং সর্বগ্রাসী দারদ্্য ও দুভর্ষের সাক্ষী হল ভারত হাতহাসের 
এই পর্ক। সেই দ্াঞ্টতে তান বলেন থে দিল্লীর দরবার ছিল ভারতীয়দের 
কাছে সাম্রাজ্যবাদী শান্তমত্ততার পরাকাম্ঠা । 


১২৬ বাঙালির রাষ্ট্রাচন্তা 


ওরপানবোৌশক শাসনের মূলে অর্থনৈতিক শোষণের নগ্ন চেহারা 
রমেশচন্দ্রের তথ্যাবহল 'বাভন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধে প্রকাশ পায় । ভারতীয় সমাজের 
যাবতীয় দুগণতর অবসান একমাত্র অর্থনোৌতিক উন্ননের মাধামে সম্ভব এবং 
সেজন্যে উপযোগী একটি চিত্র তিনি তুলে ধরেন। কংগ্রেসের বেনারস 
অধিবেশনে (১৯০৫) ও সুরাট আঁধবেশনের (১৯০৭) সঙ্গে আয়োঁজত শিজ্প 
সম্মেলন দুটিতে 'তাঁন ছিলেন সভাপাঁতি। স্বদেশী আন্দোলনকে তান 
স্বাগত জানান যাতে ভারত 'শিশ্পোনণনে অগ্রসর হতে পারে এবং দেশী 
অর্থনোৌতক নাথপাশ থেকে মযান্ত পায় । 

দীর্ঘ প্রবাসজীবনে তাঁর ছেদ পড়ে ঘখন বরোদার গাইকোয়াড়ের অন.রোধে 
রমেশচন্দ্র সেখানকার রাজস্ব সাঁচবের পদে যোগ দেন (১৯০৪ ৭)। এরপর 
তাঁকে আবার লণ্ডনে ফিরে যেতে হয় ; সরকার তাঁকে রয়াল (িসেপ্ট্রলিজেশন) 
কাঁমশনের সদস্যপদে নিয়োগ করেন । সরকার শাসন কাঠামোর সংস্কার 
সম্পকে পরামশ* দেওর়াই ছিল কাঁমশনে? কাজ । ১৯০৯ সালে তান 
আবার বরোদায় ফিরে আসেন ও সেখানকার দেওয়ানপদ গ্রহণ করেন । সেখানে 
সেবছরেই তার মতত্যু ঘটে । 

অথনণাত ও রাস্ট্রতত্ব ছাড়াও হীতহাস, সমাজতত্ব, ধর্ম ও সাহতোও 
রমেশসন্দ্রের সজনণাীল প্রাতভার স্বাক্ষর বহন করে তাঁর বপুল রচনাবলণ। 
বঙ্কিনচন্দ্রের প্রেরণায় তান ছ"ট উপন্যাস রচনা করেন। ভারতের অতাঁত 
গৌরবের এ1তহাস্ক উপকরণের সাহাষ্যে সমকালীন জনাঁচত্তে জাতীর আবেগ 
ও আত্মগরিমা সঞ্চার করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য । একই তাগিদে প্রাচীন 
ভারতেক শমাজ, ধম ও পা॥হত্যের তিনি নতুন ম.ল্যায়ন করেন তাঁর 'বাঁভন্ল 
গ্রন্থ ও প্রবন্ধে। 

মননকমেন বহুবিধ ক্ষেত্রে বিচরণ করলেও ইতিহাসচচহি তাঁকে বোঁশ 
আকৃষ্ট করোছিল। এই মানাঁসকতার পিছনে ছিল ম্যাক্স মুলারের পরোক্ষ 
প্রভাব। আই 'সি-এস শিক্ষার্থীদের কাছে ম্যাক্স মৃূলার কয়েকঁট বন্তুতা 
'দয়োছিলেন। সেগীল ইণ্ডিয়া £ হোয়াট ক্যান ইট 1টিচ আস্‌? নামে 
গ্ন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ঙনি ইংরেজ 'সাঁভালয়ানদের ভারতে পাশ্চান্ত 
ধ্যানধারণা চাপিয়ে না দিয়ে মুস্তমন ও সহান:ভূভির সঙ্গে ভারতীয় জীবন 
ও আদর্শের ধারা অন এীলন এবং সেজন্যে অবসর সময়ে সংস্কৃত ভাষা শেখার 
উপদেশ 'দয়েছিলেন। পরোক্ষে সেই উপদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে রমেশচন্দ্ু 
সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করে ভারতীয় সংস্কাতির এীতহা?সক প্রেক্ষাপট 
হিসাবে বাংলায় "খগ্বেদ' অন:বাদ করেন (১৮৮৫-৮৭)। সেই সময়ে 'তাঁন 
প্রাচীন ভারতের পণাঙ্গি একাঁট ইতিহাসের বিশেষ অভান অন.৬ব করতেন ; 


রমেশচন্দ্রু দত্ত ১৭২৭ 


সেই অভাব প:রণের কাজে 'নজেই অগ্রসর হন। সংস্কৃত সাহত্যেই তান 
প্রাচীন হীতহাসের উপাদান খুজে পান। তন খণ্ডে প্রকাশিত হয় তাঁর 
“এ হিস্ট্রি অফ সাভিলাইজেশন ইন এনসিয়েপ্ট ইণ্ডিয়া” ( ১৮৮৯-৯০)। প্রায় 
বছর দশেক পরে লণ্ডন থেকে তর মহাভারত ও “রামায়ণ' অনুবাদ হয়ে 
প্রকাশিত হয়। এছাড়া ইংরোঁজ ও বাংলা 'বাঁভন্ন পন্রপান্রকায় প্রকাশিত বহ 
প্রবন্ধে তাঁর মোৌলক চিন্তাভাবনা ও গবেষণাম:লক স:ংজনশাঁন্তর পরিচয় মেলে । 

দেশের সমসামায়ক সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যন্ত না থাকলেও তার 
প্রভাব তাঁর রচনাদতে ফুটে ওঠে । তান জাতপাতের বচার, বাল্যাববাহ 
ও পদাঁ প্রথার ছিলেন প্রবল বিরোধী । তান দেখাতে চেষ্টা করেন যে প্রাচীন 
ভারতে একাঁদকে যেমন নারী সম্প্রদায় পুরুষের সমান মযদা ও স্বাধকার 
ভোগ করও» অন্যদিকে সোঁদনের সমাজ জাত্রপাতের ভেদাভেদ বিভন্ত হয়ে 
পড়ে 'ন। “সংসার উপন্যাসে 'তান 'বধবাবিবাহের যৌঙউকতা দৌখয়েছেন, 
অন্যাদকে সমাজ" উপন্যাসে তরি অসবণ” 'ববাহের প্রাত সমথ"ন পাওয়া যায় । 
অসবণ“ 'ববাহকে তিনি উৎসাঁহত করার আঁভমত পোষণ করতেন, তাতে 
দবলি ও 'বিভেদাবাচ্ছন্ন জাতকে এঁক্যবদ্ধ করা যাবে বলে তার ছিল একান্ত 
শ্বাস । 1ববাহে সম্মতির বয়স সংক্রান্ত খসড়া আইনের (4885 01 ০)73271 
9111) পক্ষাপক্ষে আলোচনা ও আন্দোলনের সময় তিন শাস্ত্ের নানান 
নাঁজর দৌখয়ে প্রাতপন্ন করার চেম্টা করেন যে প্রাচীন 'হন্দু সভাতায় 
বাল্যাববাহের প্রচলন ছিল না। 

ইংরেজ শাসনের প্রাতি আনুগত্য জানালেও তাঁন ইংরেজদের বর্ণবৈষম্য 
নীতির তীব্র 'নন্দা করেন। তেমনি চরমপন্থীদের সঙ্গে যদিও তান যুক্ত 
হন নি, কন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে ভিক্ষার প্রবত্তিতে তাঁ সায় ছিল না। 
তাঁর 'ছল শান্তপূর্ণ অথচ সংগ্রামী মনোভাব ৷ তাঁর কথায় 412178119)700] 
01106151070 16111115১ 2170 01165 আ111 110 (09 10615151৩11 (21111179-- 
10610 0926105.২ 


দণনচিছ্াব পরিপ্রে শি 


বাঙালির সমকালীন মননশীল ধারার একাংশের প্রভাবে রমেশচন্দ্র দ্টবাদ? 
দর্শনের প্রাতি আকৃষ্ট হয়োছিলেন। হইীতহাস ও সমাজতত্বের অনুশীলন 
করতে গিয়ে তান বাঙ্কমচন্দ্রের মতো বাক্‌ল্‌-এর বিচারপদ্ধাত, অনুসরণ 
করেন। বাকল ছিলেন দজ্টবাদের অনরাগী। ইতিহাসের একটা 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার তাঁগদে রমেশচন্দ্র কোঁৎ-এর দম্টবাদী চিন্তা সীমতভাবে 


১২৮. বাঙা'লর রাশ্ট্রচিন্তা 


গ্রহণ করেন। ধর্মকে সামাঁজক 'নাঁরখে 'িচার করাই 'ছিল তাঁর লক্ষ্য ₹ 
তাই তিনি কোঁংএর 'তিনাটি পধাঁয়ে িবভন্ত দম্টবাদের সাহায্য নেন। অবশ্য 
দ্টবাদকে তিনি পুরোপীর মেনে নেন নি । ভারতীয় ইতিহাসের ব্যাখা- 
[বশ্লেষণের জন্যে যতটা প্রয়োজন, দম্টবাদকে তানি ততটাই গ্রহণ করেন । ভারতীয় 
বন্ত-বাদ তথা চাবকি দর্শনকে 'তান “পহন্দু দস্টবাদ” বলে আভাহত করেন 1৩ 

ইতিহাস ও ধর্মের বৈজ্ঞাঁনক এবং কার্ধকারণ সম্পকের বিশ্লেষণ থেকে 
ক্রমে সবে এসে তান আধ্যাত্মক মনোভাঙ্গকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেন। 
তান এই সিপ্ধান্তে উপনীত হন যে ধম'ই জাতীয় মানদের পম্টকারক তথা 
জাতীয় জশবনের প্রাণসণ্চারী । যন্ত ও বৈজ্ঞানিক বিচারের পাঁরবতে” তরি 
বকবা দাঁড়ায় যে অন্তাত ভাবষাতের রহস্য মানৃষের মননশশলতা অথবা 
ধবজ্ঞানের সাহায্যে উদঘাটিত হবে না। কারণ মান.ষ কেবল দেহসর্বস্ব 
উন্নত একটি প্রাণশমানত নয়, দেহস্থ আত্মার আস্তত্ব অস্বীকার করা মস্ত ভুল। 
তাই তানি এই ?সদ্ধান্তে উপনীত হন যে ধননই হচ্ছে সদয়, [নিঃস্বার্থ ও 
প্রশীতিপর্ণ আচরণ তথা নোতিকতার উৎস ।" 

রমেশচন্দ্রের মানাসকতায় ব্রাহ্ম সমাজের ওপাঁনষদ ধারার বিশেষ প্রভাব 
দেখা যায় । উত্ত ধারায় 1হন্দু ধমের য্ঠীন্তবাদী ব্যাখ্যানের সঙ্গে যুগপৎ 
সমাজ সংদ্কারের প্রয়াস ছিল স্পষ্ট । কিন্তু তান কোনো সংস্কারকামন 
আন্দোলনের সঙ্গে প্রতাক্ষভাবে যুক্ত হন নি। সনাতন ধারার সঙ্গে আধুনিকতার 
সংমশ্রণ ও দেশের সমাজসংস্কার প্রয়াসে তান স্বাধীনভাবে অগ্রসর হন। 


৬[ত৬1 5 হ| 


রমেশচন্দ্র হাতিহাসকে শুধূ কালপ্রবাহের অতীত সম্পকে কোতহল 'নব্াজ্তর 
উৎস হসাবে দেখেন নি । তাঁর দণ্টতে বান কালের প্রয়োজন মেটাতেও 
ইতিহাসচচরি বিশেষ গুরুত্ব আছে। অতীতের 1বিভন্ন ভাবান্দোলনের 
পরঞালোচনা এবং এীতিহাসক কার্ধকারণের পশ্চাতে 'বদ্যমান শান্ত-সমূহের 
বিচার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বঙ্মান কালের শায়কেরা ভাঁবিষ্যংকে গড়ে 
তুলতে সমর্থ হন। কোনো দেশের প্রাচীন ইতিহাসের জ্ঞান উক্তরকালের 
ভাবান্দোলনে উৎসাহ সগ্চার করে এবং জাতর অগ্রগাতকে তরান্বিত করে। 
অতাঁতের কাজ হল বতমানকে শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করা আর 
বর্তমানের কাজ হল অতাঁতকে সাঁবস্তারে জানা |? 

[ব*ব-ইতিহাসকে সাতাট-পধাঁয়ে “উন্নাতর যুগ” হিসাবে বিন্যাস ও 
[বিশ্লেষণ সনে তান বলেন-- 


রমেশচন্দ্র দর্ত ১২৯ 


কেবল যুদ্ধবর্ণনা ও সম্রাটীদগের নামাবলী প্রকৃত ইতিহাস নহে।'-. 

প্রত্যেক পাঁচ ফি ছয় ক আট শতাম্দীর পর এক একটি বিশেষ উন্নাতির 

যুগে মন:ষাসমাজের উন্নাতি-'.আলোচনা কাঁরলে মনষ্যসমাজের উন্নাতর 

সমস্ত ইতিহাস ববিতে পারা যায় ।5 

বঙ্গদেশের যথাথ* একটি ইতিহাসের অভাব এবং ইতিহাস লেখার উপযোগণী 
তথ্য ও উপকরণ যে দূলভ সেকথা 'তাঁন অনুভব করেন। তবে তাঁর 
[িদ্বাস ছিল ষে প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেও 'বাভন্ন কালপর্কে 
সেদেশের আচারানষ্ঠান ও চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়। কাজেই 'লাখত 
ইতিহাস পাওয়া না গেলেও প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও সাঁহত্যের মধ্যে 'দিয়ে 
মননের 1বকাশ, সামাজিক অনম্ঠোন -প্রাতি্ঠান ও পযয়িক্রমে বকশিত সভাতার 
নর্ভল চিত্র পাওয়া যায়। পদ্য 'িটারচার অফ বেঙ্গল” (১৮৭৭) বইটির 
রচনাসত্রে তান তাই মন্তব্য করেন : “০ 1809 &5 গি£ 23 0955119 0110 
1013101% ০1 000 700০01910১ 25161190160 11 [076 11191261070 01 73017201.” | 
বইটিতে তান বঙ্গদেশের তিনটি ঘৃগ চিহ্নিত করেছেন । প্রথম যুগ খষম্টীয় 
দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতক অবাধ 'বস্তত--যুগাট “ছিল জয়দেব, বিদ্যাপাতি 
ও চণ্ডীদাসের । "দ্বিতীয় যুগ যোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যস্ত অথথ 
স্ীচৈতন/ থেকে যথাক্রমে রঘুনাথ শিরোমণি, কীত্তিবাস, কাশীরাম দাস, ম.কুন্দরাম 
ও ভারতচন্দ্রের সময় অবাঁধ 'বস্তত। আর উীনশ শতকের শুর থেকে, অথার্ 
রামমোহন, অক্ষয়কুমার দত্ত বিদ্যাসাগর, মাইকেল, দীনবন্ধূ, বাঙ্কম প্রমখের 
সময় অবাধ তৃতীয় বা আধনক যুগ 'বিদ্তৃত। 

দেশের র্লমবাঁধঞ্চু জাতীয় আবেগের পরিপ:স্টির তাগিদে রমেশচন্দ্র হিন্দ: 
অতণতের গাঁরমা তুলে ধরার প্রয়াসী হন। বিভিন্ন গ্রন্ছ ও প্রবন্ধাদিতে 
[তান প্রাতপন্ন করার চেষ্টা করেন যে প্রাচীনকালে িম্দ্‌রা সবাপেক্ষা উন্নত 
ছিল। সেই সময়ে ইউরোপণয়ানরা ছিল আদিম জীঁবনযান্নায় আবদ্ধ । তারা 
তখন গূহায় বাস করত এবং যাযাবরের জীবন যাপন করত। হিন্দু 
গাঁরমাবোধ জাগয়ে তোলার জন্যে তিনি বলেন যে শোর্যবীর্যেও 'হন্দরা 
ছিল যথেম্ট উন্নত । 'শিজ্প, বাণিজ্য, কাঁষ ও এশ্বর্যে উন্নত থাকার ফলে 
বিভিন্ন সময়ে ভারতভূমিতে বহিরাগত অনেক জাতি সামারক অভিযানে প্রবৃত্ত 
হয়। মৃসালম 'বিজয়ের পর থেকে 'হন্দুদের সেই এীতহ্য ক্ষপ্ন হতে শূর করে। 
বর্তমানে যাঁদও হানবীর্যঃ 'কন্তু অতাঁতে বাঙালি জাতির অন:রপ সামরিক 
দক্ষতা 'ছিল বলে তাঁর স্ছিরবি*বাস দেখা যায়|? 

রমেশচন্দ্র দেখাতে চেছ্টা করেন যে প্রাচীনকালে হিন্দুরা কি পাঁরমাণে 
বিজ্ঞানের 'বাভন্ন শাখায় অগ্রসর ছিল। মনূর অনৃশাসন তথা হিন্দুর 

৯ 


১৩০ বাঙালির রাম্দ্রীচন্তা 


আচারানষ্ঠানের পশ্চাতে তিনি দষ্টবাদী ব্যজনা আরোপ করেন। বোদ্ধধমের 
অন্তার্নীহত মানবতল্তী আবেদন এবং উদারতন্ত্রী রীতিনশতির প্রাধান্য দেখা 
যায়। দংঘ্টিবাদী মনোভাঙ্গিতে তান সামাজিক িধিব্যবস্থার পিছনে বৈজ্ঞানিক 
[িচারপদ্ধাতির ক্রিয়া লক্ষ করেন । তাঁর দম্টিতে প্র্গাত হল মানবমনের অগ্রগতি 
তথা মানবধর্মের সারবন্তা। এবং সেটা বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষণ ॥৮ 

ভারতীয় ইতিহাসের বোদক যুগকে (খতীষ্টপূর্ব ২০০০-১৪০০ ) তানি 
স্বর্ণমুগ হিসাবে অভিহিত করেন । সেই সময়ে উত্তর ভারতে আধদের আগমন 
ঘটে। তাঁর মতে সে-সময়ে ভারতীয় সমাজে পরোহিত সম্প্রদায়ের আধিপত্য 
পিংবা বর্ণীবভেদ দেখা দেয় ন। মাঁন্দর বলে কিছ ছিল না, তেমান ছিল 
না মৃর্তপজার প্রচলন। পংজাপাব্ণ থাকত পাঁরবার ও গৃহেই সীমাবদ্ধ । 
গোমাংস আহার ও সমদ্ররবান্রা সৌঁদনের সমাজে নিষিদ্ধ ছিল না। বোদক 
ধাঁষরা যেমন স্তোত্র রচনা করতেন, তেমান প্রয়োজনে যুদ্ধযাত্রায় ও কৃষিকর্মেও 
তাঁদের অংশ ঠনতে দেখা যেত।৯ 

রমেশচন্দ্রের ঠবশ্লেষণ অনযায়ণ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের "দ্বিতীয় পধায়ে 
আধ'রা গাঙ্গেয় সমভূমিতে ছাড়িয়ে পড়ে ও 'বাঁভন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে । 
সময়টা তাঁর মতে তখন রামায়ণের যগ। প.রোহিত ও যোদ্ধৃসম্প্রদায়ের উত্থান 
ও আ'ধপতা দেখা দেয়। অঁচিরে বৈশ্য সম্প্রদায় দেখা দিলেও পেশাগত 
জাঁতভেদ তখনও মাথা চাড়া দেয় 'ন। ভিন্ন জলবায়তে আর্দের ক্ষয়িফণ 
কমশান্ত ও কায়োম স্বাথের পুরোহিত সম্প্রদায়ের উত্থানের পিছনে রমেশচন্দ্রকে 
বাক:লের 'বিচারপন্ধাতি প্রয়োগ করতে দেখা যার না। আধ্ধদের মধ্যে থেকে 
উদ্ভূত বৈশারা সব ধরনের সুবিধা ও মখার্দার আধকারী ছিল। 'কত্তু শব্দ 
বর্ণে পাঁরগাঁণ্ত দেশের আঁদবাসীরা অভ্তাজ বলে গণ্য হয় 1১৭ 

ভারতগয় ইতিহাসের প্রাচীন পরের ৩৩ার পরিকে (খজেম্টপুরে ১০০০- 
৩০০) রমেশচন্দ্র যুক্তিবাদী কাল হিসাবে 'চাহুত করেছেন। তরি মতে 
হন্দু ইতিহাসের এই গবণট সবেন্তিন । এই সময়ে বৌদ্ধধমের উতান ঘটে । 
বৃদ্ধের সার্বজনীন ও মানবতাবাদী আবেদনের গুণগ্রাহী হলেও তান 
বাক্মণ্যধমেরি সূত্র সমুদরকে সুষ্ঠু ও কাখকর বলে বেশি গুরুত্ব দেন। 

অশোকের সাম্রাজ্যববস্তার ও কালক্রমে বোদ্ধধমের অবক্ষয় রমেশচন্দ্ের 
[বিভাগ অনুযায়ী প্রাচীন ইতিহাসের চতুর্থ পযয়ি। গাঙ্গের সমভূমিতে 
বসবাসের পর থেকে বোদক জাবনযান্রার অবক্ষয় সূচিত হয়। বৌদ্ধধমের 
ক্ষেত্রে তেমনি মঠ ও বিহার স্থাপনের মধ্যে অনুষ্ঠান প্রাতষ্ঠানের "বস্তার ও 
বৃদ্ধের উপাসনাসত্রে বৌদ্ধধমের অবনত দেখা দেয়। তাঁর মতে ভারতে 
তখন বণাশ্রম প্রথা ছিল সাঁমিত। শাম্তরচচয়ি যাজক সম্প্রদায়ের মৌরাসিস্বত্ 


রমেশচন্্ দত ১৩১ 


তখনও প্রাতষ্ঠিত হয় 'ন। বৈশ্য 'হসাবে 1ববেচিত কামার, কুমোর, বৈদা, 
স্বর্ণকার, তন্ত্ুবায়দের তখন আর্ধদের হ্ব্হত্যি ও শাস্ত আলোচনায় সমান 
মযদা ও অধিকার ছিল 1১১ 

প্রাচীন হিন্দু ইতিহাসের পণ্চম ও শেষ পধাঁয়কে তানি পৌরাণিক যুগ 
(খষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে ১০০০ খ্ীষ্টাব্দ ) হিসাবে আঁভাহত করেন । সেইসময়ে 
শিল্প ও সাহতোর উৎকর্ষের মধ্যে 'দিয়ে ব্রাহ্গণ্যধর্মের প্রাবলা দেখা 
দেয়। এইসত্রে তিনি ভারত ও ইউরোপের সমকালীন ইতিহাসের এক 
তাৎপযপূর্ণ সাদশ্য দেখাতে চেঙ্টা করেন। তান বলেন যে ভারত ও 
ইউরোপের প্রাচীন অনঞ্ঠান-প্রাতষ্ঠান সমূহ নতুন শীল্তর উখান ও 
পরান্রমে ভেঙে পড়ে। ইউরোপে জামনি ও ভারতে রাজপত শান্তর উত্থান 
ঘটোছিল। উভয়কেই নবোখিিত ম:সলিম শান্তর সম্মুখীন হতে হয় । ইউরোপ 
তার স্বাঁধকার রক্ষা করে, দিম্তু সংগ্রাম করেও ভারতে হিন্দ-শান্ড পরাভূত 
হয়। ভারতীয় শান্তর পরাজয়ের পিছনে রমেশচন্দ্রের দৃষ্টিতে বর্ণবভেদ 
ছিল প্রধান কারণ। ম.সাঁলম 'বজয়ের দরুন আভ্যন্তারক 'িশখ্খলার ফলে 
ব্রা্থণদের আধিপত্য বৃদ্ধ পায় ও 'হিশ্দসমাজে বর্ণীবভেদ প্রকট হয়ে পড়ে 1১২ 

[তান দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে মোগল আমলের পরবধতাঁকালের অরাজকতা 
থেকে নিত্কীতি পাবার জন্যে ভারতীয়রা আইন, নিরাপত্তা ও শাস্তর তাঁগদে 
ইংরেজদের স্বাগত জানায় । ইংরেজ সরকার বহাঁবধ দোষত্রুটির মধ্যেও 
দেশবালীর কাছে সততা ও উপকারিতার পাঁরচয় দেয় । তাঁর মতে 
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তাঁর মতে ভারতে 'ব্রটিশ শাসনের অনুকূলে জোরালো জনসমর্থনের মূলে 
কাজ করেছে পিশশীলত প্রশাসনব্যবস্থা । সেটাই লোকের সহানুভূতি ও 
সহযোগিতা অজ্নে সাহাযা করে। ইংল্যান্ডের উন্নয়ন ভারতের উন্নয়নকে 
উদ্দীপিত করে। ইউরোপে নানাবিধ সংস্কার আন্দোলন ইংরেজ প্রশাঁসত 


ভারতায় ইতিহাসের ধারায় প্রভাব বস্তার করে। 


সমাজ তঙ্ত 


রমেশচন্দ্রু সমকালীন নৃতাঁত্বক পাঁণ্ডতের গবেষণা-পদ্ধাত অনূসারে সামাঁজক 
আচারাবচারের উৎপাস্ত ও বকাশের পিছনে মানুষের আদিম জীবনের ধারা 
খোঁজার চেষ্টা করেন। নূতাত্বকদের মতে সামাজিক বিবর্তন আদম কাল 


১৩২ বাঙালির রাষ্ট্রচন্তা 


থেকে একটি একরৈখিক (01011171681) উন্নয়নের ধারা বেয়ে আজকের 
পাঁরশশীলত অবস্থায় উপনীত । তান 'তিনাঁট বিষয়ঃ যথা বিবাহ, ধর্ম ও 
সভ্যতার ইতিহাসে উন্ত পদ্ধাত তিন প্রয়োগ করেন । তান 'লিখেছেন যে 
যখন আমরা আদম বর্ধরদের জীবনের দিকে তাকাই এবং আমাদের চোখের 
সামনে থেকে যেন একটা মোটা পর্দা সরে যায়, তখন দোখ পূর্প:রষদের 
চালচলন ও রখীতনশীতি। সুদূর অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ, আমাদের 
সভ্যতা, অনষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ও আচার'বিচারেরব্বর্তন যেন আমাদের মানসনেতে 
ভেসে ওঠে ॥* ৪ 

প্রাচীন সভ্যতায় 'বিবাহরাঁতির তিনটি পষয়ি তিনি লক্ষ করেছিলেন । 
বোর্নিও-র দম্টান্ত দিয়ে বলেন যে সেখানে একটি উপজাতির সবাইকে ববাহত 
বলে ধরে নেওয়া হত এবং সন্তানসন্তীতদের সমগ্র উপজাতির সন্তান বলে গণ্য 
করা হত। উপজাতি ক্লমে পারবারে 'বিভন্ত হয় এবং পাঁরবারিক সম্পাত্র সঙ্গে 
স্তীলোকদের পথক করা শর হয়। স্ত্ীলোকেরা কেনাবেচা িংবা যুদ্ধ- 
জয়ের মধ্যে দিয়ে আঁধকৃত হত। বিবাহের তৃতীয় পধাঁয়ে সভ্যতার অগ্র্গাতর 
ফলে স্ত্রীলোকেরা স্বামশদের উপর প্রভাব 'বস্তারে সমর্থ হয় ; জীবনের রশীতি- 
নীতিকে রমণশীয় করে তোলে এবং আঁবিচ্ছেদ্য সাঙ্গনীতে পারণত হয়। 
মহাভারতের কালেও এই উপজা'তগত বিবাহের প্রচলন 'ছল বলে তান উল্লেখ 
করেছেন। সেইসঙ্গে একথাও বলেছেন যে মনহস্মৃতিতে স্বীলোক পুরুষের 
কেনা অথবা জয় করা সম্পাত্তর মতো 'বিবৌচিত । এই বিশ্লেষণে প্রাচীন 'বশ্বের 
সকল জাঁতকেই তানি সমগোন্রে বচার করেন। সংস্কৃতিও অন রূপভাবে 
[বিশ্বের সব্বন্তর একই ছাদে গড়ে ওঠে বলে তান অভিমত প্রকাশ করেছেন 1১৫ 

ধর্মকে রমেশচন্দ্র মান্‌ষেরই চিন্তন ও মননের ফসল হিসাবে দেখেছিলেন । 
তাঁর মতে সমাজ ও সভ্যতার প্রাতাট স্তরে ধর্ম ঘানযেব মননক্িয়ার সঙ্গে সামঞ্জসা 
বজায় রাখে । ধর্মের বিবর্তনকে তিনি তিনটি ভাগে 'বিভন্ত করেন। প্রথমটিতে 
[তান দোখয়েছেন যে আদিমকালে প্রকৃতির যা-কিছ তার জীবনের সঙ্গে জঁড়ত 
তার উপর মানুষ আধিভোঁতিক শন্ত আরোপ করে। কারণ 'িপদসঙ্কুল 
জদবনে আদিম মানুষ মনে করত যে অশুভ কোনো শান্ত দ্বারা 'ি*বচরাচর 
[নয়াম্ত। এাঁবষয়ে দার্শীনক কোং মনে করতেন যে আদম মানষের 'বশবাস 
ছিল যে জীব ও জড়জগতের মধ্যে একটা সমন্বিত শন্তি আছে । সেই কারণে 
নৈসার্গক শন্তি সমূহকে তারা প্রণাত জানাত। অনংরূপ দষ্টতে রমেশচন্দ্ 
আদিম আধিভৌ'িক ধারায় কজ্পিত ভূত ও অশরপাঁর আত্মা উত্তরকালে দেখ- 
দেধীতে পাঁরণত হয় বলে মন্তব্য করেছেন! এই অনসানের বিস্তারত কোনো 
ব্যাখ্যা তিনি দেন নি ।+*৩ 


রমেশচল্দু দত্ত ১৩৩ 


ধায় বিবর্তনের দ্বিতীয় পধয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে সভ্যতার অগ্রগ্াতর 
সঙ্গে মানষ অনেক পাঁরমাণে স্বাচ্ছন্দ্য ও 'নরাপত্তার আম্বাদ পায় এবং তাতে 
মানুষ নৈসার্গক পারবেশে শুভ ও অশৃভ শান্তর-যুগপৎ অস্তিত্ব উপলাম্ধ 
করে। তৃতীয় পর্ধয়ে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সমাজ আরও সুসংবদ্ধ হয়ে ওঠে । 
রাজা, শাসনকর্ত অথবা কোনো বীরের উত্থানের মধ্য 'দয়ে একাটি কেন্দ্রীয় অধি- 
কতা উদ্ভুত হয়। দৈব বিবর্তনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি পরম সত্তা কঙ্পনায় 
রুপ পারিগ্রহ করে । রুমে একটি দেবতার স্থানে বহ্‌দেবতার রূপ কাঁজ্পত হয়। 
তঁরি মতে আর্ধরা উপাস্য দেবদেবীকে শভগান্তর উৎসজ্ঞান কর2। উপ্পানষদের 
কালে সাঁষ্টতত্ব ধর্ম ও দর্শনচচরি মধ্যে দিয়ে এদেশের লোকেরা নানারকম 
নৈপার্গক শান্তর মধ্যে একটি সমাম্বত রূপ উপলাষ্ধর চেষ্টা করে। রমেশচন্দ্ে 
মতে সাধারণ মান্য বহ্‌ দেবদেবীর উপাসনা করেঃ কিন্তু মননশীল 'শাক্ষত- 
জনেরা একেম্বরে আস্থাবান 1১? 

এবিষয়ে তরি 'ছ্ধিমত ছিল না যে আর্ধ ধহন্দুরা বাঁহভশারত থেকে এদেশে 
এসে বসবাস শুরু করে। আধ্দের আদি বাসভুমি ছিল ইউরোপ | ইন্দো- 
ইউরোপীয় ভাযার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় যে ভারত ও ইউরোপের বিভিন্ন 
জাতের মধ্যে একই রক্ত প্রবহমান । কত্ত: নতাত্বক ব্যাখ্যায় দেশের ক্ষেত্রে 
[তান উইলিয়াম হাণ্টারের অভিমতকে সম্প্রসারিত করে বলেন খে বাঙালিরা 
প্রধানত বঙ্গদেশের আদম অনার্ধ আঁধবাসীদের বংশোদ্ভ্ত ।॥ কালক্ুমে 
বঙ্গের আধবাসীরা হম্দুধমে' দীক্ষত হয় । হন্দু সমাজের বণশ্রম অনুযায়ন 
বাঙালিরা কমে উচ্চ ও নিম্নবর্ণে গবনাস্ত হয়। বঙ্গদেশের উপজাতিদের ধারা 
অনুযায়ী পবতিন পৃজারীরা নিজেদের ব্রাঙ্ধণ বলে দাঁব করে । নবাহম্দ- 
সমাজও সেটা মেনে নেয় । অনরুপভাবে জনসাধারণের একাংশ যারা সামরিক 
ও রাজকীয় কাজে যুক্ত ?ছল তারা ক্ষান্রুয় বণ পারণত হয় । সমাজের অনান্য 
স্তরের অধিবাসীরা সংশ্লিষ্ট এক-একটি হিন্দু সম্প্রদায়ে নিজেদের গোত্রীভূত 
করে। যে তাঁত বৃনত সে তন্তবায় ?কংবা মাটির পান্ত্র তোর যার জীবকা সে 
কুম্তকার জাতে অন্তভূন্ত হয় । আদিম উপজাঁতরা এক-একটি নিয়বণে'র জাতি 
সূষ্টিকরে। গ্রামাঞ্চলে রমেশচন্দ্র হিন্দ ও আধাহম্দ উপজাতিদের স্বতন্ত্র 
ধারা প্রত্যক্ষ করেন৷ নিম্নবণেরি লোকেরা আমিতবায়ী, উচ্ছাঙ্খল ও নিঁষদ্ধ 
পানাহারে আসন্ত। তারা গ্রামের একান্তে বসবাস করে। তাই তিনি লক্ষ 
করেন যে আদম উপজাতিরা বিভিন্ন বর্ণে বিন্যস্ত এবং তাদের হিন্দ্ধর্ম 
গ্রহণ, হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা ও আচার ঝচার সমান নয়। বরং ক্ষেত্র বশেষে 
[বিপরীত চিত্র লক্ষ করাযায়। আদিম ও লৌকিক দেবদেবী হিন্দ ধারায় 


উপাস্য হিসাবে স্থান পায় ।১৮ 


১৩৪ বাঙালির রাস্দ্রাচন্তা 


উপজাতি 'হম্দু সমাজের 'িছ কিছু বষয় রমেশচন্দ্রের সপ্রশংস দস্ট 
আকর্ষণ করেছিল ৷ যেমন তাদের মেয়েদের পাশ্চাত্যের মতো স্বাধীন ও সাবলীল 
জীবন। হন্দ; ও মুসলমান মেয়েদের জীবন যেমন ধমায় অনৃশাসনে আবদ্ধ, 
উপজাতি মেয়েরা সেদিক থেকে মন্ত। রমেশচন্দ্র নতুন বর্ণাবভাগের একাঁট 
যুন্তবহ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন । চারটি প্রচাঁলত বর্ণের অন্তভূন্ত লোকেদের 
বিবাহসূত্রে বহুবিধ জাতির উদ্ভব ঘটে। পক্ষান্তরে তাঁর মতে আদিম আঁধ- 
বাসীদের 'হন্দুধর্মে পারমিশ্রণের ফলে নানাধরনের জাতপাত গড়ে ওঠে 1১৯ 

সভ্যতা সম্পর্কে বমেশচন্দ্র তুলনামঃলক নতাত্বক পদ্ধাতির সাহামো 
বাকলের আঁভমতকে সম্প্রসারত করেন। সেই দ:ন্টিতে সভ্যতার অগ্রগাত 
মূলত প্রাকীতিক নিয়মে নিয়ন্তিত। অথ ভূপ্রকাত ও জলবায়; সারা বম্বে 
সমদয় সভ্যতাকে নিয়ন্বিত করে । বাক্‌লের দহষ্টভাঙ্গ প্রয়োগ করে রমেশচন্দ্র 
বাঙালির চরিন্রগঠনের পশ্চাতে যে পাঁরাস্থিতি কাজ করে তার স্বরূপ বিশ্লেষণের 
প্রয়াসী হন। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে লোকের জড়তা ও দুর্বলতার পিছনে 
[তান দেখোছলেন প্রাতকল জলবায়ু | উষ্ণ ও স্যতিসে'তে পরিবেশে জমির 
উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং লোকে চাউলভোজী হবার দরুন শরীরের পহৃন্ট হয় 
বটে কিন্তু শান্তবদ্ধ হয় না। জমির উর্বরতার ফলে প্রকাতর নিয়ন্ত্রণ লোকের 
চন্তার অতীত । ফলে লোকের আত্মনিভ'রতা দেখা দেয় না, মন কুসংস্কারের 
দকে ঝোঁকে। বাকলের মনোভা্গ অনুসরণ করে তান এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন যে জামির উর্বরতার জন্যে বঙ্গদেশে সভ্যতার উদ্ভব ঘটলেও সেই 
অনুকূল পরিবেশ পক্ষান্তরে স্বনিভ'রতা ও প্রাকৃতিক শান্তকে কাজে লাগাবার 
জনো প্রয়োজনীয় উদ্যমকে খর্ব করে ।২) 

[তিনি অনভব করেন যে মানুষ প্রকীতির কাছে পরাভূত হলেও, প্রকৃতি 
মানের প্রাতি সদাই নির্দয় নয় এবং অনুকুলই বোঁশ । ফলে মান:ষ প্রকৃতিকে 
জয় নাকরে তার উপর চিরকাল 'নভরশীল থেকেছে । মাঝে মাঝে প্রকৃতি 
রষ্ট হলে এদেশের মানৃষ ত্রস্ত ও অসহায় হয়ে পড়ে। লোকের প্রতিরোধ 
শান্ত নেই যেটা ইউরোপনশয়দের মধ্যে দেখা যায় । সেখানে প্রকীতির সঙ্গে লড়াই 
করতে 'গয়ে লোকে আত্মনিভরশনল হয়ে ওঠে ও প্রগাঁতির পথে অগ্রসর হয় ।৯১ 

বঙ্গদেশের ইতিহাসে তান উীল্লখিত লক্ষণ দেখতে পান । শত শত বছর 
ধরে বঙ্গদেশের মান: একদিকে প্রকৃতির কাছে পরাভূত, অনা'দিকে বাহরাগত 
বাঁভন্ব জাতির কাছেও পদানত হয়েছে । চোখের সামনে গৃহ ও ধনসম্পাত্ত 
ভস্মীভূত কিংবা লুণ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের চেম্টা বিশে 
দেখা যায় নি। ম্যালোরিয়া রোগের মতো বর্গঁর হাঙ্গামা ভয় ও কজ্পনার 
সঙ্গে মিশ্রত হয়ে ঘরে ঘরে দেবদেবীর সংখ্যা ব.দ্ধি করেছে । শত শত বছর ধরে 


রমেশচন্দু দত্ত ৬৩% 


বাঙালিরা উৎপশড়ন সহ্য করে এসেছে । প্রতিরোধের চিন্তা তাদের জাগে নি। 
এই নিক্ষিয়তার সুযোগ নিয়েছে 'বাভন্ন শান্তধরেরা-- কখনও সুবেদার, কখনও 
জমিদার, আবার কখনও বা গোমস্তা কিংবা পুলিশের লোকেরা 1২ 

বাঙালির পশ্চাৎপদতার কারণ হিসাবে তান দেখোঁছলেন শত শত বছর 
ধরে উৎপীঁড়ত লোকের প্রাতিরোধশান্তর অবক্ষয় । ধনসম্পাত্তর নিরাপত্তার 
অভাব বাঙাশলকে হশীনবীর্ঘ করে তোলে । এই চচন্তাসূত্রে তান ইতিহাস 
সম্পর্কে নিদেশ্যবাদী হয়ে বলেন ইতিহাসের কাষকারণ পৃবশীনর্ধারিত ও 
অপরিবর্তনীয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের দণ্টান্তে তান নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় দেন 'ন। 
এখানেও তিনি বাকলের বন্তব্কে অনসরণ করেন। এই বিষয়ে বাকলের 
বন্তব্য ছিল যে ইউরোপায় সভ্যতায় যখন বোঝা যায় যে প্রকাতিকে কিভাবে 
মানুষের অধীনে আনা সম্ভব তখন থেকে প্রাকীতিক 'বধানের পরিবর্তে উন্নত 
মননশীলতা সভাতার গাঁতপ্রকৃতির 'নয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায় । প্রকীতির শান্ত সীমিত। 
কিন্ত মানৃষের চিন্তন ও মননের উন্নয়ন ও বকাশের সম্ভাবনা অসীম ! এখানেই 
রমেশচন্ত্র বাঙালির মান্তির পথ খখজে পান। উন্লাতর তিনি তিনটি পথের 
1নশানা দেখান । প্রথমত কাজ ও চিন্তার স্বাধীনতা, যোবিষয়ে শাসকেরা নিজেরাই 
সক্রিয় । দ্বিতীয়ত সম্পাত্তর নিরাপত্তা এবং তৃতীয়ত শিক্ষার মাধ্যমে নৌতিকতার 
মানোল্য়ন ও চেতনাসম্পন্ন জনমত গঠন ।” ৩ 


রাজনৈতিক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিত 


ইংল্যাণ্ডের ছান্রজীবন থেকেই রমেশচন্দ্রু সেখানকার 'লবার্যাল দলের আদর্শে 
অন:প্রাণত হয়োছিলেন এবং জীবনের শেষাধাঁধ সেই আদরে তাঁর অন:রাগ 
অক্ষুণ্ন থাকে । ১৮৬৮ সালে তান ব্রিটিশ পালামেণ্টের নিব্চনব্যবস্থা প্রত্যক্ষ 
করার সুযোগ পান এবং সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রাতীনাধত্বমলক শাসনব্যবস্থা 
সম্পকে তাঁর সুস্পষ্ট মনোভাঙ্গ গড়ে ওঠে । 'নিবাচন সংক্রান্ত নতুন আইনে 
(১৮৬৭) ইংল্যান্ডের মধ্যাবত্ত শ্রেণী ও দক্ষ শ্রমিকেরা ভোটাধিকার পেয়োছল ৷ 
গ্র্যাডস্টোনের নেতৃত্বে 'লিবার্যাল দল প্রথম ক্ষমতায় আসে । সাধারণ মান:ষ 
ভোটাধকারের মাধ্যমে কিভাবে সরকার গঠন ও নিয়ন্ঘরণে সক্ষম হয় এবং তাদের 
প্রশাসন সম্পর্কে চেতনা দেখে তান উপলম্ধি করেন যে : 417101056700019 
91081081৬ 2ি0োথ 1116 706010109 001 62 70901916 26 [776 
€00৬61101706110,৮২ ৪ 

জনমতের গুরুত্ব দেখে তাঁর এই 'ি*বাস জন্মায় যে জনমতের কাছে 
রাজশান্তঃ রাজন্যবর্গ ও সাধারণ প্রতিনাধরাও নাতি স্বীকার করতে বাধ্য । তাঁর 


১৩৬ বাঙালর রাম্দ্ৰীচত্তা 


দৃষ্টিতে জনগণের মতামতই যথার্থ আদর্শ সরকারের উপকার সাধন করে । 
ভারতের ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে যেসব অণ্লে প্রশাসন ব্যবস্থা নির্মল 
সেখানকার জনমত সদাই জাগ্রত ও সবল । 'ব্রাটণ সরকারের উদ্দেশে তিনি 
বলেন যে, প্রভাবশালী রাজনৌতিক সংগঠনকে মধ্দা দেওয়া ও তাদের বগুব্য 
প্রীণধান করা সমীচীন, জনসমক্ষে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবণতা সরকারের 
বৃদ্ধিমত্তার পারচয় দেয় না ।২৫ 

জনমতের উপর যথার্থ গণতন্ত্র 'িভর করে। তাই 'তাঁন 'বাভন্ন সময়ে 
জনমতের উপর গর্ব আরোপ করেন । তাঁর মতে পাশ্চান্ত্য শিক্ষার মাধ্যমে 
এদেশের মানুষ পশ্চিমখ উন্নত মানের নৌতক ম.ল্যবোধ আয়ত্তের সুযোগ 
পায়। সেই মৃল্যবোধ চেতনাসম্পন্ন জনমত গঠনের সহায়ক । লোকের নোৌতিক 
মান বজায় রাখার জন্যে জনমতের প্রতি সরকারের মধদাপ্রদর্শন একান্তই কাম্য । 
কিন্তু এদেশে জনমত গঠন অভিজাত ও মধ্যাবন্ত বা এককথায় যাকে 
ভদ্রলোক শ্রেণী বলে তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । শহরে "শিক্ষিত ও ধনী ব্যান্তরা 
এবং গ্রামাঞলে জমিদারেরা জনমত তোর করে। জমিদারদের শান্তশালণ 
সংগঠন ও সংবাদপন্র থাকায় তারা নিজেদের দোষ ঢাকতেই ব্স্ত। তারা 
নেতৃত্ববিহাঁন মক রায়তকেই যাবতীয় ঠবষয়ে দোষী সাব্যস্ত করে ।২১ 

লখনৌ কংগ্রেসে (১৮১৯৯) সভাপাতর ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন যে উনিশ 
শতকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সরকার জনগণের দ্বারা পাঁরচালত না হয়ে 
জনগণের জন্য পারচালনের যে ব্যবস্থা অন:সত হয় তা পাঁরণামে ব্য প্রাতপন্ন 
হয়। কারণ তাঁর মতে-- 
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তাই (তান এই সিদ্ধান্তে পেশছন যে ভারতে সরকার প্রশাসন ব্যবস্থায় 
ভারতীয়দের আধক সংখ্যায় অংশগ্রহণের স্ুযোগদান দেশবাসীর সামনে উন্নাতির 
একাঁটই মানত সম্ভাব্য পথ ; সেই পথে ভারতীয়রা অগ্রসর হবার বিশেষ স্মযোগ 
পায় ন ; বছরগুঁল তাই তাদের দ্যার্ধপাক, দূভগ্গাি আর আতঙ্কে কাটে। 
[তান উল্লেখ করেন যে অষ্টাদশ শতকের শেষাঁদকে ইংল্যান্ডে রাজনোতিক 
সংস্কারচিন্তা ও কথাবার্তা অপরাধ বলে বিবেচিত হত। ব্যত্তিস্বাধীনতা 
নিয়ন্ত্রণের জনো আইন প্রবার্তত হয়েছিল। ১৮৩২ সালে শাসনসংস্কার শর: 
হয়। সেই ধারায় এদেশেও জনগণের প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টি না করে আপসে 
স্বায়ত্ুশাসন প্রবর্তন ইংরেজ সরকারের.একটি কর্তব্য বলে তান মন্তবা করেন ।২৮ 

রমেশচন্দ্র যদিও চাইতেন ইংরেজ সরকারের ক্ষমতাকে শান্তশালী করতে, 


রমেশচস্দ দত্ত ১৩৭ 


সেইসঙ্গে তিনি এটাও চাইতেন যে যথার্থ সমালোচনার মাধ্যমে জনসাধারণের 
মনোভাব ও চাঁহদার কথা সরকারের গোচরে আনতে ; আর সরকারেরও উীচত 
জনমত নির্ণয় করা । দ্বিতীয়ত 'তাঁন চাইতেন জনগণের অভাব-আভিযোগ 
[নণয়ের সঙ্গে প্রতিকার হিসাবে শাসনক্ষমতায় যথোণচত জনপ্রাতীনাধত্‌। 
প্রশাসনে পৃণ“ক্ষমতার দাঁব না করলেও তান দাঁব করেন শাসনক্ষমতায় 
দেশবাসীর পধাপ্ত সংখ্যায় প্রাতীনাধত্ব । স্বায়ত্তশাসনে দেশবাসীর আঁধিকার 
মেনে নিয়ে তাদের 'নিজ ভাগ্য নিধরিণের সুযোগ দিলে এবং আত্মানয়ম্তরণের 
আঁধকার প্রবার্তত হলে দেশে শান্ত, সমৃদ্ধি ও সন্তোষ বিরাজ করবে ।২ঈ 

তাঁর দূম্টিতে ইংরেজ আমলে ভারতে যেসব রাজনৈতিক মূল্যবোধ সপ্সারত 
হয় তার অন্যতম হল পশ্চিমী ধাঁচে মানব আঁধকার 'বিষয়াটর প্রাতচ্ঠা । 
তাতে অপরিবর্তনীয় কোনো প্রথার স্থান নেই যদি সে-প্রথা কালক্রমে একাঁট 
সর্বগ্রাহ্য আধকারে পরিণত না হয়ে থাকে । আইনের শাসনে আঁধকার প্রীতান্তত 
হয় । জাঁমদার, রায়ত ও এমন 'ি সরকারেরও আঁধকার ও দাঁয়ত্ধ আইনের শাসনে 
স্চহিত। পবর্তন ধারায় শান্তধর ব্যান্তরা আইন 'নজেদের হাতে তুলে নিত । 
[তান তাই চাইতেন নতুন বিচারব্যবস্থায় ব্যন্তিস্বাধীনতা ও ব্যান্তর আঁধকার 
বজায় াখার উপযোগা নানা স্তরে আদালতের ব্যবস্থা 1৩০ 

তবে ন্ছক আইন পাশ করে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নাতি যে সম্ভব 
নয় সেকথাও তিনি অনভব করতেন। বাঞ্চত কোনো পাঁরবর্তনের দাবি 
জনগণের মধ্যে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত হওয়া উচিত। বাকলের অভিমত 
উল্লেখ করে তিনি বলেন যে 'বগত শতকে স্পেনে জনস্বার্থের অনুকল 
উদারনোৌতক জাইন প্রবর্তন সত্বেও সেখানকার পনজীবনে কোনো পাঁরবর্তন 
ঘটে নি। কারণ লোকের মানসিক প্রস্তুত ছিল না। আইনসভায় 'িধিব্যবস্থা 
প্রবর্তনের মাধ্যমে যারা লোকচরিত্র পারবতণনের ধারণা পোষণ করেন তাঁদের 
সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, জাতিগত চাঁরিন্রগঠনের অন্তরালে প্রাকৃতিক ও 


এীতহাসিক পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করে । তাঁর কথায়-_- 
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প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইংল্যাশ্ডের আইনকানৃনের অন্ধ অনুকরণে তাঁর 
আদো সায় ছিল না। সেখানকার আইনকানৃন সর্বরোগহর বলে যাঁদের 
ধারণা তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেন যে এদেশের পাঁরাস্থতি ও পাঁরবেশ ইংল্যান্ডের 


১৩৮ বাঙালির রাম্দ্রাচস্তা 


সমতুল নয়। ওদেশে যে ব্যবস্থা কার্যকর সেটা এদেশে ভিন্ন রূপ 'নতে পারে। 
দেশের মাটি অনূঘারী বিধিব্যবন্থা রাঁচত না হলে 'শিব গড়তে বদির তোর 
হবে। আইনকানুন সামায়ক উপকারে আসতে পারে ; কিন্তু শাঙহণীনকে 
শান্তবান করতে পারে না ।৩২ 

তাঁর মতে পশ্চিম ইউরোপের ইঁতহাস হল জনগণের স্বাধীনতা অনের 
আকাত্ক্ষা ও সংগ্রামের ইতহাস। আর এাঁশয়াবাসীদের প্রীত হল রাজা, 
রাজপ্রাতানাধ ও জমিদার শ্রেণীর কাছে আত্মশমপণ । স্ময় বিশেষে জাতীয় 
স্বাধীনতা থাকলেও সেটা "ছল এক-একটি গোষ্ঠীতম্তর ; বাণ্তি সেখানে নগণ্য । 
ব্যান্তর ভধকার ও স্বাধীনতা ছিল অভ্ঞাত ও অস্বীকৃত। নেশান হিসাবে 
দেশ স্বাধীন হলেও সাধারণ মানুষ ছিল স্বৈরতম্তরী উৎপীড়নে শৃখ্খালত। 

স্বভাবতই অনষ্ঠান-প্রাতষ্ঠানে একটা দাসত্বের পাঁরবেশ রাজ করত । 
তান প্রঠ্ক্ষ করেন যে শীতপ্রধান দেশে শ্রামকদের উৎপাদন কম হলেও 
জীবনধারণের জন্যে উৎপন্ন সামগ্রীর অনেকাংশের আঁধকার তারা ভোগ করত। 
মনষ্টমেয় লোকের হাতে সম্পদ পতঞ্জীভূত হবার সুযোগ ছিল অনেক কম; 
ব্যান্তমানুষের আঁধকার ও গুরুত্ব সমাজে স্বীকাত পেত। ফলত রাজনোতিক 
স্বাঁধকার সে সব দেশে ছিল সংরাক্ষত। তাছাড়া সেখানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রী- 
করণের ফলে ব্যান্ডস্বাধীনঠা দঢ়মূল ছিল । পক্ষান্তরে এাশয়ার দাসত্বের ধারায় 
ব্যান্তর আঁধকার ও স্বাধীনতা সংকুচিত, ফলে উৎপশড়নের অবকাশ শীবস্তর |" ৩ 

[তান মনে করতেন যে ভারতে ইংরেজ শাসনসূন্রে লোকে কাজ ও চিন্তার 
স্বা।ধকার পায়ঃ তাতে আত্মীব*্বাস ও আত্মনিররতা দানা বাঁধে। তাঁর মতে 
ইংরেল শাসনের সুফল হল শ্রামকের গনরাপত্তা বিধান। পূরতন মূসলিম 
শাসনকালে 'নরাপত্ার অভাবে লোকের উদ্যম ও দেশের ব্যবসাবাণিজ্য 
বাঘুত হত । তাই জন স্টুয়ার্ট মিলের একাঁঢ বন্তবযর উদ্ধ:ঙ ও সেটিকে 
সমথন করে তিনি বলেন যে" িজ্পোদ্যম ও িতব্যায়িতা সম্ভব নয় যাঁদ 
উৎপাদক বা শ্রামকেরা ভোগের সুযোগ না পায়। নিরাপত্তার সন্ভাবনাদংজ্টে 
উত্ত গুণাবলী মান-যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ইংরেজ শাসনে সেই নিরাপত্তাবোধ 
গড়ে ওঠার লোকের সঞ্চয় প্রবাত্ত ও বাঁণজ্যের উদ্যম বদ্ধ পাচ্ছে 1৩" 

রায়তের জীবনে 'ব্চারব্যবস্থার উপকাধরতা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র পূবতিন 
গ্রামীণ সমাজে পগায়েত প্রথার বিপুল প্রভাবের উল্লেখ ও প্রশংসা করেন । 
তিন দেখিয়েছেন যে আগেকার কালে পণ্ায়েতগূলির কাজ ছিল স্থানীয় 
[ববাদবিরোধের নিষ্পাত্ত সাধন। ইংরেজ আমলে পঞ্চায়েত প্রথা নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যায়। আগেকার কালে পণ্চায়েত গঠিত হত গ্রামের বিশিষ্ট ব/গদের নিয়ে । 
[ববাদ-বসংবাদের খখটনাটি তাঁদের নখদপূণে থাকত। জনীপ্রয় ও 


রশেশচস্দ্র দর্ত ১৩৯ 


নেতৃস্থানীয় লোকেদের উপাঁস্থৃতিতে এবং 'বিচারাঁবতকে'র পরিশেষে সর্বসমক্ষে 
মামলার রায় ঘোষণা ছিল পঞ্সায়েত ব্যবস্থার রাঁতি। 

পণ্চায়েত প্রথার কাযকারিতা উপলাষ্খ করে রমেশচন্দ্রু উন্ত প্রথার 
প্‌নঃপ্রবর্তনের জ্ুপারশ করেন । তাতে প্রতি গ্রামে বছরে অন্যান বারজন 
ব্যক্তিকে নিয়ে একটি করে পঞ্চায়েত গঠনের প্রস্তাব থাকে । ছোটখাট মামলা- 
মোকদ্দমার 'নিষ্পাত্ত হবে সেগুলির কাজ। উচ্চতর আদালত পণ্চায়েতের রায় 
মেনে নেবে যদি আইনাবরোধী কোনো কারণ না থাকে। তিনি চাইতেন 
ইংরেজ প্রবর্তিত 'বিচারব্যবস্থার অর্থহীন 'নয়মকানূনের অবসান । পঞ্চায়েত 
প্রথার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজকে প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যন্ত করাও ছিল তাঁর 
অন্যতম সুপারিশ । লোকের মনেও সুবিচারের প্রাতি আস্থা ও অনরাগ এবং 
নিজ গ্রামের প্রশাসনে ও প্রাতীনধি 'নিবচিনে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অজনের 
অবকাশ মিলবে 15৫ 

বিচার ব্যবস্থাকে প্রশাসন থেকে পৃথক করার নীতি ও দাবিকে তান 
সমর্থন জানান । কারণ তা না হলে ব্যস্তিস্বাধীনতা ক্ষগ্ন হয়। চিন্তা ও 
বাকস্বাধীনতাকেও তিনি যথোচিত গুরুত্ব দিতেন । 


ম্ার্থনীাতক চিন্ছ। 


বহুবিধ বিষয়ে মৌল চিন্তাভাবনার মধ্যে ভারতের অর্থনৈতিক চন্তার হীতহাসে 
রমেশচন্দ্রের অবদান অসামান্য । তাঁর বপুল রচনাবলীর মধ্যে পদ্য পেজা-্ট্র 
অফ বেঙ্গল” (১৮৭৪), ফেমিনূস ইন হণ্ডিয়া" '১৯০০), দ্য ইকনমিক হাস্ট্র 
অফ ইশ্ডিয়া” (১৯০২), হিশ্ডিয়া ইন দ্য ভিকটোরিয়ান এজ : আযান ইকনমিক 
হিস্ট্রি অফ-দা পিপল" (১৯০৪) ছাড়াও ইংরেজি ও খাংলা ভাষায় লেখা 'বস্তর 
প্রবন্ধ, চিঠি ইত্যাদি আজও উৎসাহী পাঠক ও গবেষকদের আকৃষ্ট করে। 

1তাঁন অবশ্য অর্থনৌতিক তত্ব আলোচনায় বিশেষ প্রবেশ করেন নি। 
সমকালীন ভারতীয় অর্থনৈতিক পারাস্থাতির 'বিচারাবশ্লেষণসৃত্ত্রে প্রাসাঙ্গকভাবে 
অর্থনৈতিক তত্র উল্লেখ করেছেন। তবে একথা স্মর্তব্য যে আঠার ও 
উানশ শতকে ইংরেজ প্রশাসনকালে ভারতীয় অর্থনীতির পযচোচনা করতে 
গয়ে তিন ওপানবোশক অর্থনীতির বচারাবশ্লেষণের সত্রপাত করেন। 
অর্থনৌতিক "চন্তায় যেসব বিষয়ে তান বোঁশ গুরুত্ব দিতেন সেগল ছিল 
জমর ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব, ভারতীয় শিজ্পবাঁণিজ্যের প্রসার, শুজ্কের পারমাণ 
ও সঙ্গত নির্পণ, অযথা সরকারি ব্যয় নিবারণ-- বিশেষ করে ভারতের 
প্রয়োজন ও স্বার্থানুসারী না হলে ব্যয়হাসের সুপারিশ এবং ভারত ও 


১৪০ বাঙালির রাশ্্রচন্তা 


ইংল্যান্ডের পারস্পীরক আর্থিক দায়দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ । তাঁর লেখনীতে ভারতের 
দারিদ্রা, দুর্ভিক্ষ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও রায়তের করুণ জীবনের কথা যেন মূ 
হয়ে ওঠে । 

'পেজ্যাশ্ট্র অফ বেঙ্গল” বইটি প্রকাশের (১৮৭৪) আগে নদীয়া ও পাবনায় 
নীল বিদ্রোহ শুর হয়োছিল । বইটিতে অন্যান্য প্রসঙ্গের মধো জমিদার ও 
রায়তের 'বরোধের বিষয়টি “তান সাবস্তারে তুলে ধরেন । রায়ত শ্রেণীর 
প্রতিভূ না হলেও, বইটিতে রায়তের অনুকূলে রমেশচন্দরের দরদী মনোভা্গ 
ফুটে ওঠে । তান দেখিয়েছেন যে বঙ্গদেশে জমিদার প্রথা জলবায়ু ও জাতীয় 
চরন্রসূত্রে স্মরণাতীত কাল থেকে প্রচলিত। ব্রিটিশ শাসনের আগে দেশের 
ভূমিব্যবস্থা আরও উন্নত ও রায়তের স্বার্থের অনুকূল ছিল। আগেরায়ত 
অবশ্য অসহায় ও জমিদারদের উপর 'নিভ'রশশীল থাকলেও তারা নানাবিধ 
আঁধকার ভোগ করত । তখন তাদের অবস্থা পরব ইংরেজ আমলের চেয়ে 
ভাল ছিল 1৩5 

অনুগত রাজকমণচার রমেশচন্দ্রের লেখনীতে কনওয়ালশের চিরস্থায়ী 
ভূমিবাবস্থা সম্পর্কে তীর মনোভাব ফুটে ওঠে । আগে যেসব জামদার কেবল 
খাজনা আদায় করত তারা কর্নওয়ালিসের শীবধানে ভূমির মালিকানা 
পেয়ে যায়। তাই তান খেদ প্রকাশ করেন যে ভূমির মালিকানা রায়তের 
উপর না বাঁয়ে তাদের 'চরাঁদনের উৎপশীড়কদের উপর গগয়ে পড়ে । একটি 
উর্বর দেশের 'বরাট রাজস্থবের উৎস চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায় ; চাষবাসের প্রসার 
ঘটলেও চাষীর ভাগ্য ফেরে নন, বরণ *ধরশ্রমজীবী এক শ্রেণীর সংখ্যা ও সম্পদ 
বাদ্ধ পায় বলে তিনি মন্তব্য করেন । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে দরিদ্র মান্‌ষের প্রাত চরম অবহেলায় তান বাথিত 
হয়ে পড়েন । তাই নদীয়ায় নীল বিদ্রোহ এবং পাবনা ও পর্ববঙ্গের বাভন্ন 
জেলায় ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ তাঁর চোখে একটি সময়োচিত শ.ভলক্ষণ 'হসাবে 
দেখা দেয়। বাঙালি রায়তের সেই নবচেতনাকে তিনি স্বাগত জানান 1৩? 

ব্লায়তের স্থায়ী কল্যাণাধধানের উপায় 1হসাবে তান যে-জমি তারা চাষ 
করে তার মালিক।না অথবা রাজস্বের 'নাদর্টি হাবে দীঘমেয়াদশ ইজারা বা 
পত্তনি দেবার প্রস্তাব রাখেন। তাঁর মতে শত শত বছরের উৎপখড়নের অবসান 
ঘাঁটয়ে জমিদারি প্রথার বিলোপ নাধনই ছিল ভাল । অবশ্য একজন সংস্কার- 
বাদী হসাবে এ প্রথাকে সহসা রদ করে দেওয়াও তাঁর কাছে বাস্তবান-গ 
বলে মনে হয় নি। কারণ প্রথাটির শপিছনে ছিল দীর্ঘকালের নানা অভ্যাস ও 
সামাজক ধারা । সেজন্য তিনি কনওয়ালিস প্রবার্তত আইনের পাঁরবতে 
ল্/ ক্যানংয়ের শাসন সংগ্কারসূত্রে (১৮৫৯ সালের দশ আইন ) ভূমিব্যবস্থার 


রমেশচন্দ্র দত্ত ১৪১ 


একটি 1বকজ্প পাঁরকঞ্পনা পেশ করেন । তন শ্রেণীর রায়তের মধ 'দ্বতীয় 
ও তৃতীয় শ্রেণীর যেসব রায়ত হাল আমলে অল্প পরিমাণ জমির আধকার 
পেয়োছিল তাদের কখনই যাতে উচ্ছেদ করা না হয় এবং তাদের খাজনা যাতে 
না বাড়ে সেই মর্মে গরুত্ব দিয়ে তিন প্রস্তাবাট রচনা করেছিলেন । 2, 

১৮৯৭ সালের 'িদার:ণ দভিক্ষ এবং বছর দয়েক পরে দূভি“ক্ষের আবার 
উপক্লম দেখে তান খুব বচলিত হয়ে পড়েন। ১৭৭০ সাল থেকে উনিশ 
শতকের শেষাবাঁধ ভারতে ঘতগীল দীভির্ষ ঘটে তার একটি সংক্ষিপ্ত 'বিবরণসহ 
লর্ড কাজনকে লেখা তাঁর পাঁচটি খোলা চিঠি “ফেমিনস ইন হীশ্ডয়া” (১৯০০) 
নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। তার আগে কংগ্রেসের লখনো অধিবেশনে 
(১৬১৯) সভাপতির ভাষণে তান দ্াীভক্ষের বিষয়টি সাঁবস্তারে তুলে 
ধরেন। 

জনসংখ্যা বাদ্ধ কিংবা লোকের 'মতব্যারিতার অভাবকে তিন দ-ভি“ক্ষের 
কারণ হসাবে দেখেন নি । তাঁর হিসাব অনুযায়ী উনিশ শতকের শেষ চল্লিশ 
বছরে ভারতে দশবার দহাভ্ষ হয়, দুঃসহ দাঁরন্র্য ছাড়াও অনাবাষ্ট দৃভি“ক্ষের 
মূল কারণ বলে তান মনে করতেন । তাঁর মতে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত 
হবার আগে য.দ্ধ। দেশজযঃ দুভিক্ষ ইত্যাদর মধ্যে দিয়ে দেশের জনসংখার 
বড় একটা অংশ নিঃশেষ হয়ে যেত। ইংরেজ শাসনে দেশে শান্তি স্থাপিত 
হয়। সামান্য একজন কৃষকও জীবন ও ধনসম্পাত্তর নিরাপত্তা লাভ করে ।৯ 
প্রচাঁলত ধারণা যে জনসংখ্যা বাদ্ধির স্বাভাবিক যাবতীয় অন্তরার অপসারিত 
হওয়ায় জন্মহার বেড়ে গেছে এবং জন্মসংখ্যা আতারক্ত বেড়ে যাওয়ায় দারিদ্রা 
ও অনাহার আঁনবার্য হয়ে পড়েছে । এই ধ.রণা খণ্ডন করতে গিয়ে তানি 
ম্যালথাসের জনতত্বের খাম্তুক প্রয়োগকে অথ্হানীন বলে মন্তব্য করেন। 
ম্যালথাসের তত্ব অনুখারী জনসংখ্যা বাঁদ্ধকে নিয়ন্ত্রণ না করলে দারিদ্র্য, 
অকালমৃত্যু, মহামারণ ইত্যাদর মধ্যে ?দয়ে প্রকীতির প্রতিশোধ প্রকাশ পায় ।%9 

উল্লাখত প্রসঙ্গে তিনি মনে করতেন যে ভারতে সারা বছর স্বাভাঁবক 
অবস্থাতেই দ-ঃখ ও দারদ্বের ফলে মৃত্যু ঘটে এবং সেটা দুভরক্ষের সময়েই 
সীমাবদ্ধ নয়। জীবনভোর দারিদ্র্য এবং মৃত্যুর ব্যাপকতা 'বিত্তহীন মান্‌ষের 
জণবনে এমনই স্বাভাঁবক ব্যাপার যে তার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোনো 
অবকাশ থাকে না। কাজেই খাদ্যাভাব জনিত কারণটা বড় নয়। দভিক্ষের 
ফলে জনসংখ্যা যতটা কমে যায়, স্বাচ্ছল্যের সময়ে সেই শ্‌নাতা পূর্ণ হয়ে 
যায়৷ নদীর পাড় ভাঙাগড়ার মতো চলে বটে, তবে বছর কয়েকের মধ্যে সমস্যাটা 
প্রকট হয়ে দড়ায়। তরি মতে দূভির্ষ যদি রোধ করা যায় এবং প্রতি 
বছরেই খাদ্যশস্যের যোগান সমান থাকে তাহলে জনসংখ্যার এই হ্াসবৃদ্ধির 


১৪২ বাঙালির রাষ্ট্রীচন্তা 


অবসান হবে । দারিদ্যু ও মৃত্যুহার নিয়ীন্নিত হলে জনসংখ্যা আনুপাতিক হারে 
সীমিত থাকবে। 

[তান প্রত্যক্ষ করেন যে দারিদ্র্য সত্বেও ববাহ ও জন্মানয়ম্ত্রণের কোনো 
উদ্যম লোকের নেই । সদন ও দরদনের মধ্যে পারাটা তিনি দেখাতে 
চেষ্টা করেন! জনসংখ্যার নবজাত যে অংশ মৃতার কবল থেকে রক্ষা পায়, 
দ-ভি“ক্ষের পরে সেই সংখ্যা শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জনে বাঁদ্ধ পায়। দুভিক্ষ 
না হলে দারিদ্ু, অনাহার ও মৃত্যুর হার স্বাভাবক থাকে» জনসংখ্যা উত্ত হারে 
বদ্ধি পান না। সেজন্যে যে স্বচ্ছলগ দেখা দের সেটা সামরিক এবং 
পরবতর্ট দভক্ষের সমরে মত্যুহার যথারীতি বাড়ে । তাঁর মতে জনসংখ্যা 
বাদ্ধর স্থারী 'নষ্পাত্তর একনান্র পথ হল স্বাভাবক সময়ে দারদ্; ও মৃত্যুর 
হার কামঘে আনা ।১- 

দেশে বারংবার দীভক্ষেতর প্রাতিকার 'হসাবে রমেশচন্দ্র ভূমিকর হাস, ব্যাপক 
সেচ ব্যবস্থা ও ভারত থেকে টাকা রপ্তানী 'নয়ন্ত্রণের জ্রপাঁরণ করেন। সেচ 
বাবদ বায়বাহুল্যের খাঁদ প্রয়োজন ঘটে সেটা খরা ও দ.ভক্ষের ভনাবহতার 
দিক থেকে নগণ্য । সেচের জন্যে কর কিংবা প্লাজস্ব ধার্য করলে খরচের টাকা 
উঠে আসবে । বঙ্গদেশে সেচ ব্যবস্থার সুবিধাযন্ত নিবাণীচত কিছু এলাকার 
জন্যে দীর্ঘমেরাদ? এক পরিকজ্পনা তিনি পেশ করেন ।+২ 

দুভরক্ষ ধারণের জন বঙ্গদেশে গঙ্গার উপকূল ধরে 'বাভন্নগ্থানে 
শস্যভান্ডার স্থাপনও ছিল তাঁর অন্যতম সুপারিশ । প্রাতরক্ষার জন্যে 
সেনাবাহিনী রাখতে ন্রকার যে 'বপ্‌ল পাঁরমাণ অর্থবায় করে সেই অনপাতে 
দেশের আভান্তীরক 'নরাপত্তা হিসাবে জনদরদী নরকারের কাছে প্রস্তাবত শসা- 
ভাণ্ডার স্থাপন ও পারগালনের ব্যয় তাঁর মতে নেহাতই আঁকিণিৎকর | মহামারীর 
কবল থেকে দেশ রক্ষার সরকার দারত্বের প্রশ্ন'কেও তান তুলে ধরেন। 
ডসপেননারি স্হাপন ও রাঁলফ দানের সরকার প্রচেন্টার প্রশংসা করে তান 
দাঁব জানান যে রোগ ও মহামারীর উৎপাত্ত যাতে 'নিপান্ত্রত হয় তার সুচারু 
ব্যবস্হা গহাীত হোক । 

ইংরেজ আমলে লোকের দারদ্রয কি পাঁরমাণে ও ক কারণে বৃদ্ধ পার 
তারও একাটি তথ্যবহৃল চিন্ন "তান তুলে ধরেন । 'তাঁন দেখান যে ভারত 
একসময়ে কেবল বৃহৎ একাঁট শস্যপ্রস: দেশই শৃধ ছিল না, বহাঁবধ শিজ্পেও 
সমন্ধ ছিল। ইংরেজদের স্বাথস্িতায় ভারতীয় শিল্প বিশেষ করে রেশম ও 
সৃতিব্তের শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। ভারত কৃষ্ষিনিভর হয়ে পড়ে ।+৩ 
দ্বিতীয়ত, ভারতীয়দের প্রদত্ত কর ও রাজস্বের অথে এঁশয়া, আফ্রিকা ও এমন কি 
ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তার ও সামারক আভযান বাবদ ব্যয়ানবহি করা হয়। 


রমেশচম্দ্রু দত্ত ১৪৩ 


এইসত্রে তিনি ষে-বষয়ে সবচেয়ে বোশ দ:ম্টি আকর্ণ করে?ছলেন সেটি 
হল ভারতৈ 'নবগিহত ব্যয়বাবদ ইংল্যান্ডের পাওনা 'হসাবে বিপুল পাঁরমাণ 
অর্থের নিত্কাশন যেটি ০০9091010 ৫191 হিসাবে স্ুুবিদদিত। ১৮৩৩ সালে 
ইস্ট ইশ্ডিরা কোম্পানির ভারতে ব্যবসাবাণিজ্য করার চারি নবীকরণের 
সমরে "স্থির হয় যে অতঃপর কোম্পান বাবসাবাণিজ্য থেকে বিরত থাকবে । 
ভারতে ব্যয়বাবদ অর্থ ফেরত ও লখ্নীকৃত মূলধনের লভ্যাংশ পারশোধ ভারতের 
উপর বতাবে। ১৮৫৮ সালে কোম্পানির আন্তত্ব খন চলে যায তখন তার 
মূলধন ও অন্যান্য পাওনা অর্থ খণ করে মেটানো হয়। সেটাকেই বলা হয় 
ভারতের জাতীয় খণ। বছরে বছরে ভারতকে তার রাজস্ব ও রপ্তানীর অথ" থেকে 
সেই খণের সুদ যোগাতে হত। বস্তুত ক্লাইভের আমল থেকেই বঙ্গদেশের 
রাজস্বের একাংশ ইংলাণ্ডে পাঠানো হত। ভারতীয় অর্থভাণ্ডার থেকে 
এই আঁর্থক নি্কাশনের বিরুদ্ধে দাদাভাই নৌরাজ, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে 
প্রমূখ নেতস্হানীয় ব্যান্তরা তীব্র প্রাতবাদ আন্দোলন গড়ে তোলেন। তার 
অনেক আগে জর্জ টখসন, জন শোর, মাদ্রাজ সরকারের সদস্য জন সুলিভ্যান 
প্রমূখ ইংরেজ সাঁালয়ানরা ভারতের উপর এই খন আরোপের বিরুদ্ধে 
তাঁদের অভিমত ব্যস্ত করোছিলেন । '* 

ইংরেজ শাসনের পত্তনকাল থেকে উনিশ শতকের শৈষাবাঁধ কাল পধন্ত এক 
1িববরণে রমেশচশ্দ্র দেখান যে ভারত সরকারের অর্থভাশ্ডারে চিরকাল উদ্ধত 
দেখা যেত। কিন্তূ ইংল্যাণ্ডকে প্রদেয় জাতীয় খাণ ও সুদ পারশোধ করতে 
ভারতের অর্থভান্ডারে ঘাটাঁতি দেখা 'দিত। এছাড়াও প্রশাসনের উচ্চপদে 
ভারতীয়দের পাঁরিবর্তে ইংরেজদের নিয়োগের ফলেও প্রভূত পাঁরমাণ অর্থ 
নিঙ্কাঠশত হয়ে যায়। ভারতের রাজস্ব যার তাঁশটা আসত কীঘভমি থেকে 
তারও একটা মোটা অংশ এই খণ মেটাতে চলে যেত । রাজদ্ব দিতে রাতের 
উৎপন্ন ফসলেত্র অনেকাংশ তার বেচে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকত না। 
দুভর্ক্ষের সময়েও খাদ্যশস্য রপ্তানী থাকত অব্যাহত | € 

বঙ্গদেশের সমকালীন গ্রামীণ অর্থনীতিতে মহাজনদের ভূমিকার প্রসঙ্গ 
রমেশচদ্দ্রের আলোচনায় বিশেষ স্হান পায় । "তান দেখান যে বঙ্গের রায়তেরা 
মসীলম আমল থেকেই জীবনযান্বায় আদৌ মিতব্যয়ী ছল না। মূলত 
[নিরাপত্তার অভাব এবং দারিদ্যের তাড়নায় লোকের সণ্চরবোধ [ছল ক্ষীণ । সেই 
কারণে তাদের জখবন মহাজনদের উপর নিভর করত। চড়াহারে সদ সমেত 
ধণ পাঁরশোধ করতে রায়তের দ্গতির পারলীমা ছিল না। রায়ত ছাড়াও- 
ীমদার, তাল.কদার প্রর্ভীত উচ্চবর্গের লোকে বহ: সময়ে মহাজনদের মুখাপেক্ষী 
থাকত । আইনের সাহায্যে মহাজনদের সুদী কারবার নিরম্বণের প্ররাস 'নষ্ষল 


১৪৪ বাঙালির রাষ্্রাচত্তা 


হবে বলে তান মনে করতেন । স্বজ্পহারে সুদ অথবা ধানের বিনিময়ে সরকারের 
উচিত খণ দেবার স্তবাবস্হার পত্তন 1৬ 

কাঁষর উপর বেশি দৃষ্টি দিলেও দেশে শিল্পান্নয়নের প্রয়োজনকে তানি 
সমান গ:রুত্বদান করেন। বেনারসে অন-ম্ঠিত প্রথম 'শিজ্প সম্মেলনে (১৯০৫) 
সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন যে কীাঁষর উন্নয়নের পারপূরক হল 
ব্যাপক 'শজ্পোন্নয়ন । একদা শিজ্পে উন্নত ভারত কিভাবে একাঁট কা মাল 
রপ্তানীকারী দেশে পাঁরণত হযেছে সেকথার তিনি উল্লেখ করেন। ভারতে 
1শল্দেপান্নয়নের [তিনি প্রাতিবন্ধকতা তাঁর চোখে পড়ে 

১. আধূঁনক 'শিজেপের প্রষণন্তগত 'ক্রিয়াকৌশলের অভাব, ২. দেশের 

শ-ক্কব্যবস্হায় দেশবাসীর নিয়ন্ত্রণের আধকার না থাকা এবং ৩. পধজর 

অভাব । 

শেষোন্ত গিষয়ে অথতি দেশবাসীর সয় প্রবণতার অনূকুল পাঁরাস্হতির 
অভাবে ভারতীয়দের িল্পোদামে মলধনের অভাব এক মস্ত বাধা । আর 
শুক্কব্যবস্হা নিয়ন্ত্রণে না থাকার ফলে িবদেশন ব্যবসায়ীদের স্বার্থে আমদানি 
শুক রদ করে রপ্তানী শংজক বাড়ানো হয়। তাই তিনি চেয়েছিলেন স্বদেশী 
আন্দোলনের প্রপার যাতে দেশের উদ্যম ও অনুকূলে আধুনিক কলকারখানা 
গড়ে ওঠে । তাতে কর্মসংস্হানের ক্ষেন্র প্রণস্ত হবে। গ্রামাঞ্চলে কুটির 
[শজ্পের পনরুজ্জীবনে তুলো ও পাট চাষীর সঙ্গে তাঁতিরও অন্নসমস্যা 
মটবে 15? 

ইংলযাণ্ডে এক বক্তৃতায় সাম্রাজ্যবাদের সমকালীন চরিত্র বিশ্লেষণসতত্রে 


[তানি বলেন-- 
[1521 260 ০ 117)199119119771 ৬০ 110 17১ 811 ০৮০1 1211101১6 
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00911,8৮ 

বাণজ্যের একচেটিয়া আধকার ও প্রভূত্ব 'বিস্তারের বেপরোয়া মনোভাব 
তখন ইংল্যান্ডের খুবই প্রবল । নৌতকতা ও মনষ্যত্তের প্রাত তাচ্ছিল্য, প্রাতিদ্বম্দবী 
অন্যান্য দেশের সঙ্গে বোরতা ও পদানত দেশগীলতে অন্যায় আচরণের তীব্রতা 
তিনি অনুভব করেন । তাই সাম্রাজ্যবাদী শান্তকে ভারতের মতো উপাঁনবেশের 
প্রশাসনে বলপ্রয়োগ ও দমনম:সক আইনের আশ্রয় 'নতে হয়। রাজনৈতিক 
দাপট ও শুজ্কনীতির সাহায্যে ওপনিবেশিক অর্থনীতির একাধিপত্য চলে । 
সেই শোষণ ও নিপাঁড়নের গোড়ায় প্রকারাস্তরে আঘাত হেনে দেশখয় 
শিঙ্পবাণিজ্যের প্রসারের জন্যে তান স্বদেশী আন্দোলনে যন্ত হন। 


রমেশচন্দ্রু দত্ত ৯৪৫ 


শিক্ষাচিত্ত। 


ইংল্যাণ্ডে থাকার সময়ে উদারনৌতিক মতাদর্শের প্রভাবে রমেশচদ্দ্রু অনুভব করেন 
যে স্বদেশের দুঃখমোচন ও দাঁরদ্রাকিষ্ট মান্‌ষের ম্স্তর অন্যতম পথ হল 
শিক্ষার বস্তার । বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রার্থামক শিক্ষার মাধ্যমে দেশের 
পশ্চাৎপদতার অবসান সম্ভব । গ্রামীণ জীবনের দূর্গতি, জমিদার ও গোমস্তার 
উৎপীড়ন এবং ম্যালেরিয়া ব্যাধিতে গ্রামবাসীদের উৎসাদন ঘোচাবার অন্যান্য 
বাঁধব্যবস্থার সঙ্গে মাতৃভাষায় 'শিক্ষাবস্তারের প্রাতি ঠতাঁন গরুত্ব আরোপ 
করেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নর জর্জ ক্যাম্বেল পাঁরকজ্পিত গ্রামীণ পাঠশালা 


শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যমকে সমর্থন করে তান বলেন-_- 
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প্রাথামক শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণের ব্যাপারে তিনি যে চিরাচরিত সমস্যাটি 
প্রত্যক্ষ করেন সেঠা হল 'বদ্যালয়ে ছেলেদের পাঠানোতে গ্রামীণ অধিবাসীদের 
অনাগ্রহ । কারণ ছেলেদের চাষবাসের কাজে সহায়তা িংবা রেশম ও নীলের 
কারখানায় তখন তাদের কাজে লাগানো হত। গ্রামে [বিদ্যালয় স্থাপনকেই লোকে 
সন্দেহ ও অধিশ্বাসের চোখে দেখত । তাহলেও শিক্ষার উপকারিতা অন.ভব 
করলে গ্রামের লোকেরা নিজেদের স্বাথেইি ছেলেদের বিদ্যালয়ে পাঠাবে বলে 1তাঁন্‌ 
মনে করতেন । তাঁর 'ছ্বিতীয় আশঙ্কা ছল ছেলেরা লেখাপড়া শিখে নিজেদের 
পারিবারিক পেশার পরিবর্তে উচ্চতর জী।বকার সম্ধান করবে । কিন্তু সেখানে 
এমানতেই প্রচণ্ড বেকার সমস্যা, কর্মসংস্হান না হলে তাদের মনে ব্যর্থতা ও 
নৈরাশ্য দেখা দেবে। তাঁর মতে সবাই শিক্ষা্য সুযোগ পেলে এই বৈষম্যের , 
অবকাশ থাকবে না। তাছাড়া কেবল অক্ষরজ্ঞান সম্বল করে শহরে গিয়ে 
প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়া দূজ্কর | 

একথাও ভান অনুভব করেছিলেন যে গ্রামে শিক্ষার গ্সারকে জমিদার 
ও শিক্ষিত ভদ্রলোক সম্প্রদায় সুনজরে দেখে না। কারণ তাতে গোমস্তাদের 
হাতে রায়ত ও গ্রামবাসীদের প্রতারণার পথ বন্ধ হয়ে যাবে । ফলে অন্প 
বেতনে গোমস্তা নিয়োগও চলবে না। সেই কারণে জাঁমদার পক্ষ থেকে প্রবল 
বাধা দেখা দেয় । তানি লক্ষ করেন যে উচ্চ শিক্ষা পেয়ে লোকে ছোটে চাকারর 
সম্ধানে, সেখানে যাঁদও বেতনের পাঁরমাণ অজ্প। তাছাড়া সব ধরনের চাকরির 
ক্ষেত্ই সংকৃচিত। তাই তান শিক্ষিত ব্যান্তদের বিকজ্প কমণসংস্থান হিসাবে 
[শিল্প ও কাঁষকমে যুক্ত হবার পরামর্শ দেন । 

১৬৭০ সালে উচ্চাঁশক্ষার খাতে সরকার অনুদান কাময়ে দেওগা হয়। 
রমেশচন্দ্র মন্তব্য করেন যে উচ্চশিক্ষা তথা ইংরেজি শিক্ষার হচলন সংকুচিত 

১০ 


১৪৬ বাঙালির রাষ্্রাচন্তা 


করার সরকার "সিদ্ধান্ত আত্মঘাতিতার সামিল । কারণ তিনি দেখোছলেন যে 
ইংরোঁজ শিক্ষিত ব্যন্তিরাই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণে উদ্যোগী 
হয়েছে । সরকারি অন:দানে তাঁরা যেসব বিদ্যালয় স্থাপন করেন সেখানে মাতৃভাষার 
উন্নয়ন ঘটে। ইংরেজি ভাষার চচ্া অব্যাহত থাকলে এদেশের ভাষা ও সাহিত্য 
উন্মত হবে। তিনি এদেশের য্‌বকদের 'িবলেতে পাঠাতে চাইতেন যাতে তারা 
সেখানে সাম্য ও স্বাধীনতার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হতে পারে। কিন্তু 
সেখানকার সবকিছ্‌কে 'নার্বচারে অনকরণের প্রবণতাকে তান নিন্দা করেন৷ 
ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে দিয়ে স্বদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৌতিক 
উন্নয়নই ছিল তরি কাম।। 

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে রমেশচন্দ্র আধুনিক উন্নত প্রণালীতে 
কাঁষকর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তান চাইতেন একদল 'র্শাক্ষত কৃষক 
যারা কৃষিকর্মে বৈজ্ঞানিক কর্ম প্রণালী প্রয়োগে সক্ষম হবে । শিক্ষিত কৃষকেরা 
নানা ধরনের পরাক্ষানিরণক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত সার, সেচ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির 
সাহায্যে ভূমির উৎপাদন শান্ত বৃদ্ধি করতে পারবে । কৃষকেরা বারংবার 
দুভি“ক্ষের কবল থেকে দেশকে রক্ষার কাজে সহায়ক হবে। অনাবৃষ্টির সময়ে 
সেচের স্থব্যবস্থার কাজ একমাত্র উপযোগী শিক্ষার সাহাযযোই সম্ভব । শিক্ষিত 
লোকেরা 'নিভৃত গ্রামাণ্লে ছড়িয়ে পড়লে তাঁদের সংস্পর্শে গ্রামবাসীরা আধানক 
দষ্টভাঙ্গঃ নতুন জাঁবনধারণ পদ্ধতি, উন্নত যন্ব্ূপাতির ব্যবহার ও কম'কোশল 
আয়জের সঙ্গে নিজেদের জীবনযান্রার মানোন্নয়নের আভলাষী হবে । সবচেয়ে 
বড় কথা 'শাক্ষিত মানৃষের সংযোগে কৃষকেরা পঠীলশ, জমিদার প্রভৃতি চিরাচরিত 
নিপীড়কদের হাত থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম হবে 1৫9 


উপসংহার 


দেশ ও ীবদেশের জনসমক্ষে ভারতমাহমা তুলে ধরার প্রয়াস যাঁদের সার্থকতা 
লাভ করে তাঁদের মধ্যে রমেশচন্দ্রের একটি বিশেষ স্হান আছে । তরি এই 
প্রয়াসকে উদ্দী?পত করেছিল একদিকে দেশের পরাধীনতার গ্লানি আর অন্যা্দকে 
দেশের পূর্ন এতিহ্র প্রতি দেশবাসীর দর্স্ট আকর্ষণ করে দেশাতআমবোধ 
জাঁগয়ে তোলার তাগিদ ঘাতে দেশ সার্বক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে । 
1িবলেতে ছান্রাবস্হা থেকেই সেখানকার সমাজ, সংস্কীতি ও রাজনশীতির প্রাত 
তাঁর যে অনরাগ গড়ে উঠেছিল, তারই সংমিশ্রণে তিন চেয়োছলেন ভারতীয় 
আদরের নবরূপায়ণ এবং নব মূল্যবোধে দেশের আধুনিকীকরণ । ইংল্যা্ের 
[বিদগ্ধ জরনচিত্তে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও এীত্হ্য সম্পর্কে অবগাঁত সূষ্টির 


রমেশচন্দ্র দর্ত ১৪৭ 


সঙ্গে যুগপৎ এদেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দর্গতির অবসানের জনো 
জনমত গঠনই 'ছিল তাঁর লক্ষ্য ৷ প্রচেন্টা ছিল তাঁর সম্পর্ণ একক ও নিজস্ব । 
পিছনে কোনো সুস্পম্ট মতাদর্শ কিংবা সংগঠন ছিল না। তিনি 'নার্দ্ট কোনো 
শ্রেণী, সম্প্রদায় কিংবা প্রদেশের প্রতিভ্‌ হননি । তবে সারা দেশের দরিদ্ু 
গ্রামবাসী ও রায়তের দুঃসহ জীবনপ্রসঙ্গ তাঁর লেখায় প্রাধানা পায়। তাঁর 
সবচেয়ে বড় বোঁশিষ্ট্য 1ছল যে যাবতীয় সমস্যার বাস্তবান:গ উপলাধ্ধর সঙ্গে 
কাযকর সমাধানের পথ খোঁজা । তাই তাঁর প্রবণতা ছিল তথাঁদর পূর্ণবাবহার | 

হম্দ; শাস্তগ্রন্থ প্রকাশের 'পছনে তাঁর ধমীরয় আবেগের পরিবর্তে রাজ- 
নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নসাধনই ছিল প্রধান । রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের 
মতো 'তানও চেষ্টা করেন শাস্বের নাঁজরে জাতিভেদ, কুসংস্কার ও নানান 
অচল প্রথার অবসান । সমকালীন বাংলার সমাজ সংস্কার প্রয়াস তাঁকে প্রভাবিত 
করেছিল। তিনি ছিলেন মূলত একজন য্2াক্তবাদী ও আধুনিক মনোভাব 
সম্পন্ন ব্যান্ত । 

হন্দধমকে সর্ধশ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্বের অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। শাস্ত্রের 
সাহায্যে সাম্য প্রাতষ্ঠার জনো শতাঁন বেদকেই প্রামাণা বলে তুলে ধরেন। 
বৈদিক আমলে নারীর সমানাধিকার ছিল, এবং সমদ্রেযাত্রা, অসবর্ণ ও বিধবা 
1ববাহ যে নাষদ্ধ ছিল না সেসব কথা তান প্রতিপন করার প্রয়াসী হন । 
যাবতীয় শাস্তীন বাধাঁনষেধ বেদোত্তর কালে প্রাক্ষিপ্ত হয় বলে তিনি মনে 
করতেন। 

তাঁর রচনাবলী থেকে একথা মনে হওয়া স্বাভাঁবক যে তিনি দেশের হিন্দ 
সমাজকেই তাঁর পাঠক বা শ্রোতৃমণ্ডলশ হিসাবে সামনে রেখেছেন । তাঁর হীতহাস- 
চিন্তায় একাদকে প্রাচীন 'হন্দ;ভারত ও অনাদকে আধুনিক ব্রিটিশ-ভারত 
যে পারমাণে স্থান পেয়েছে সেই অনপাতে তাঁর আলোচনায় ম.সলমান আমলের 
স্থান খুব অজ্প 1 ভারতীন্ন সমাজের অবনাঁতির জন্যে তিনি মুসলিম শাসনের 
সমালোচনা করেছেন, তবে "হন্দ জাতিভেদ প্রথা তাঁর দষ্টিতে ছিল বোঁশ দায়ী । 
সামাজিক সাম্যের সমর্থক হিসাবে 'হন্দদের জাঁতিভেদ ও শদদ্রদের প্রাতি 'নম্ঠ:র 
আচরণের ফলে তারা যে কমে বোদ্ধ, মুসলমান ও খষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে সেটা 
তাঁব মতে ছল স্বাভাঁবক ও সঙ্গত । আকবরের গুণগ্রাহী হলেও িবাজীর 
মুসলমান িরোধটাই তরি লেখায় প্রাধান্য পায়। মুসলমান আমলের প্রাত 
তাঁর সমর্থন ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা সূক্লেই কেবল দেখা যায়। অথাৎ 
মুসলমানেরা বাহরাগত হলেও কালক্রমে তারা ভারতীয় নেশানেই একীভূত 
হয়ে যায়। ইংরেজদের মতো এদেশকে শোষণ করে মূসালম শাসকেরা এদেশের 
সম্পদ অন্যদেশে পাঠাত না। 


১৪৮ বাঙালর রাষ্্রাচন্তা 


রমেশচদ্দ্রের লেখায় কিছু কিছু স্ববিরোধ চোখে পড়ে । ভারতীয় গ্রামীণ 
সমাজে আবহমান কাল ধরে শান্ত ও সাম্য 'বরাজ করত বলে তিন লিখেছেন । 
তথচ জাওভেদ ও সাম্যের সহাবস্থান সম্ভব নয়। জামদারদের অত্যাচারের 
কথা তন নানা প্রসঙ্গেই উল্লেখ করেছেন, আবার ইংরেজ শাসনের স্মলোচনা- 
সূত্রে জমিদার শ্রেণীর প্রীত তাঁর সমর্থন ফুটে ওঠে । 

ভারতে ইংরেজ শাসনের সুফল সম্পকে তিনি যে উজ্জ্বল 'চন্র তুলে ধরেন 
সেগুলি তরি অপাঁরণত বয়সের রচনা । বয়স বেড়ে যাবার সঙ্গে এবং বিশেষ 
করে ভারতীব বলে পদোন্নীত না হওয়ার দরূন সরকার চাকার থেকে ইন্তফা 
দেবার পরে সরকারের সমালোচনা তাঁর লেখননতে তীব্র হয়ে ওঠে । 

[তান চাইতেন ভারতের সামাঁজক ধারা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গাত বজায় 
রেখে নতুন রাষ্ট্রকাঠ।মোর প্রবর্তন, প্রশাসন ও বচারব্যবস্থার পথকীকরণ, 
প্রাতান'ধত্বমলক স্বাসত্বগাসন, গ্রামান্থলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পত্তন ইত্যাদ 
বাধব্বন্থা । দাঁব আদাধের ব্যাপারে তিনি মডারেট ধারার নরমপন্থী পদ্ধাততে 
[ব*বাস্‌ করতেন । নরমপন্থী প্রগাসেব সুফল ষে রাতারাত ফলে না সোবিষয়ে 
1৩।ন চাজাগ [ছিলেন । ধীরে চল নীতর মধো ॥দয়ে ও ইংরেছের ছত্রছায়ায় 
[তিনি চাইতেন প্রাতীনাধত্মূলক স্বামত্বণাগন | জাতীয় স্বাধীনতার কথা না 
বললেও 1ধ*্ব পরিস্থিতি যে ক্রমে প্রাতানধিত্মলক শরকার ও স্বাধীনতার 
আঁভম্‌খী এবং ভারতও যে একদিন স্বাধীন ?ব*বসভার় স্হান পাবে সেআশা 
তাঁর ছিল। স্বাধীনএার ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্যে 1তনি চাইতেন সাম্য ও এঁক্যের 
মানীসকতা । ৩বে রাষ্ট্রকাামো সম্পকে তাঁর স্ুস্পম্চ মতামত জানা যায় না। 

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনকে তিনি অথনোতিক স্বাধিকারের দিক থেকে 
সমর্থন করেন । ভারতের অর্থনোতিক ইতিহাস রচনা তাঁর বস্তুনষ্ঠার সঙ্গে 
জাতীয় আবেগ ফুটে ওঠে । উল্লেখা যে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ বর্ণনায় তাঁর 
1বচারভাঙ্গ ছিল মাকর্পীয় দুম্টিভঙ্গর সমগোনীয়। মাক্সের মতাদর্শ ও 
মাকসীয় আন্দোলন সম্পকে তাঁর পাঁরচয়ের কথা জানা যায় না। অর্থনীতি ও 
প্রশাসনের ব্যাপারে তিনি ইংরেজ সরকারের যতই সমালোচনা করে থাকুন না 
কেন, অন্যান্য মডারেট নেতাদের মতো তাঁরও সরকারের প্রাতি আনূগত্য থাকায় 
তাঁর সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য দেখা যায় । তবে তাঁর সময় ও পারাস্থৃতির 
দিক থেকেই তাঁকে দেখা উচিত । 

গ্রাসঙ্গত উল্লেখা যে রমেশচন্দ্রের মননশখলতাযস ও কমরজীবনে শ্রীঅরাঁবন্দ 
কোনো মৌলিকতা দেখতে পান 'ন। তান রমেশ্চদ্দ্রের প্রাঁতভায় রানাছে 
কিংবা স্নরেন্দ্রনাথের সংগঠনশস্তি ও বাশ্মিতাব অভাব প্রত্যক্ষ করেন, অখনশীতি 
চচয়ি গোখলের সমকক্ষতাও তাঁর ছিল না। ধঞণ্বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের 


রমেশচন্দ্র দত ১৪৯ 


অনুবাদ অথবা প্রাচীন ভারতাঁয় ইতিহাস রচনায় রমেশচন্দ্রের মধ্যে শ্রীঅরাঁবদ্দ 
একজন স্ুপটু সাহিত্যিক ও গবেষকের সাক্ষাৎ পান ি। তবে দভক্ষ 
সম্পর্কে কাজনকে লেখা রমেশচন্দ্রের পন্রাবলী ও ভারতের অর্থনৌতিক 
ইতিহাস শ্রীঅরাবন্দর দষ্টতৈে খুবই প্রশংসনীন। ভারতে ইংল্যান্ডের 
বাণিজ্যক ও শুজ্কনী?তর স্বরূপ রমেশচন্দ্রের লেখার মধে দিয়ে উদ্ঘাটনের 
ফলে বননক আন্দোলনে জনসাধারণের মানাসক প্রন্তযীত ঘটে। তার জনো 
্রীঅর1বন্দ স্বীকৃতি হিসাবে লিখেছেন যে-- 

[) 0115 0170 17509106160 ৮6 5810 ০6111 [11010110001 01119 

৬/019 1191015 0011 016260 11.৫ ১ 

বস্তৃত মৌলিক পাঁণ্ডিত্যের কোনো দাবি রমেশচম্দ্রের ছিল না। তাঁর 
লক্ষ্য ছিল সরল ও সহজ কথায় ভারতের মননশশল এ্রীতহাকে নতুন বাখ্যা 
বিশ্লেষণের সাহায্যে দেশ ও বিদেশের উৎসুক মানষের কাছে তুলে ধরা । 
সেদিকূথেকে তাঁর প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সার্থকতা লাভ করে । 
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ব্রজেন্দ্রনাথ শীল || ১৮৬৪--১৯৩৮ 


আধুঁনক ভারতের মননজীবনে ব্রজেন্দ্রনাথ একজন অসামান্য ব্যান্ত ; 
অনেকের দৃষ্টিতে 'তাঁন 'ছিলেন এক চলমান ঝবকোষ বিশেষ । ইউরোপে 
অঙ্টাদশ শতকের বৃদ্ধিবভাসিত আন্দোলনের মনীষীদের মতো তিনিও চাইতেন 
জ্জানরাজ্যের সমস্ত বিষরে অবগাহন । প্রসঙ্গত তাঁর দ:ট ভীন্ত স্মরণশর-_-ণ 
70৮০ 18117) 21] 00015600010 11709৬100০9” এবং «| 2) 1121) 
10 1001111118 11811021) 15 1101] 109 09০”- বিজ্ঞান, সমাজাবজ্ঞান ও মানাবক 
ধবদ্যার বহাবধ শাখাপ্রণাখার সমাম্বত জ্ঞানের আধিকারণ ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন 
ষথার্থই একজন দর্শনাঁবদ । 

রাজনোৌতক আন্দোলনে ব্লজেম্প্ুনাথ সরাসার কখনও যোগ দেন 'ন বটে, 
তবে তাঁর চিন্তায় অন-প্রাণিত হয়োছলেন 'বপিনচন্দ্রু, চিত্তরঞ্জন প্রমখ 
দেশনায়কেরা | বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আশ:তোষ ম.খোপাধ্যায়, প্রফুল্লচণ্দ্র রায় 
প্রমখের কাছে তান ছিলেন একজন বন্ধ ও পরামর্শদাতা । অন্যাদকে 
দেশাবদেশের দারশীনক ও পাশ্ডিতমহলে তাঁর সম্পকে" এক বাপক প্রশস্তি দেখা 
যেত একজন দর্শনগুর হিসাবে । অক্সফোর্ড বিশ্বাবদ্যালমের উপাচাষ* 
মাইকেল স্যাডলার রজেম্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখোঁছলেন-_ 
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ব্রজেন্দ্রনাথের জম্ম উত্তর কলকাতার হেদঃয়া তণ্চলে। শৈশবে িতৃহীন 
হয়ে পড়ায় ছানরজীবন তাঁর আর্থিক দার্কপাকে কাটে! পাঠশালার লেখাপড়া 
সাঙ্গ করে স্থানীয় জেনরল আসেমরিস ইন:স্টটিউশনের বিদ্যালয় ও কলেজে 
পড়াশোনা করেন । কলেজে পড়ার সময়ে গণিতে তাঁর পারদার্শতার খ্যাতি 
ছঁড়য়ে পড়ে। বি. এ পাশ করার পরে তাঁকে এ কলেজের অধ্যাপক 
পদে 'নয়োগ করা হয় । ঘটনাটি নিয়মের ব্যাতিক্রম এবং আশ্মযে'রও বটে। 
গণিত অথবা দর্শনঃ কোন গবষয়ে তাঁর এম. এ- পড়া উচিত-_ তাই নিয়ে যখন 
ব্রজেন্দ্রনাথের শিক্ষকেরা জজ্পনাকজ্পনায় ব্যস্ত, তখন দেখা যায় তিনি জীবাবদ্যা 
ও নৃতত্বের গভীরে অধ্যয়নে মগ্ন । শেষাবাধ ব্রজেন্দ্রনাথ দর্শনে এম. এ. 
পড়া শুর; করেন এবং পরধক্ষায় চমকপ্রদ সাফল্য দেখান। এরপর শ-র: হয় 
তাঁর শিক্ষকতার জীবন । প্রথমে কলকাতার 'স্টি কলেঙ্ছে, অধ্যাপ্নার বিষয় 
কিন্তু ইংত্রেজি ভাষা ও সাহত্য । পরের বছরে তাঁকে দেখা যায় নাগপর 


ব্রজেদ্দ্ুনাথ শীল ১৫৩ 


মরিস কলেজে, প্রথমে অধ্যাপক গ্রবং পরে অধাক্ষের দায়ত্ে! বছর তিনেক 
সেখানে কাটয়ে তিনি চলে আসেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধাক্ষপদে 
(১/৮৭-৯৭)।  এইসময়ে তাঁর মখা কাজ ছিল হেগেলীয় দর্শনের 
পুনমর্তল্যায়ন। অন্যান্য বষয়ের মধো গাহিতাচচয়ি তান সমধিক ব্যস্ত 
থাকতেন। ই?তমধ্যে ক্যালকাটা রিভিউ" পান্রকায় তাঁর--শদ ?নও রোমাণ্টিক 
মভমেণ্ট ইন িলউরেচার” নামে একাঁট প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 
(১৮৯১০-৯১)। সাহত্য, দর্শন, ধম” ইত্যাদর তুলনামলক আলোচনা-পদ্ধাতি 
ছল প্রবন্ধাটর বৈশিম্টা । সোঁট পবে তাঁর “নউ এসেস ইন ক্রিটাসজম' (১৯০৩) 
গ্রন্থে অন্তভূন্ত হয়েছিল । উক্‌ প্রবন্ধ ছাড়াও গ্রন্থাটর অপর পাঁরচ্ছেদে “কীটসং 
মাইণ্ড আণ্ড আট : এ স্টাডি নামে আর একট প্রবন্ধ সংযক্ত হয়। হেগেলের 
সাহতাতত্বের “ভীঁত্ততে ব্রজেম্দ্রনাথ ভারত ও ইউরোপের 'বাঁভন্ন সাহিত্যের 
তুলনামূলক আলোচনা করেন ॥ বাংলাসাহতো নব্যবোমাশ্টিক আন্দোলনের 
প্রভাব সম্পকে আলোচনা সৌঁদনের প্রেক্ষাপটে ছিল যথেষ্ট তাৎপয পর্ণ | 
ছান্রজীবন থেকে ব্লজেদ্দ্রনাথের মানসিক প্রবণতা অদ্বৈত বেদান্ত, হেগেলের 
দ্বদ্মূলক পরমতত্ব এবং ফরাসি বিপ্লবের সামা-মৈত্রী-স্বাধীনতার আবেগমশ্ঙত 
ন্রবিধ ধাবায় গঠিত হয়ে ওঠে । ছাত্রজণবনে তাঁর সহপাঠ ছিলেন নরেন্দ্রনাথ 
দত্ত (ববেকানন্দ)। উভয়ে একপঙ্গে ব্রা্ছদমাজে যাতায়াত করতেন। 
বূজেন্দরনাথ ব্রাহ্মধমে দীক্ষা নেন | য.?কবাদী নরেন্দ্রনাথ মানীমক টানাপোড়েনে 
?বচালত হয়ে পড়লে বন্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর 'চত্চাণ্ুল্য 'নবারণ করতেন । 
তাই রামকৃষ্ণের কাছে নরেন্দ্রনাথের দীক্ষা বজেন্দ্রনাথকে বিস্ময়াভিভূত করে । 
তান লিখেছেন-_ 
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বজেন্দ্রনাথের সর্বাবষয়ে পাশ্ডিতোর খ্যাতি কুচবিহারের মহারাজা নপেন্দ্র- 
নারায়ণকে আকৃষ্ট করেছিল । তাঁর আহ্বানে ব্রজেম্দ্রনাথ কৃচাবহার 'ভিক্টোরয়া 
কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন (১৮৯৭-১৯১২)। এ পদে নিথন্তদের মধো 
তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় । তখন সেখানে এম" এ. ও আইন পড়ানো হত। 
সেখানকার . পাঠক্রমের নানা পাঁরবর্তন ঘটে ব্রজেন্দ্রনাথের উদামে ৷ তাঁর কাছে 
১৮৯৯ সালে রোমে ওরিয়েপ্টালিস্ট কংগ্রেসে যোগদানের আমন্ত্রণ আসে । 


১৫৪ বাঙালির রাম্ট্রচিন্তা 


মহারাজার আগ্রহে ব্রজেন্দ্রনাথের রোম কংগ্রেসে যোগ দেবার যাবতীয় ব্যবচ্থা 
করে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি চারটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত করেছিলেন । 
রোম যাত্রার আগে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর “বৈষণবইজম- আ্যান্ড ক্রিসাটয়ানাটি" বইটি 
লেখার কাজে ব্যস্ত 'ছিলেন। বইটির মূল বিষয় ছিল তুলনামূলক দর্শন ও 
বিশ্বজনীন সংস্কৃতির ইতিহাস । মানবমনের ইতিহাস বিশ্লেষণে প্রচলিত 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতকে তান ব্রুটপূর্ণ বলে আঁভযোগ করেন। হেগেলের 
ইতিহাসচিস্তা ও স্পেনসারের জৈব বিবতনের নিরিখে বৈচিন্ত্যময় প্রকৃতির স্বরূপ 
1বম্লেষণের প্রয়াস তরি কাছে ভ্রান্ত বলে মনে হয়। 

১৯০২ সালে লর্ড কান দেশের বশ্বাব্যালয়গঠঙলর কার্ধারা ও 
1শক্ষাক্রমের মূল্যায়ন ও সংস্কারসাধনের জন্যে িশেষজ্ঞদের 'নিয়ে একাঁট 
কাঁমটি গঠন করেন। সদস্য ?হসাবে ব্জেম্দ্রনাথ তাতে মনোনীত হন। সেই 
সময়ে 'বাঁপনচন্দ্র পালের শনউ ইপ্ডিয়া” পাঁজ্রকায় "বশ্বাবদ্যালয় পাঁরচালনা 
সম্পকে ব্রজেন্দ্রনাথের কয়েকাঁট প্রবন্ধ প্রকাশত হয়োছল । একই সময়ে অন্যান্য 
উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে স্তীশচন্দ্ের েন* পান্রকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে 
ব্জেন্দ্রনাথ রামমোহন সম্পর্কে আলোচনার এক নতুন দ্ষ্টভাঙ্গর সন্রপাত 
করেন। রামমোহনের 'চন্তায় গি*বজনীন মানবতম্ত্ী আদর্শের এক আঁভনব 
ব্যাখ্যা 'তাঁন তুলে ধরেন। ডন সোসাইটিতে তাঁকে 'ঘিরে সেই সময়ে এক 
1বদ্ধংমণ্ডলী গড়ে উঠোছিল। 

স্বাস্ছের তাগিদে রজেন্দ্রনাথ "দ্বিতীয়বার ইউরোপ যান ১৯০৫ সালে। 
তখন বহ্‌ পাঁণ্ডত ও মনীষীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে । ১৯১১ সালে 
লণ্ডনে ইউনিভামলি রেসেস কংগ্রেস প্রথম অনহন্তত হয় । প্রারাম্তক ভাষণ 
দয়োছলেন বজেন্দ্রনাথ । ভাষণে নতত্ব, সমাজতত্ব ও রাম্ট্রদর্শনে তাঁর নানাবিধ 
মৌলিক চিন্তাভাবনা প্রকাশ পায় । মহারাজার আকাশ্নক মৃত্যুর ফলে ১৯৯২ 
সালে তাঁকে কুচবিহার ছেড়ে চলে আসতে হয়॥। উপাচার্য আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের অনরোধে রজেন্দ্রনাথ কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে পণ্ম জর্জ 
আধ্যাপকপদে যোগ দেন । দবশ্বাবদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক নানা বিষয়ে ব্ুজেন্দ্র- 
নাথের তীক্ষয বাদ্ধ ও আভজ্ঞতাকে আশ.তোষ কাজে লাগয়োছলেন । কলকাতা 
[বশ্বাবদ্যালয় কামশনের (স্যাডলার) কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত প্রাতবেদনে 
ব্রজেন্দ্রনাথের বহু মূল্যবান আঁভ্মাতির পারিচয় পাওয়া যায় । 

১১১৫ সালে লণ্ডন থেকে ব্রজেন্দ্রনাথের দ্য পাঁজটিভ সায়েন্সেস অফ দ্য 
এইন্শ-ন্‌ট্‌ 'হিন্দৃস" গ্রন্থাট প্রকাশিত হয়। ভারতের প্রাচীন দর্শন সমৃহে 
নানাবধ বৈজ্ঞাঁনক বিচার পদ্ধাত কি পার্মাণে প্রাতিফলিত হয় 
সেটাই ছিল উল্লিখত বইটির মূল 'বিষয়। আচাষ" প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 


ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ১৫৫ 


পহন্দ, কোমাস্ট্র গ্রন্থে অনুরূপ বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ 
সংযোজিত হয় । 

১৯২১ সালে ব্রজেন্দ্রনাথের কর্মবহল জবনে এক নতুন অধ্যায় চিত 
হয়। সেই বছরে মহশশ:রের দেওয়ান মাজা ইসমাইলের আগ্রহে তানি মহীশর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে যোগদান করেন এবং তখন থেকে বছর দশেক 
তাঁর মহীশুরে কাটে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের 'বশেষ সৌহার্দ 'ছল। 
কাঁবগূরুর আহ্বানে ১৯২১ সালে ব*্বভারতীর প্রাঁতঘ্ঠা-উৎসবে তান সভা- 
পাঁতত্ব করেন। উৎসবে প্রদত্ত তাঁর সোঁদনের ভাষণ রাম্দ্রীবজ্জানের দিক থেকে 
বশেষ মূল্যবান । 

মহীশ.রের রাজদরবারে ব্লজেন্দ্রনাথ শেষ প্রাতষ্ঠা অজন করোছিলেন। 
রাজ্যের সাধাবধানিক সংস্কার ও উন্নতির জন্যে একাঁট কাঁমাটি গঠিত হয়েছিল । 
সেোঁটির সভাপাতিপদে ব্লজেন্দ্রনাথ মনোনীত হন । কমিটির প্রতিবেদন “কনাস্টাটিউ- 
শনাল ডেভলাপমেণ্ট ইন মাইশোর' নামে পস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাতে 
তাঁর রান্ট্রচন্তায় আধনক দাম্টিভাঙ্গ ও দ:রদাশতার পারচয় পাওয়া যায়। 
মহীশর রাজ্যের আইন সভায় তান একজন সদস্য ছিলেন । মহাঁশুরে থাকতে 
তাঁর বহুবিধ রচনার একটিতে তিনি দাক্ষিণাত্যের সংস্কৃতি ও এীতহাসিক ধারার 
নতুন মূল্যারন করেছিলেন। সেইস্ময়ে লিখিত “সলেবাস অফ ইণ্ডিয়ান 
1ফলজাঁফ' গ্রন্থে ভারতীয় দর্শনের পাঠক্রম ও গবেষণা সম্পকে" ব্লজেন্দ্ুনাথ 
অনেক নতুন বিষয় ও পদ্ধাতর সন্ধান দেন। রামমোহনের জীবনদর্শন সম্পকে 
ব্জেন্দ্রনাথ আজাীবনকাল উৎসাহী 'ছিলেন। নগেন্দ্ুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 
রামমোহন রায়ের জীবনী গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ একটি পাঁরচ্ছেদ সংযোজন করেন 
(৩য় সংস্করণ, ১৮১৯৭)। ১৯২৪ সালে বাঙ্গালোরে রামমোহন সম্পকে প্রদত্ত 
তাঁর একাঁট ভাষণ “রামমোহন দ্য ইউনভার্সলি ম্যান” নামে পাস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয় । শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ধকী উপলক্ষে ১৯৩৭ সালে কলকাতায় 
অনসষ্ঠত পালমেণ্ট অফ রিলাজয়ানস-এর উদ্বোধক ছিলেন ব্রজেম্দ্রনাথ । বহু 
ভাষাঁবদ ব্রজেন্দ্রনাথ দর্ণন, 'বজ্ঞান, সমাজতত্ব ও রাষ্ট্রাচন্তার 'বাভন্ন ধারায় 
মবগাহনের সঙ্গে সাহতা, শিপ, সঙ্গীত ও কাব্জগতেও সমধিক বচরণ 
করতেন । দর্শন ও ইতিহাসে নিজের মৌল চিন্তা ও দর্ান্টভাঁঙ্গকে তিনি রূপক 
কাব্যের আকারে পা কোয়েস্ট ইট্যারনল" (১৯৩৬) গ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন । 
হ্থাটকে একাঁটি মহাকাব্য বলা চলে। র্জেন্দ্রনাথের লেখা গ্রন্থের সংখ্যা 
£সাতটির বোঁশ নয় । অবশ্য পন্রপাত্রকা, প্রতিবেদন প্রভীতিতে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে 
শ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনধ প্রকাশিত 
য় নি। 


১৫৬ বাশডালির রাস্্রীচন্তা 
দ্শন চিস্তার পরিপ্রেক্ষিত 


জীবনের প্রথম দিকে ব্রজেন্দ্রনাথের দার্শানক দ-স্টিভাঙ্গ হেগেলের দ্বন্ম[লক 
পররহ্ষের চিন্তা এবং অদ্বৈত বেদান্তের পরিমিশ্রণে গড়ে উঠোছিল । আঁচরেই 
[তিনি উপলদ্ধি করেন যে-__ 
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1তাঁন কোঁং-এর দ্টবাদে প্রভাবত হয়োছলেন। আগেই আলোচিত হয়েছে 
যে বাঙালত সমকালীন মননজগতে তখন কোৌঁংএর ছিল বিশেষ প্রভাব । 
বজেন্দ্রনাথের পিতা নহেন্দ্রনাথও ছিলেন কোঁৎএর অনরাগী । কোঁংএর দঙ্টবাদ 
নৈজ্ঞাঁনক িবেচারপদ্ধাতির উপর স্থাপিত। এবং ব্রজেন্দ্রনাথের দশম্টতে দর্শন ও 
[জ্ঞানের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই । 

দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক প্রসঙ্গে তান মনে করতেন যে বিজ্ঞানীরা 
আঁবন্কার ও উদ্ভাবনার কাজে সম্পৃণ” স্বাধীন, কিন্তু দাশশনকেরা বশেষ 
করে যাঁরা বিশ্বজনীন হতে চান, তাঁদের সেই স্বাধীনতা নেই । কারণ চড়ান্ত 
কোনো দশ'নতত্বে উপনীত হতে গেলে তার ঝশীক থাকে বিস্তর । জ্ঞানরাজ্যের 
তথা িজ্ঞানজগতের সমন্বিত জ্ঞানের সাহায্যেই কেবল দর্শনতত্বে অগ্রসর হওয়া 
সম্ভব । কথাটা শতাঁন নিজের দিকে তাঁকয়েই বান্ত করেন, এইজন্যে যে 
জ্ঞানীবজ্বানের নয়ত প্রসারের ফলে 'ানজস্ব কোনো দর্ণনতত্ব রচনার কাজে 'তাঁন 
সদাই 'দধাগ্রস্ত ছিলেন । তাই দাশশনক চিন্তাভাবনা তাঁব বিশেষ লি?পবদ্ধ 
হয় ন। দর্শনতত্ব রচনা সম্পকে তাঁর স্পন্ট বন্তব্য ছিল যে 
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গবেষণা ও বাস্তবানগ দম্টভাঙ্গর সাহাযো ব্রজেন্দ্রনাথই সম্ভবত 
প্রথম দেখাতে চেষ্টা করেন যে ভারতের প্রাচীন মনন ও সাধনায় বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধাত প্রয়োগের প্রচলন ছিল। দ্য পঁজাটভ সায়েম্সেস অফাদ এইনশনট 
হম্দুস” (১৯১৫) গ্রচ্ছে তান প্রাকীতিক রহস্যভেদে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচচার 
কথা সাঁবস্তারে আলোচনা করেছেন। তান কোনো অন্ধ স্বাদোশকতা ও 
হখনমন্য আবেগকে পশ্রয় দেন নি। ন্যায়দশনের কথা উল্লেখ করে তিনি 
বলেছেন যে তাতে কার্ধকারণ শবশ্লেষণে কেবল সক্ষম য্যান্তজালই বিস্তার করা 
হগন। বরং তাতে আরোহী পদ্ধাতিতে (1700090%৩) প্রমাণ, পয বেক্ষণ ও 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্িতে সাধারণ "সিদ্ধান্তে পেটীছণর প্রয়াস লক্ষ করা যায়। 
তবে গবেষণা ও আঁবচ্কারের তথ্যাঁদ সেইসময়ে বথাযথভাবে 'লপিবদ্ধ করা 


ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ১৫৭ 


হত না বলে চিস্তার ধারাবাহিকতা ও পারম্পয অনুধাবন করা আজকের 'দনে 
অসুববধাজনক। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা শাস্ত ও ভাষাতত্বের পছনে 
যুতিশাস্তের বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগপদ্ধাতির যে যথেষ্ট প্রচলন ছল সেকথা 
“রক সংাহতা* 'িংবা “পতঞ্জলির' মহাভাষ্য প্রভত গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় । 
সাংখ্যদর্শনের ভিতর প্রাকীতিক 'ববতনের কাঁজ্পত বর্ণনাকে গর্‌ত্ না 'দয়ে 
তাতে পদার্থাবদ্যার 'ভীত্ততে উপনীত 'বঝন্বতত্বের প্রতি ব্রজেদ্দ্রনাথ দচ্ট 
আকর্ষণ করেন 1৬ 

ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভাষা প্রভূত যাবতীর 1বষয়ের দর্শনকে সমন্বিত করে 
[তান একাঁট 59801116110 10:110950111% গড়ে তোলার পাঁরকজ্পনা করোঁছিলেন 
বলে তাঁর কোনো কোনো অন:রাগী উল্লেখ করেছেন। কন্তু তার কোনো 
1লখিত বন্তব্য তিনি রেখে যান 'ন। ৈষবইজম ভাণ্ড ক্িসটয়ানাটি 
(১১১২) গ্রন্থে বজেন্দ্রনাথ প্রচলিত দর্ন্টভঙ্গ থেকে স্বতন্ত্র ধারায় সংস্কীতর 
পনমল্যারন এবং এক 'ব্বসংস্কীতর মানাসকতা সাণ্টর গস্তাবনা করেন। 
ভারতীয় দর্শনের পরব্ুক্ধ তত্ববেই তিন িম্বসংস্কাঁনর ভাবভু।ম করতে 
চেয়েছিলেন ! 'তাঁন মনে করতেন যে হিন্দ:দের ১7০০81861৬৩ চত্তার আবেগ, 
আঁধাবদ্যার ক্ষমতা এবং পরব্ক্ষের তত্ব ইউরোপ দশনের ধমনীঠে 
নতুন রন্তপ্রবাহ ও 'নশ্চলতায় গাঁতসণ্থার করতে সক্ষম । কারণ ওর 
কথায়-_ 

710০ 71000 5005 [10 91)60165 110 [110 1701৬100131, 1110 69১61)09 

1) [176 27062121199 076 1100011160100 1] (110 11010111517916) (1০ 

1062] 110 17769 17981. 40০9৮9 211) 10 1195 2 907180 0% 90511110 

1011৭ 11710] 5080165 101] (0 999 (10 11016 11) 19211 200 

00101760100 111) 11019 15 (116 1711)0015 5২1161116 5110 01 0101691105 

(1191151)0 2104 1169 9109011191101) 20. [01900109) [11195010119 ৪10৫ 

101161010.7 

উল্লিখত বন্তব্য থেকে স্পম্টই বোঝা ধায় যে ব্রজেম্দ্রনাথ শেষাবাধ 
ভারতখয় অতীন্দ্রয় ভাবধারাকেই আশ্রয় করোঁছলেন। প্রথম জীবনে ?তনি 
ঈমবরাবমনস্ত ধর্ম অথথ ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে মানবতন্ত্রী চিন্তার উৎসাহী ছিলেন । 
ব্যান্তগত অমরত্বেরে পারবতে* মানবজাতির মহান ভবিষ্যংই 'ছিল তাঁর কাছে 
কাম্য । সহসা মানাঁসক দিক পারবর্তনের কারণ সম্পকে নিজেই বলেছেন 
যে একসময়ে তান যখন গূর্তর অস্থুখে আক্রান্ত হয়ে পড়েন তখনই তর 
মনে এক পারবর্তন সচিত হর । ঙান দীর্ঘকাল এক মানাসক দোটানায় 
ভোগেন । একাদকে নাস্তক্যবাদমণ্ডিত অজ্ঞাবাদ, অন্যাদকে আতভ্তক্যচিন্তা | 


১৫৮ বাঙালর রাশ্টীচন্তা 


পাঁরশেষে আস্তিক্যচিন্তাই তাঁর মনকে জয় করে। তার স্বরূপ সম্পর্কে তিনি 
গলখেঃছন-- 
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উত্ত মানসিক পটপাঁরবর্তনের ফলে ব্জেম্দ্রন।খের মনে যে নতুন প্রতায় দানা 
বাঁধে তার মমকথা হল মানহষের মাঝারে জগৎ এবং জগৎ মাঝারে মানষের 
অরবাস্থিতি। জগৎ ও ঈশ্বর ক্ষদ্রাকারে মানষের মধ্যেই নাহত । এই দৃষ্টিতে 
মানষ দরান্তর থেকে উপনীত কোনো আগন্তুক নয়, গকংবা নিছক প্রকীতির 
দাস অথবা পাখ্যাতা মান্র নয় । বরং মানষকে বম্বের আঁবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলা চলে 
এবং সে মহাবিশ্বের ক্লামক আত্মপ্রকাশের সবশেষ 'নিদর্শন। এখানে বজেন্দ্রনাথ 
তাঁর বৌশ্বিক মানবতার মধ্যে একটি অভিনব নতাঁত্বক ব্যঞ্জনা দেবার চেষ্টা 
করেছেন, যার 'পছনে তাঁর অতীন্দ্রর মনোভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে । মান:ষের 
নিরন্তর দঃখকম্টে তাঁর মনে জগৎ সম্পকে এক নতুন ভাবের উদয় হয়, তিনি 
সেটাকে স্বয়ং ঈ*বরের যাতনা বলে উপলাষ্ধ করেন ; বস্তুত সেটা খীম্টধর্মেরই 
মর্মকথা। তিনি ভগবানকে দুঃখময়রূপে কঞ্পনা করেন, 'যানি তর সম্ট 
প্রাণীদের দ:ঃখের ভাগী ও তাদের বেদনার সাথী 1৯ 


ঠ।তহাসচস্ব' 


হেগেলের প্রভাব ব্রজেন্দ্রনাথ কিভাবে কাটিয়ে উঠেছিলেন সে-প্রসঙ্গ এর আগের 
অংশে উল্লেখ করা হয়েছে । হেগেলের প্রভাবাধীনে ইতিহাসকে 'তাঁন 
দেখতেন বিশবচেতনার (0071%৩1501164১01) ক্লমিক উদ্মোচনের মাধামে 
মানবাআার মানত হিসাবে ! পরে মানাসক পারবরতনের ফলে হেগেলের বিশ্ব 


বিবর্তনের বিশ্লেষণে তান আর সায় দিতে পারেন 'নি। তাঁর কথায়__ 
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30805 ০0? (18 49501066 1058১ 1103 ০0100801701151 1001 0176 
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01765 00700051  001006101101) 01 18099 900 11019 1119901 109৬ 01 
৫16৬61017070106 215 99561019119 £5156.১9 


ব্রজেন্দ্ুনাথ শীল ১৫১৯ 


ব্রজেন্দ্রনাথের দৃম্টিতে মিশর ব্যাঁবলন, গ্রীস, রোম, ভারত, চীন ও 
জাপানের সাংস্কৃতিক বিবর্তন একই সূত্রে গ্রাথত হয় নি, উৎপাত্ত ও বিকাশে 
সেগুলি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র । বিশ্বের হীতিহাস ধারা অখণ্ড নয় এবং 'বাভন্ন 
খণ্ড ধারাকে একরৈখিকসূত্রে বিবার্তত বলে মনে করা ভূল। 
অবশ্য উৎপাত ও বিকাশ স্বাধীনভাবে হলেও বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও 
সাংস্কতিক ধারার নিচে অন্তঃসলিলা একট ঠব*বজনীীন ফজ্গৃধারা (০70017611 
০:10 1009৬০17001) প্রবহমান, যার সঙ্গে সকল ধারাই স্বাধীন আকার ও 
প্রকারসহ ঘযন্ত। রজেন্দ্রনাথ 'বি*বজনশন সেই যক্তধারায় দ্বাঁন্্বক প্রাক্তয়া 
প্রয়োগ করতে বলেন, যাতে সেগুলির 'নজস্ব প্রকারবোশিঘন্ট ও সমন্বয় ভাবের 
1পছনে বিদ্যমান স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণাবধ সমৃহের সম্ধান পাওয়া খায় । শবজ্ঞান 
ও ইতিহাসের সঠিক প্রয়োগ ও বিশ্লেষণের সাহায্য তিনি বিচ্ছিন্ন ও বোঁচন্তাময় 
বাভন্ন সভ্যতার নাঝে িন্বজনীন মানবতার এঁকতান সচ্টির আঁভলাষ পোষণ 
করতেন । গাঁণিতিকস্মন্রে বিজ্ঞানের 'বাঁভল্ন শাখার সমাম্বত দম্টতে হাঁর 
স্্্পষ্ট আভমত ছিল যে- 
***1105101% 15 505961011016 ০1 % 11100 0108110101১ 111) (100 910 ০1 
5181150105১ 50106011610 6017019115811019 204 1701111950101710 £700170 
[0111710100165---60 10101650176 1701 01715 010 6170170 1010৫100121 01 
1151017১000 2130 0110 1115007% 01 70811100181 100৮0111010. * » 
সামাঁজক 'ববর্তন সম্পর্কে হাবর্টি স্পেনসারের 'বিচারপদ্ধা তকেও রজেন্দ্রনাথ 
মেনে নিতে পারেন নি । "জীবাঁবজ্ঞানের 'নারখে স্পেনসারের ইতিহাস বিশ্লেষণ 
তাঁর কাছে অনৈতিহাসিক বলে অনভূত হয় । বৈচিত্র্যময় জীব ও প্রকৃতিকে একই 
ছচে ব্যাখার প্রয়াসকে তানি আঁতসরলটণকৃত এবং অবাস্তব বলে খশ্ডন করেন। 
ব্রজেন্দ্রনাথের ইতিহাসচিস্তা “দা কোয়েস্ট ইট্যারনল” (১৯৩৬) নামে তাঁর একটি 
রূপক কাব্যগ্রন্থ প্রাতফলিত হয়েছে । দাস্তের 4উভাইন কমেডি* ও গায়টের 
“ফাউস্ত গ্রন্থের সঙ্গে সেটির লাদশ্য দেখা যার । কজ্পনার আশ্রয়ে লেখা হলেও 
ইতিহাসের 'বাভন্ন পরের দংশ্য গ্রন্থটির তিনাট অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে, 
যথা প্রাচীন, মধ্য ও আধুঁনক কাল । বম্ব ইাতহাসের সাংস্কীতিক বিবতনের 
সাংকেতিক বিবরণ এবং 'বাভল্ন পর্বের কালোপযোগী আদর্শের চিত্র উত্ত 
চিরন্তন সম্ধানের তিনটি পায়ে দেখতে পাওয়া যায়। পবস্তিরে আদশের 
উত্তরণ ও রূপান্তরের কারকারণ ব্যাখ্যা ব্লজেন্দ্রনাথের ইতিহাস সম্পৃন্ত দৃছ্টি- 
ভাঙ্গর পাঁরচয় দেয় । কালীস্তরে নানা দেশ ও জাতির সাংস্কৃতিক হীতহাস থেকে 
সংগৃহীত উপাদানের সাহায্যে উল্লিখিত তিনটি পরের আদর্শ তান কজপনা 
করেছিলেন । 


১৬০ বাঙালর রাম্দ্রাচন্তা 


প্রাচীন পর্বের আদর্শটি কাঁব্যক আকারে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিশেষ করে 
ভারত ও গ্রীসের সাংস্কৃতিক ধারার মিশ্রণে রচিত। ভারত ও গ্রীসের 'মাশ্রত 
সাংস্কৃতিক রূপাঁটকে তিনি বিশ্বের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রাতাঁনধিত্বমূলক চিন্ত 
1হসাবে কল্পনা করেছেন। তাঁর কল্পিত "চন্রে একজন গ্রীক পুরোহিতকে 
মন্ডোচ্চারণ করতে দেখা যায়, যিনি দীর্ঘকাল ভারতের 'বাভন্ন স্থান পাঁরন্রমণ 
করে ভারতীয় দর্শন, পরাণ, ?শলপশাস্ত্র প্রভৃতি ?বষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন 
করেছেন। 'িশ্বের প্রাচীন সংস্কীতির অধঙ্গ গ্রীসের প্রকৃতিবাদ ও বাকি 
অধঙ্গি ভারতের সনাতন অঙীন্দ্রর় ভাবধারা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে । 
প্রাচীনকালে যাবতীয় চিরন্তন আবেগের মূলে থাকত রহস্যাব্ত প্রকৃতি কিংবা 
[দব্যশান্তর অনভূতি ৷ 

মধ্যপবে ব্জেন্দ্রনাথ একজন ভ্রামামাণ বীরযোদ্ধার চরিত্র অঙ্কন করেছেন ১ 
তান ক্যার্থালক ধমের প্রাতিভ নন; তিনি প্লেটোনিক, সীরিয় ও পারস্যের 
ম্যাঁজ সম্প্রদায়ের অতীন্দ্রয় মানণতন্্রী ভাবধারায় সমন্বিত ভ্রাতৃত্বের প্রতীক । 
ইসলামের জাতীরতাধাদী অভ্যুদয় থেকে এনসাইক্লোপাডিস্টদের কাল অবাধ 
একট য্তবাদশ আদশ* গড়ে ওঠে, সোঁট মধাধুগের ক্যাথালক ধারার পাঁরিপন্থী 
[ছিল । 'চরন্তনণ সম্ধানের মধ্যপর্বের আদশ 'হল য্যান্তবাদী সংস্কৃতি, কারণ 
ব্রজেন্দ্রনাথ িম্বাপ করতেন যে মধ্যযুগের মূল্যবোধ ও প্রবণতার প্রধান উৎস 
ছল ?বজ্ঞানঠনভ'র যান্তবাদ । অন্ধাঝবাস ও ধম্ীয় আপ্তবাক্যের পাঁরবর্তে 
মানুষ ও প্রীতি সম্পর্কে য্ক্তীনর্ভর সত্যের আদর্শ [ছল মধ্যবগের 
বোশচ্ড | : 

চিরন্তন সম্ধানের তৃতীয় অ্থৎ আধুনিক পর্বে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কোনো 
সমাম্বত সাংস্কৃতিক ধারা ব্রজেম্দ্রনাথের দ্যান্টতে বিম্বসংস্কীততে পরিণত হয় 
নি। আধূুঁনক পর্বে উপনীত পবেকি ভ্রামামাণ নায়ক একজন ঘরছাড়া 
যাযাবর । তিনি বিশ্বের ক্লামক পধাঁয়ে উন্মোচিত 'চিন্রমালা তথা তাবৎ 
চিন্তাসন্তারের ইতিহাস বয়ে বেড়াচ্ছেন । তান উপাঁনষদের নাঁচকেতার মতে। 
অমরত্বের সন্ধানী । সময়ের প্রবাহে ও গববত“নের ধারায় প্রকাতি আপন ছন্দে 
গরগয়ে চলে, আর মানবমন খোঁজে মুক্তির পথ । মানত পায় পাঁরবার, গজ 
[বদ্যালয়, রাষ্ট্র ইত্যাদর মাধ্যমে । কাঁবর কজ্পন। প্রাচীন গ্রাঁসের ক্ষীয়মান 
সভ্যতার আবরণে আচ্ছাদিত রোম সাম্রাজ্যের রক্তক্ষয়ী আঁধপত্য অতিক্রম 
করে বাস্তল দ্দ পতনের কালে উপস্থিত হয়। রন্তঝরা ফরাসি বিপ্লবের 
মাধ্যমে গণতন্ত্র এবং 'শিজপাবপ্লবের পথে মানবজীবনের সাবলীলতা ফুটে ওসে 
বম্তু মান্‌ষের মুক্তি ও স্বাচছদ্দ্যের সন্ধান অব্যাহত থাকে, কারণ মানুষ 
শোষিত, নিপশীড়ত ও শৃহ্থলিত 1১: 


বজেন্দ্রনাথ শখগল ১৬১ 
ূ রাইদশন 

বজেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল গুকাতকে জয় করা । “কিন্তু বিজ্ঞানের 
প্রয়োগক্ষেত্র শুধূ প্রকৃতিজগংই নয়। সমাজ, ইতিহাস প্রভাত সবশবধ ক্ষেত্রেই 
তার প্রয়োগ হওয়া উচিত । বজ্ঞানসম্মত দর্ুম্টভাঙ্গজর সাহায্যে প্রশাসনিক 
সমস্যার সমাধান থেকে আস্তজ্তিক সম্পকেরি উন্ন'তাঁবধান পথান্ত যাবতীয় 
[ব্ষয়ের সুচারু সমাধান সম্ভব ।*৩ 

ব্যান্তমানযের জীবন রূমেই রাষ্ট্রীনভ'র হনে পড়ছে বলে তান উপলাষ্খ 
করেন । ব্যন্তিসত্তা ক্লমেই যেমন পাঁরবার ও গোষ্ঠীজীবন থেকে বাচ্ছন হয়ে 
পড়ছে, তেমানি জাতি বা সমাজের অঙ্গ যে রাণ্দ্র তা অন্তর্বতৰ বহাবধ 
সংগঠনের সীমানা ছাড়িয়ে ব্যক্তির সঙ্গে সরাসাঁর সম্পকস্থাপনে উন্মুখ ॥ তান 
মনে করতেন যে ভারতীয় জীবনে গ্রুপ ও কামিউানটির স্থান ব্যাস্ত ও রাষ্ট্রের 
মাঝে অগ্রগণ্য হত। কিন্তু বহমানে ব্যক্জীবন বাস্ট্রীয় নাগপাশে আবদ্ধ | 
মহাীশুর সংবধান সংশোধন কাঁমটির প্রাঁতবেদনে ীতীন আগণুলিক ক্ষেত্র ছাড়াও 
করম্মীনবহি ও প্রশাসনিক বিবেন্দ্রীকরণের অন:কুলে জোরালো অভিমত প্রকাশ 
করেন! তাছাড়াও তান চাইতেন ব্যাস্ত ও রাম্ট্রের মধ্যবতাঁ স্তরে পেশাগত ও 
অন্যান্য সংগঠনের অবস্থান 1 এতে বোঝা যায মে তিনি ছিলেন বহুত্বাদে 
(1)101%115]0) গবন্বাসী 1২ 

ব্যান্ডগত্তার ঠনবঙ্ক-ণ িবকাশ ছিল তাঁর আদশ্! ইতিহাসের নজর দেখিয়ে 
[তান বলেন যে রোম প্রভীতি প্রাচীন রাস্ট্রব্যবস্থাত। ব্যাড ও রাত্দ্রের [বিরোধ 
লাগে, ফলে ব্যন্ডিষ্বাতন্ন্য নৈরাজ্যকর অবস্থায় পেশাছয়ঃ আগ রাষ্ট্রের পরিণাতি 
ঘটে সামারক সমাজতন্ত্র । তাই তান বলেন বে প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনে 
প্রপ পার্সপনালাই এবং ইনাডভিজ-য়াল পার্সনালাওি জাগ্রত থাকে”" উভয়েরই 
গুর,ত্ব আছে, উভয়ের মধ্যে চাই সহধোগ ও সামঞসা | 

জাত রা নেশন তাঁর দন্টিতে ছিল+৮*-& ০৩77০০।০১ 90০10] [01501045101 
০৯:6101170 1:2110110] ০10106,” তাঁর মতে এণ ব্যঞ্নামুঞ্ড বিশবমানবতা 
ভাভম-খে মানষের পথপরিকনার জাতীনতাবাদ হল এব।ট সোপানমাত্র। 
জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজাবাদ, যু্রাঘ্ট্র ব্যবস্থা ইতাি সবই এক ব*ব সংঘশাঁুর 
উপাদান 'হসাবে গনশ্চেতনভাবে ক্রিয়াশীল থাকে । আপাতদ্টতে সেগুলির 
মধ্যে পারস্পরিক গিরোধ দেখা গেলেও আপন আপন গঠনাবন্যাস ও কক্ষপথে 
সেগুলি এক 'ি*ব নিয়মতন্ত্রের অধীন । 'বাভন্ন দেশের জাতীয় সত্তা, আদ্র 
ও মূল্যবোধের প্রতি মযার্দা রক্ষা করে ধিম্বমানবতা ন্যায়ের 'ভাত্ততে 
িবদমান জাতিসমূহকে সংযত করবে বলে তাঁর ছিল এঁকাম্তিক বিশ্বাস। 
জাতির অন্তর্গত ব্যাস্ত যেমন আপন সত্তার স্বাধীন বকাশের আঁধকারীঃ 

১১ 


১৬২ বাঙা1লর রাশ্ট্রীচত্তা 


তেমনি বিভিন্ন জা?তরও জাপন বিঁধব্যবস্থাঃ রী?তনীতি ও মৃল্যবোধ অনুসরণের 
পূর্ণ অধিকার থাকে ।১৫ 

[ি*্বভারতীর প্রাতষ্ঞাউৎসবে (১৯২৯) ১।ভাগভির ভাষণে ব্রজেন্দ্রনাথ 
বিশ্বব্যাপী এক 1ণদ্রোহের ভাসনন মন্তাঝনার লক্ষণ দেখতে পান। সে-বিদ্রোহ 
প্রাচীন সভাতা, অগাজতম্ত। শবদা।পুদ্ধি ভীত সবাক রীতিনতি ও 
মূলাবোধের বিরোধী | এননগা ছিল প্রথম বিন মহাধদ্ধের করেক বছর পরে। 
যুৃদ্ধোত্তর ইউরোপে রাষ্ট্র; ভাঙাগড়া, রুশ বপ্রাঃ লীগ অব্‌ নেশনস-এর 
অসহাযাভাঃ ওপানবোঁশিক “1ড্মহের দানট ভাবতে খিলাকত ও অসহযোগ 
আন্দোলন, |বন্ববাপী দংনে।ওক নক) ইতা দর গারপে।ক্ষতে সম্ভবত তিন 
আরো বড়ো দ্ধ আপনে এন আগঙ্গা হদেন | শ্যাতির পথ বহসাবে প্রচালত 
রাজনোতিক ও কৃউনোছক বাবস্থা ছাড়াও [তান নাম জক দিক থেকেও উপযোগী 
প্রয়াসের গাত্ব উপশাব্ধ করেন । তাপ মতে আসজঠিতক নিরস্ত্রীকরণের 
ব্যবস্থা ছাড়াও “নতুন 'হউন্যা।নজমেয াণিজাস মৃভমে০ হওয়া উচত।? 
পালনে অমহের আলাপ আলোচনা অনেত গণনম্পেলন আমোজনের এবং 
411৮5 এর 1106 ও 107১০ এর 51119] উদ্ভা নর উপর ভিন গুহ আরোপ 
করেন। তান আনভব নরেন সে ব্যাডর মোক্ষ না চেয়ে গঝজনের মত্ত 
ভর্জনের জনো “মেরি এই 774+৮1)0 এর দক্টা সমাজে চ্াপন করা 
প্ররোজন 1 « 

[বধ্ব নামত বজাম রাখার জনো িন মনে করতেন যে খাদি 99০11 
10110551010) 01710] 1111 71101 হয় তবেহী £0101741197%1 1০9০৩ হবেঃ 
নয়তো হনে না)? খন্জ অঞবোর অমরণে ভান বশফুযাগসের অনন্গ 
উপদেশের 
বাণশর উপ ব্রজেন্দ্রনাথ আবশেষ গঞ্ত্ব আরোপ কেন গে।১ হল “আহংসা 
মৈত্রী শাতত।” শাতির পাবেণ সার আন.কুলে চীনের “সোশ্যাল ফেলোশিপ 
এবং ভারতের আত্মার শা?স্ত এই দ.ইই চাই, নতুবা লীগ অব নেশনস-এ কিছ] 
হবে না" বলে তাঁর সংশয় প্রকাশ পায় । 

ব্রজেম্দ্রনাথের মতে ভারতীয় এত্হা অনুখাযী রাশ ও নেশন ছাড়াও 
মহাসত্য সনাতন ধর্মে ভারতের সাজাত্যবোধ নিহত । তাঁর দ্টতে “যেখানে 
আত্মার বিকাশ ও ব্রদ্ষের জাবভবি সেখানেই তাহার দেশ” সেজন্যে ভারত 
“ধর্মের 'বস্তাতির সঙ্গে সঙ্গে এই %(2৮-10111101121 10801929115-তে বম্বাস 
করেছে ।” এই 1চন্তার আশ্রয়ে তিনি লীগ অব নেশনস-এর ন্যাশন্যালটির 
ধারণাকে সংশোধনের প্রস্তাব করেন। খাতে “আত্মার দিক থেকে ৫৯0৪ 
(6111601191 509%০1612119-র” ভাবভুমতে একটি 475869190৩0 9 679 
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থা উল্লথ হরেন িদবনাাশুর অনূকূলে সতের খে শাম্বত 


চা 


ব্রজেন্দুনাথ শীল ১৬৩ 


*/০11” স্থাপন করা যায়। বৌদ্ধ প্রচারকদের অনরূপ প্রয়াসের কথা উল্লেখ 
করে 'তাঁন বলেন যে সে-সময়ে রাজার আচরণবিধি এমন ছিল যা গুধ নজের 
জাতির নয়, অপর সব জাতির সমান হিতসাধনে প্রযুক্ত হত 1১? 

আন্তজততিক পধ্ঁয়ে জাতীয়তাবাদ থেকে বিশ্বজনীন মানবতাবাদে উত্তরণ 
ছিল তাঁর লক্ষ্য । তাঁর মতে 'হন্দ আদর্শে ভ্রদ্ধ ও ?ঝ্বদেবতার অনুরূপ 
উত্তরণ ঘটে বি*বজন+নতায় ৷ তাঁর কাছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ছল সমান ম.ল্যবান, 
উভব দকেই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সমান ও স্বাধীন বিকাশ ঘটে। তবে 
জ1তাঁরতাবাদ 'মীশ্রতভ বিবজনীনতাকে তান বিপজ্জনক বলে মনে করতেন। 
উদাহরণ দেখিয়ে তান বলেন যে ভনেকে হিন্দ দশনিকেই একমান্ন সত্য বলে 
ধরে নেয় এবং অনেবের চোখে বিশ্বজনীন ভামন্ত হিন্দ; সংস্ক।তর িকজপ নেই। 
আবার কেউ কেউ জাতীয়তাবাদ মাশ্র5 ববজনীন ভাবাদর্শে সদাই উচ্ছ্বাসত, 
[কিন্তু আপৎকালে তান্রা ?ব*বজনীনতাকে ছেড়ে জাএীয়ঠাবাদকে আঁকড়ে ধরে । 

মহীশুর দেশীয় রাজ্র সধাবধান সংশোধন কাশির সভাপতি ছিলেন 
বজেন্দ্রনাথ (৯৯২২ ২৩) কিনি গাঁতিবেদনে বাজনশাত। আইনসভা, 
বিচারবাবস্থা, সরবণার প্রশাসন ইভযাদ বিষনে তর আধ্ীনক দ:স্িভঙ্গির 
পবিচয় পাওয়া মায় । তাঁর উপারন।তক ও গণতন্ত্রী মনোভাব্রে পিছনে জন 
লু মিলের প্রচার (ছল বেশি । প্রাতাধদনে উদ কমিটি পুর শিধারিত 
বখ'পাঁবসর মনমারী বাদও মেনে শিংনাঞ্ল সে বাইনসভাত (িগাগাবভগ ও 
প্রশাননিক কাষিননহেস শীষে রাজোর পাজওন্ত্রী ধারা অনুথারে মহারাজার 
সাঝভোম ক্ষমতা থাকা [বধেয়। এত্ত; ব্রজেন্দ্রনাথ আর ম্ডরা নাভ করেন 
এই মর্মে বে মাধাবধানক আদর্শ মধ্যধূগায ধা এনএন কি ীনন পতনের ধাঁচে 
ওয়াও এাসঙ্গত। তান ভনগণের ক্রবর্ধখান রাজনে'ভক চেএনার উপর 
গরত্ব আরোপ করেন। প্রীতবেদনে গণহন্ত্ঃ সঠিশবাদ, বারস্বাধীনত, 
দলা রাজনী?ত, সংখ্যাধকোের শাসনক্ষনভা ইআঁদ মল্যনোধের কথাও পলা 
হয় । আইনসভার দট কক্ষ রাগারও (তান বিরোধী হলেন । সম্ত্দায়।ভান্তক 
পৃথক ঠিনবচিকমণ্ডলী বা আসন শংরক্ষণ রা॥তর পারবর্ভে আন.পাতিক প্তি- 
াধত রীতির প্রবর্তন তিনি স্ুপারণ করেন ।+? 


/জ 


লা তিক চিপ 
অর্থনোতক শবাঁধব্যবস্থায় রব্লজেম্দ্রনাথ কেন্প্রীভগতার পাঁরবতে প্াণ্ে2 
[011৩11)1-এর গভাতিতে 'বকেন্দ্রিত ব্যবস্থার উপধো!গতা অনুভব করতেন। 
গ্রামীণ জীবনের গবকাশের অনুকুল গ্রাম্য সংগঠন গড়ে তোলাই "ছিল তাঁর 


১৬৪ বাঙালর রাস্দ্রচিন্তা 


সুস্পষ্ট আঁভমত। তানি বলেন “কষিই আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলদ্বন, 
সুতরাং 1701911281101-এর দিকে আমাদের চেম্টাকে নিয়োগ করতে হবে |” 
তার জন্যে অবশ্য তিনি নগরজনীবনের উল্নয়নপ্রয়াসকে উপেক্ষা করতে বলেন 
নি। তিনি চাইতেন ভূমির সঙ্গে প্রাণের যোগ-সাধন ৷ ভূমির সঙ্গে মালিকানার 
সম্বন্ধ থাকলে কৃঁষজীবীর স্বাধীনতা রক্ষা করা সন্তব। “ভূমি ও বাস্তুর সঙ্গে 
10011008] ০/61911]-এর যোগকে ছেড়ে না 'দয়ে 1812০-5০816 
1)10০1101% আনতে” 'শিজ্পোন্নযনের সমধিক গুরুত্ব আছে। তবে “কলের 
01018” যেন মানুষের আত্মাকে পাঁড়ত ও জড়ে পাঁরণত না করে সেবিষয়ে 
[তাঁন হধশয়ার করে দেন। সমবায় গ্রণালীর সাহায্যে কুটির 'শি্পকেও বাড়িয়ে 
তোলার "তান সমর্থক ছিলেন । দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করার 
জন্যে তিনি কম্কুশল সংগঠন ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীকে কাজে লাগাবার 
উপযোগী ব্যবস্থাদর উপর গুরত্ব আরোপ করেন ।*৯ 


শিক্ষা চিত্ত 


সাধারণভাবে ভারতাঁয়দের সম্পর্কে বজেন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে তারা অতি বেশি 
“একপেশে-ইমোশনাল”। তাদের **11] ও 1016110!-এর মধ্যে” মনোগত 
ও বস্তুগত ভারসাম্য নেই । লোকে “হয় খুব সবজেকটিভঃ নয়তো খুব 
যীনভাসলি”, পার্থক্যাধচারে লোকে তেমন যেতে চায় না। তান তাই চাইতেন 
লোকের বস্তুগত মানাসকতার পর্ণ গঠবকাশ ॥ তাঁর স্ুস্পন্ট দেশি ছিল যে 
প্যবেক্ষণ ও অনধাবনের মাধামে “মনের সত্যানুবাততাকে ও শতঙ্খলাকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ।” লোকের মননকমেও তিনি সততার অভাব লক্ষ করেন। 
সেজনা তিন “111৩1190171 170100১5-র প্রাত দৃষ্টি রাখতে” বলেন । অন্যদিকে 
নোতিক ও ব্যন্তিগত দায়িত্বধোধকে জাগাতে হবে । তাঁর দ+ত্টতে আইন, জুবিচার 
ও সমতাবোধ লোপ পেনে গেছে, সেগলকেও ফিরিয়ে আনার জন্যে চাই 
যথোচিত শিক্ষা । শিক্ষার লক্ষ্য হবে খিব*বরূপকে প্রাতিছ্ঠিত করে” আত্মপরিচয় 
অজন এবং ?িনজেদের বাণশ বশে গিবকীরণ । অথ নিজের মধ্যে বিশ্বকে না 
পেলে মানূষ নিজেকে পাবে না। 

ব্রজেন্দ্রনাথ লক্ষ করেন যে এদেশে যেসব 'বশ্বাবদ)ালয় ও শিক্ষাপ্রাতষ্ঠান 
আছে সেগুলি থেকে 4০4৭. 110 ও 11810. 9120091012৩0 79700৮০ তৈরি 
হচ্ছে ।” প্রাতষ্ঠাকালে িব*বভারতাঁর কাছে তান আশা প্রকাশ করেন যে সেখ নে 
যেমন প্রাকৃতিকতার স্থান আছে, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশেরও যেন অবকাশ 
থাকে । 'িদ্বাবদ্যালয় একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং এশিয়ার প্রবণতা বি"বজনগন 


প্রজেন্দ্রনাথ শীল ১৬৫ 


মানবতার 'দকে, অতএব ভারতের এবং এশিয়ার পারস্পারিক স্বার্থে [িশ্বভারতীর 
মতো বিশ্বাবদ্যালয়ের সাবশেষ প্রয়োজন আছে । পবে যেমন সংঘ ও 1বহারের 
মাধ্যমে ভারতের সার্থকতা সাঁধত হয়েছিল, তাদের তেমনি এ যগের উপযোগী 
করে সেই পুরোনো আরণ্যককে তিনি বি*বভারতীরূপে পত্তনের কশ্পনা 
করেন। 

রাষ্ট্রনীতি, সমাজকর্ম ও অর্থনীতির যেসব প্রাতিষ্ঠাঁনক ধাবা সারা ?িম্বে 
প্রবহমান, সেসবের অনংধাবনের সঙ্গে নিজেদের দৈন্য কেন ও কোথায় তা বুঝে 
যথাযথ অভাব পূরণের প্রয়াস হল শিক্ষার লক্ষ্য । কিন্তু তাতে যেন নিজের 
প্রাণ ও সজনশান্ত বাইরের চাপে নষ্ট না হয়ে যায়। যা'কিছ গ্রহণ করা হবে 
তাকে ভারতের ছাঁচে ঢেলে নেওয়াই হবে কাম্য । তাঁর কথায় “আমাদের সমজনট- 
শান্তর দ্বারা তারা ০91000 11710 0707 61051। ৪0 01০09৫ হয়ে যাওয়া চাই” ।২৭) 


উপমংহার 


ব্রজেম্দ্রনাথ শীলকে সঠিক অর্থে একজন দাশ্শীনক বলা যায় কিনা সোঁবিষর়ে 
তরি ছাত্র এবং অন:রাগীদের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল । কারণ ব্রজেন্দ্রনাথ নানাবিধ 
দর্শনের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু নিজে কোনো দর্শনতৰ রচনায় প্রবেশ 
করেন নি। তাছাড়া তাঁর লেখা বইপন্রের সংখ্যা এতই অশ্প যে সেগুলির 
ভিত্তিতে কোনো দর্শনতত্ব 'নর্ণয় করা কাঁঠন। তবুও তাঁর সাঁমত রচনা'দর 
সাহাযো ব্রজেন্দ্ুনাথের চিন্তাভাবনার প্রকীত ও 'দিকনির্ণয় করা যায়। 

এাঁবষয়ে কোনো 'দ্বিমতের অবকাশ নেই যে মনণের ব্যাপ্ত ও গভরতায় তিনি 
1ছলেন অনন্য মনীষার তাধকারী । তাঁর মনাস্বতার প্রধান বোঁশল্ট্য ছিল যে 
ধতীন একটি সামাগ্রক ও সমদ্বিত দৃষ্টিতে সবাঁকছুকে 'বিচার করতেন । 
জ্ঞানের বিশেষ কোনো অংশ তাঁর 'দকদর্শিকার কাজ করত না। অথাৎ 
1শভপস্যাহত্য, দর্শন. রাজনীতি থেকে শর করে গাঁণত, রসায়ণ, নৃতক্কঃ ভুগোল 
প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের সমম্বয়ে তিনি একটি বৈশ্বিক মিল বা সামঞ্জস্যের 
সম্ধানশ ছিলেন । 

ব্রজেন্দ্রনাথের ধিচারপদ্ধীতি ছিল 'বজ্ঞানীনিভর। মত্ত দৃষ্টিতে তিনি 
সবাকছুর বিচার করতেন, কোনো কিছয গ্রহণ ও বর্জনের 'ভীত্ত 'ছিল তাঁর বদান্তর 
কাঁষ্টপাথর। জ্ঞানরাজ্যের পাঁরবর্তন ও নতুনত্বের সঙ্গে তিনি নিজের 
চিন্তাভাবনাকে সদাই খাপ খাইয়ে নিতেন । কোনো বধ্ধাচন্তা কিংবা আপ্তবাক্যকে 
[তান প্রশ্রয় দিতেন না। স্বভাবতই তাঁর মনোভাঙ্গ ছিল মুন্ত ও পাঁরবভ'নশীল । 
এই কারণেই তান পণাঙ্গ কে।নো দর্শনতত্বে উপনীত হতে 'ছ্বধা বোধ করতেন। 


১৬৬ বাঙালর রাশ্ট্রাচন্তা 


তাঁর আশংকা প্রকাশ পায় একটি ভীন্ততৈ--1 167ি51760 2010) ০0101110118 
[17/5৩11 1] 51101 0 %/2% &5 (0 001601: 170011061 60010, 

জ্তানরাজ্যের 'নত্য পাঁরবর্তনশশীলতা সম্পর্কে মান্ত্রধিক সচেতন থাকা সত্বেও 
এখাদন খন তান কিছ; তত্বভাবনা 'ালীপবদ্ধ করবেন বলে মনস্থ করেন এবং 
জীবনভোর ধা কু ও যতটা জেনেছেন তারই 'ভীত্ততে কিছ তত্বরচনার তা?গদ 
অনুভর বরেন তখন ব্রজেন্দ্রনাথ নজের পাঁরবরঙ্তনশসল মনকে বাত ও সংযত 
কমার 1যদ্ধাস্ত নেন এই বলে 479 1055 ৪510 [06 & ১০] 10 11015 
(000৫0] 01 1015107 01700 10012711150110 11. (10 0770” | কিন্তু মৃত্যু 
তাঁপ সে সংবচ্পে বাধ সাধে । 

নজ্ঞান ও দশনের ব্যাপক তানৃশখীলনের ফলে তান প্রথমজনঝনে অজ্ঞাবাদশ 
ছিলেন। ঈশ্বরতত্বে তখন তাঁর ভাস্থা ?ছল না। কিন্তু পন্তবত শাএশীরক 
অনুস্থতাধন্তে স্নয়াবধ দবলছিতাপ ফলে ।আন মনের শান্ত হাররে ফেলেন। 
হাই দেশ বান থে জীণনের মধাহ্ছে চান আিবাদী ও তন্দ্র, তার 
আশ্রা। ।নখেছেন। তাহনেও ভিন বৃত্ধির চচাঃ ঠিবজ্ঞাোনের সাধনা এবং 
ই২জীবনবোধবে পবধিশে বজর্ন করেন (ন। 

প্রাচীন ভারতীয় দণনের ॥গ্5নে বেজ্ঞা।নক িচাহপদ্ধাত নে জন ক্ষণ 
বিরাজ কগত মেধা (তান সবজ্ঞারে এব গম ভুলে ধরার চে করেন । কভু 
হন্দু ধম ও দখনের মাহাজ্মো তাঁর ২. া টি আবেগ ও স্বাবরোব ক্রম গ্রধাশ 
পায়। ভারতাঁন ধর্ম ও দর্শনের অডীনণহত গেম, আহা ও মওওর শাশ্বত 
ধার!কে 1515 বখ্বেন ভনুরেদে অন্যান্য ধার।% সঙ্গে যু বকছে এব০ সমনবলো ও 
বৌনবক মানবতন্ত্রী ধারা সন্ত কপ্ণতে চেয়োছলেন। উল্প।খত জাধ)1খক 
সমন্বা৮ন্তা নতুন টি ছিল ন!: দাদ কবীর, নানক ভ্রমন এন্ডদর 
সাধনাতেও অনুরুপ প্রয়াস দেখা খায় । বশ্তত একণে জন্যাঁবাও, ধমীয় 
গোঁড়া, আনহিফুতা ও নানাবিধ ভেদব্ম্ঘর উৎস হল আধ্যাত্মিক প্রবণ্ঠা। 
নেগ।ল কাঁচশ়ে ওঠার জন্যে খে 'বজ্ঞানানভ'র ও যন্তবাধী আন্দেলনের 
প্রখোজন শে উদাম রঙেন্দ্রন।থের মধো দেখা যায় না। 

1 ||বদ।া, শরারতত্ব, রসারণ, বপ।ব্দ্যা প্রভতি ধাবতীয় ?বষষে প্রাচীন 
হিন্দ, -7তার অগ্রগাত ও উৎকষে র 1বগ্তাঁর৩ 1ববরণ ও ব্যাখ্যা প1২ যায় 
ব্রজেশ্ত্রনাথেন প্চনার । ডান দেখাতে চেষ্টা করেন যে প্রাচান ভারতীয় 
দর্শনসমূহ থেও্াানক পষবেক্ষণ ও পরীক্ষাানরীক্ষার মাধামে পাঁতাতত হত । 
এবিষয়ে দ্বমত নেই যে একসমরে 'বজ্ঞান ও বস্ত;বাদী দশ'নে ভারতীয় মননধারা 
সম.দ্ধী হল । কিন্তু ভারতী দর্শন ও অধ্যাত্মবাদে জন্মাস্তরবাদ ও অদ স্বাদ 
আজ টোজ্ঞা।নক্ ছাড়পন্ত্রের অবকাণ রাখে। 


ব্রজেন্দ্ুনাথ শগল ১৬৭ 


প্রজেদ্দ্রনাথ বি*বজনীনতার উদৃগাতা ছিলেন । মধ্যধুগীয় ইউরোপের 
রেনেসাঁমের ইহম.খী মানবতাবাদের সঙ্গে তিনি কোঁএর মানবধমের পারামশ্রণ 
করেন । তাঁর দ:স্টিতে হীতহাস হল বিভিন্ন দেশের পরস্পরবিরোধা সাং্কাতিক 
ধারা, 1বাভন্ন জাগতর আদ”? ও ম্‌ল্যবোধেব 'মলনক্ষেত্র । খাবতীর বিরোধের 
শান্তিপূর্ণ সামঞ্সযাবধান হল ইতিহাসের মহান নায়কদের কাঁতদ্ব। সেই 
নারখে 'তীন রামমোহনের বোঁশবক মানবতাবাদশ ভূমিকা 1. শ্রেষণ করেছেন। 
তাঁর ব*্বজনশন মানবতা ও ব্যান্তিপত্বা শেষাবাধ সেই পরব্রক্গে.ই অভিবান্তি । ১১ 
সর প্রয়াস সত্বেও রজেস্দ্রনাথ হেগেলীর দশণনের প্রভাব থেলে নিজেকে মঞ্ 
বশতে পারেন [ন। 

দণ্শন ও (নজ্ঞানের 1বঝাভয ধারার অনগাহনের নঙ্গে রাজন? ৬, পরকান্ট্রনগত, 
গমাজতভ ইঠ্যাদ 1খযয়ে বজেন্দুন।থ আমাধিক উৎসাহশী ছিলেন পশ্চমণ 
সাগ্াগ্যণাদেত শোষণ ও পড়নের কত হমালোচনা বদলেও তান জঙ্গি 
জাতী !গাবাদা আধেগ পারুহ।। বরে চলতেন, তর ভঙ্গ ছিল ।নাত্েদে ও 
যীএনম্। সমাভেও বৃহ তব নদী প্রীতদ্তা নর গঠননলচ?॥5ন্ধ জনমিকার ভান 
বি*বাস তেন । হেই কছণে বাডিমনযের আীবনে আশা রাস্থ্ার 
তারপতভ, এ তোণো 215 ছল না এভন চাইতেন 57 খপ ।ন ঠবিকান। 
ও বরজ্ণ। অত্। 1 অনন্যাংতাল্‌ বিশারাতন 5৭ ক্ষৈত্রে ও ও লহালার 
আপনে নেন ।ননও। ।এ।ননন। আহ ন ও তর সণ ৮ গড়ে ভোলা 
উপন তাঁত বাশিষ আছ্ছ। হিল 1 21গন ও আন লোভ [বি ধব।বন্থায় তান 
ছিতেন ।ব,ন্দ্রও রী নত উন ুণের পক্ষ তত এবং যায় কাঠামোয় 
৮ 115 ন্তু টিক শারতা, কন উভ্তানতেন সমবার 
প্রণার ৭ ।াতের তকে গ্রানীন তখনি উনচন্ভাদে হণ শ্রাননর দেবার 
আ.১ম.. ন্োেষণ করতেন জন্‌, টা রি জি গান্‌খ খাতে হাঁচেঠালা 
এট শখবে পসণত লা হয় নোঁদকে জ্চ পাতার জন্য ॥ পা গাদের কাছে 
আবেদন করেন। মানবের বাত বিকান। এবং সহজাত নতিজাবোধ ও 
সামাঁজক দানিসএীলতার উন্মেষ ঘটানোই ছিল তাঁর দএতে [নগর মধ্য 
উদ্দেশ্য | 


বজেন্্নাথের রাঁচত গ্রন্থের সংখ্যা ছ'তাজটর বৌশ নর সেগ লিও আবার 
দীর্ঘকাগ যাধ দংঘ্প্রাপা । সেইসব গ্রন্থসহ বাম পন্পপান্ুকা ও প্রাতিবদনে 


প্রকাশিত তাঁদ (বিক্ষিপ্ত প্রব্ধ।দ ভারতায় মনীষার এক বিরা অম্পদ | মন্দ্রণের 
মাধ্যমে নেগীল সহজলভ্য হলে ভারতীয় দর্শন, বজ্ঞান ও রাঞ্পাচন্তার 
পঠনপাঠন এবং গবেষণার ক্ষেত্রে একটি অন,দ্ঘাটত অধ্যায় সংযোজিত 
হবে। 


১৬৮ 


১৩, 


৯৪. 


বাঙালির রাস্্রীচন্তা 
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ব্রজেদ্দ্রনাথ শীল ১৬৯ 


3. বি, ৯5০1. ০1, ০1৫. 


ব্রজেম্দ্রনাথ শীল প্রদত্ত গব*বভারতী প্রাতিষ্ঞাউৎসবে সভাপাঁতব 
আভভাষণ । ৮ পৌষ, ১৩২৮ । রবীন্দ্রনাথের "ব*বভারতী' গ্রহের 
পাঁরাশিষ্ট । রবীন্দ্র রনাবলশী । ১৩৬৮1 খ. ১১, পয ৮০৭ ১৩ 
(প ব সরকার সংস্করণ )। 

তদেব। 

15612071 0/ 1৫)5070 00775/16411071 71 £6077725 ৫01)71711166, 
[7 2-10. 

'বীন্দ্র বচনাবলী" । পবেটি আভভাষণ । 

তদেব ৷ 


3. বি, 5১1,178 177717107117 1111 47211. 11 777771.00, 


বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম রা্্রচেতন। 


পরিজ ছি 


বাঙালর রাষ্ট্রচ্তার তালোচনায় ইযালানধনর্গ বাঙালির ভূমিকা পৃথকভাবে 
অভ্তভন্তর মৌডিক ঠা যাডে। উন শতকে পাশ্চান্ত গুভাবে বঙ্গদেশের সমাজ 
শিক্ষগ, ধর্ম, পাহত।, বজনাত ক্ষেত্রে খে নবহাগরণ দেখা দেয় তার সঙ্গে 
ইসলামধমশর্দের সংযোগ ঘঠে বহু পিছেশো ও ভন আনেগসন্তরে এং মুল ধাঝা 
থেকে 'বাচ্ছনভ।বে, চা হন, তি এম।ন অনল ধারা থেকে পৃথক 
খাতে । এই [বলদ] ও ডল 2, কাখক্াাষণ আম্পতণ মতভেদ আছে । আধানক 
গবেখকদের মতে নেও এজন তিল ভান প্রধান কারিণ” এইজনো খে নেতৃত্ 
দেখার উপঙোগা 171 নধা দত্ত শ্রেণা তখন ব।ঙালি ম সলমান সমাজে দানা 
বেধে ওঠে নি । ভান শাভ নি বঙগদেনে প্াদনে।5* ও পাধককাতি ক উতন্গীবনে 
ইংরোজ শি।কত তির মন বন সমানের ভূন টার দহ থেকে দেখলে নসালম 
সমাজের এই দত বোনা লা সাঙ্গ তএাতে ভাই হনটঠাত ও উদ ভবে, 
বে, ভাঙানো তক ও আনা পন শু, হ। শেকাগত মলালন মাতেদ হাতা 
পম্পকে এখানে এংস্গিন তালে চন 1৭7 শ্রতনে ন। 

স্ুলতান। আমলা 0 বহর 255৮ তার প্্টনাঅলেও অসলনানেরা 
বগভমতে কুম।দ্বত। না রে ০, ব515 ৮০, কছে। কিনতু বঈদেনে 
ম.সলঘান জনগংখ।াও গোপাল মজে ল্‌ ধনী ডন বাঙা),। (হন্দ ওবোদ্ধ আধবাসী। 
ব1হরাগত মৃসলমানদেন সঙ্গে বাঙা)ন ম.ঞলমানবের ভাবা ও আংকাতক প্রভেদ 
থেকে যায় । বাহরাগতদের আঁধকাং। বসবাস করত শহরে আর ধমতি।রিভ 
মুসলমানেরা ছিল মূলত গ্রামান্লের ভীধবাসী জাঁবিকাসত্তে তারা ছিল 
কষক, ও৭তী, জেল, আলাপ, বুল ইআাদ। বলা বাহজ্য দারিদ্র্য ও 
[নিরক্ষরতাই ছল খাঙাল নুপলমান অমাজের পশ্চাৎপদভার প্রধান কারণ ।১ 
অপরাদিকে প্রাক 1বউশ আমলে কাজকানবার বাবগাবাণজা ছিল হিন্দ 
বাঁণক ও মহাজনদের প্রায় কুক্ষিগত । ম7নদিকুলি খার আমলে বঙ্গদেশে 
জাঁমদারর বারো আনার বেশ অংশ ভোগ করত 1হম্দুরা। নবাব পু্খব৩।' 
মোগলধারা বজায় রেখেই সরকার চকারতে হিন্দ দের নিয়োগ করতেন। 


ে 


পারপ্রোক্ষিত ১৭১ 


রাজস্ব বভাগের চাকার 'হম্দ্দের একচেটিরা ছিল । মুসলমানদের আগধপত্য 
ছিল ফৌজদা'র ও দেওয়ান আদালতে এবং সামরিক বিভাগে । উল্লেখ্য যে 
সেইসব মুসলমান আমলাবর্গে বাঙাল মুসলমানদের স্থান ছিল স্ৃভালতই 
নগণ্য ।” ব্রাশ শাসনপর্বেও এই ধারা চলে আসে। 

গলাশখর যুদ্ধের পরে বঙ্গদেশে যে অরাজকতা ও অর্থনৈতিক গবপধয় দেখা 
দেয় তাতে গ্রাম বাংলার জশবন প্রা ভেঙে পড়ে । 1ছয়ান্তরধের মম্বন্তরে (১৭৭০) 
আভজাত জমিদার ও তাল্‌কদারেরাও রেহাই পায় নি। রাজস্ব জাদায়ের 
নশ্চরতা ও স্থতাবস্থা ফিরিয়ে শানার আগিদে কনওয়া।লন। যে িরস্থাতট 
ভূমিব্যবস্থার (১৭৯৩) পত্তন করেন তাতে এক ভমইফোড় নতুন জমদারবগ গজিয়ে 
ওঠে. তাগে ঘাদের বোশর ভাগ ছিল হন্দ্‌ ম ৎল্গগদদ? খেনগান" মহাজন, 
ব্যবসাঞ্ণী ও পরার ভামণা ! নতুন তুম ঝ)বন্থান পুবতিন হর ও 
মসলগান্‌ ভূষ্বামী উভটেই আতগ্রত। হয়েছিল এবং ধাকটা হিদ্দদের 
৬পর গড়ে বোশ। নতুন আমিদারবগরি হধিবতো লা কোশ্পা।নর 
দাক্ণ1512.১ হবে হন্দ বস্তবানেরা। হনবাশী বলে গানের অঙ্গে দের 
নার হো বিদেষ হল গং নিরাহ কৃষত ও ঠ্রাজাদেন উগাত ভাপা নানাভাবে 
উৎপাড়ন ঢালাত । উল্লেখ, বুধ শ্রেন্টীয ভাপ খান ছিল এএলমান গান নতুন 
গামদানবঞগে পর খৌশটা তিক্দত। 

কোম্গানির শাসন এতায ভাগার তনেস হাথে দেটে খে ধাচে পানপ।নর 
এগ এদেশের বাধপাবানজ্যেন ৬৬ এর গড়ে ভি ।হ৪৭ ঠেই ধচািতে এ খোল 
পাযরবতন দেখা দেখা যখন শান মতা কেন্পানির বরাসন্ত হয আতে 
এদেশে গ্রামীণ অথনিখ।ততে এন মহ খাভ এনে পড়ে । ত]। পলাশী 
দ্ধের খাণাজাক পর্বে বাজার পণ্য দেখ খদেএঠিতবদ্ধ কোমগা।নর 
মাধানে |বপ ল পাঁরমানে ইউরোপে ঘটান হত । তাতে তভা ও তুলোচাধাদের 
প্রভূত অথাগম হত! বোম্পানির গ।ডন পাবাপোড হনে উলে আনতাগ দাপটে 
ও কোম্পানির স্বার্থে এবং সেইসঙ্গে দেশবদেন। গাহকার এবং আমগদের 
স্বার্থ ও যোগসাজসে তাঁগি ও চাষাঁকে ভার তাপ) ন্যাধ্য মল) দেকে বত 
বরা শুরু হয়। অনভিাল পরে ঠবলেতে শজ্পাবঞ্পবের দরধ্ন কলে তোর 
চপ্তা কাপড়ের আমদা?নতে বাংলার তাও ও চাষীর জীবনে নেমে ভাসে চরম 
দুর্দশা । বেকার হয়ে জতীরা শহর ছেড়ে গ্রানে কাষকার্খে ড় জমায় । 
বাঙাল মুসলমান জনপংখ্যার একটা মোটা জংশ ছিল নিমশ্রেণীর কুষক ও 
তাঁতপ। এই অথনোতিক সংকটের ফলে বঙগদেণে ধর্ম নাবশেষে গ্রামাণ 
জনসাধারণ বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের পথে অগুসর হয়।? ঘার নেতত 
দিয়েছিল 'ভন্ন স্বার্থের লোকেরা; সৌঁদনের অর্থনেতিধ্ 'বক্ষোভ ও 


১৭২ বাঙালির রাম্ট্রাচস্তা 


আন্দোলন 1বপথে চালিত হয়েছিল কিছু সংখ্যক মুসলমান ধরনগ;র:র 
নেতৃত্বে । 

এখানে উল্লেখ্য বে বঙ্গদেশের মুসলমান সমাজে দুটি 'ভন্ন শ্রেণী বিরাজ 
করে। শহরগুলি প্রধানাংশে স্বজ্পসংখ্যক পশ্চিমা সম্ভ্রান্ত (আশরাফ) 
মানৃষে অধ্যাষত দিল । অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানীয় ধমম্তিরিত 'নয়শ্রেণীর 
( আতরাফ ) মানুষের বসবাস গ্রামাণলে ছিল বোশ। আশরাফ শ্রেণী 
জন্মসূত্রে ঠনজেদের আরবী, ইরাণপী, তুর্কি বা পাঠান বংশোদ্ভূত বলে 
আগভজাতা দাঁব করত। সেই দনারখে স্বভাবতই তারা ছিল ফারাঁস ও উর 
ভাষার অন:রাগী । ব্রিটিশ আমলের আগে এবং গোড়ার দিকে এই আশরাফ 
শ্রেণীর অন্তর্গত ভূস্বামীরা প্রভূত প্রতিপত্তি ও সামাঁজক মযাদার অধিকারী 
ছিল। তাই বাঁহরাগত সংখ্যালঘ; আশরাফ শ্রেণীর সঙ্গে স্থানীয় বাংলাভাষী 
আতরাফ শ্রেণীর মধ্যে গিরাট সামাজিক ও সাংস্কাতিক ব্যবধান 'ছিল স্বাভাবিক । 
স্পম্টতই মাটির সঙ্গে যোগসাব্রহখন ও বিদেশী আবেগসম্পন্ন উচ্চবিত্ত আশরাফ 
শ্রেণীর নেতৃত্বে বাঙালি মুনলমানদের উনিশ শতকের নবজাগরণে অংশ গ্রহণের 
অবকাশ ?ছল না।৬ এই এীতহাসিক দাঠ়াত্ব উত্তরকালে ?শাক্ষিত বাঙাল 
ম-সলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদয় ও নেতৃত্বের অপেক্ষায় থাকে । 

[ব্রাটশ শাসন কায়েমণ হয়ে ওঠার পরে সারা বঙ্গদেশে ষে অর্থনৈতিক সংকট 
দেখা দেয় তাতে গ্রামণণ আশরাফ শ্রেণীর মত আশরাফ শ্রেণীকেও বিপষ'য়ের 
সম্মুখীন হতে হয়। শাসন-ক্ষমতা হস্তচ্যত হবার ফলে পূব্তন নবাবী 
আমলের সামারক পদে আঁধাষ্ঠিত মুসলমানদের অনেকে বেকার হয়ে পড়ে । 
বহু বেসামারক পদ যেমন রাজস্ব ও পরীলশ বিভাগের পদে ইংরেজরা নিষ্ত 
হয়। ওঁদকে ব্যবসাবািজা, সুদ কারবার প্রভৃতি কাজে উপাজিতি কাঁচা 
টাকা ছিল 'হন্দদের হাতে । চরস্থারী বন্দোবস্তে কাঁচা টাকার জোরে 
আগেকার জখিদারদের হঠিয়ে তাদের জমিদার হস্তগত করেছিল নতুন 
জমিদারেরা। িচ্কর জায়গার জিরাতের যেসব স্ুযোগত্সাবিধা ম.সলমানেরা 
দশর্ঘকাল ধরে ভোগ করে আসছিল, সেসব থেকে যখন তারা বণ্চিত হল (১৬২৮) 
তখন বহ্‌ মুসলমান পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে । 'নিষ্কর জামর আয়ে পরিচালিত 
বহ্‌ মৃসলিম “শক্ষা প্রাতগ্ঠানের দরজা বন্ধ হয়ে যায় । মুসলমানদের দরর্গতি 
চরম আকার ধারণ করে যখন ফারাঁপর পাঁরবর্তে ইংরেজ ভাষা সরকারি 
কাজে বাবস্ৃত হতে শ.র করে (১৮৩৭) এবং সরকারি কাজে ইংরোঁজ ভাষার 
অগ্রাধকার স্বখকৃত হবার ফলে াবচার ও আইন বিভাগ থেকেও ম.সলমানদের 
হঠে আসতে হয়। ইংরোজ শিক্ষা প্রবর্তনের (১৮৩৫) ফলে অল্নসংস্থানের 
আনাতম ভাবলম্বন শহছসেবে মাদ্রাপা শিক্ষার ভাবষাৎ যখন অন্ধকার 


পারপ্রোক্ষিত ১৭৩ 


হয়ে পড়ে তখন কোনো কোনো ধম্গুর; ইসলাম বিপন্ন বলে ধ্যান 
তোলেন ।? 

বঙ্গদেশের অথনোতিক দ.গণতির বিরদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্রোহ ধমীয়ি বাঞ্জনায় 
শুদ্ধ আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়। ইসলামী পুনজগিরণমূলক সংদকার 
আন্দোলনে সোৎসাহে যোগ 'দিয়োছিল বঙ্গদেশের বিভ্রান্ত আতরাফ শ্রেণীর 
[নপশাড়ত জনগণ । এই ইসলামশ শুদ্ধি আন্দোলনের উৎপাত্ত বঙ্গদেশে 
হলেও তার প্রেরণার উৎস ছল কটা উত্তর ভারত 1কছ:টা আরব ও মধাপ্রাচোর 
দীর্ঘকালীন শ-দ্ধি আন্দোলন । 

বঙ্গদেশে এই শুদ্ধি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে প:ববঙ্গে সংঘাঁটিত ফরায়েজশী 
বিদ্রোহ থেকে । উীনশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরায়েজী আন্দোলনের কয়েকজন 
[বদ্রোহন নেতার 'বি্চারকালে ঈব্রুটিশ সরকারএই আন্দোলনকে এওয়াহাবী 
গবচার” বলে ভুল নামকরণ করেন। প্রকৃত অর্থে ফরায়েজী এবং ওয়াহাবী 
আন্দোলন দটর মধ্যে ধর্মগত বিরাট গ্রভেদ 'ছিল। ফরায়েজী আন্দোলনকে 
বরং উত্তর ভারতের তাঁরধা ই-মহম্মদীয়াহ্‌ সংস্কার-আন্দোলনের একটি 
শাখা বলা চলে। উত্ত আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন 'দিল্লর প্রাসদ্ধ ধমক, 
শাহ ওয়ালী আল্লাহ্‌ (১৭০৩-৬৩) ও গার পত্র শাহ আবদ্‌ল আজিজ । 
আগজজের £শষা বোরালর শাহ সৈমদ আহমদ শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১) উল্লিখিত 
শুদ্ধ আন্দোলনের সংগঠনসূত্রে ১৮২০ সালে কলকাতার আসেন । ্ পর 
[৩তুমরের নেতত্বে উত্তর চাব্বশ পরগণায় শযধি আন্দোলনের সঙ্গে জাঁমদার- 
নীলকর বরোধী এশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ এক !ম।শ্রও ধারায় গড়ে ওঠে !” 

অন্যদকে ফরায়েজী আন্দোলনের সংগ্ক্ ছিলেন ফাঁজ্দপঃর জেলার 
হাজী শারয়ত আল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)। তরি পুত্র দুদু মিঞা (১৮৯১৯ ৬২) 
যুগপৎ জামদার শ্রেণীর উৎপাড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন সন্টি 
করেন এবং অনঃগমশদের কোরাণ ও হাদিশের আদনে কঠোর জখবনাচার 
অনুসরণের নিশি দেন। স্বভাবতই তাঁর সঙ্গে 'হন্দু জাঁমদার, নীলকর ও 
সরকার ফৌজের বরোধ ও সংঘর্ষ বাধে। 

বঙ্গদেশে ব্যাপক ধমন্দোলনের কারণ কেবল ম.সলমানদের শাপন- ক্ষমতা 
হস্তচুটাত ও অর্থনোৌতক সংকট নয় । সৌঁট ছিল মূলত ভারত ও বাঁহভ'িতে 
ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতির দীর্ঘকালীন অবক্ষয়চৈতনা ও তার প্রাতিকারের 
একাঁট আংশিক চিত্র । মুসালম ইতিহাসে দেখা যায় রাজশান্ত দুল ও ব্যর্থ 
প্রতিপন্ন হলে আলিম সম্প্রদায় চিরকাল হস্তক্ষেপ করে এসেছে । সপ্তদশ শতকে 
ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ প্রভৃতি শান্তর উপাঁনবোশক সম্প্রসারণের সময়ে 
মুসলিম দেশগুলির শাল্তহীনতা প্রকাশ পায়। তার কারণ হিসাবে আলিম 


১৭৪ বাঙালির রাষ্্চন্তা 


সম্প্রদার ইসলামধমী্দের অশাস্বয় আচারাবচার এবং সমন্বয়পন্থী ধম 
ভাবাদশের গ্রভাবকে দায়ী করে । সমন্বয়পন্থী মসালম এীতহ্য এবং ধমস্তিরিত 
মুসলমানদের পাকতিন ধমের আচারানুজ্ঞান অনসরণ করাটা আ'লিমদের 
দছ্টতে ছল অশাম্তরীয়। তার প্রাতিকারকজ্পে তাঁরা মুসাঁলম জনাচত্তকে 
জাগ্রত ও পাঁরশ দ্ধ করার জন্যে তৎপর হন ।৯ 

ভারতে ?শখঃ মারাঠা, জাঠ ও সবশেষে কোম্পানির শান্তীবস্তারের ফলে 
মোগল সাম্রাজোর হীনাবস্থা কালক্রমে যতই স্পঙ্ড হয়ে ওঠে, উলেমাদের গোঁড়া 
শ-দ্ধ আন্দোলনের আবেগ তভই বদ্ধ পায় । বঙ্গদেশে ফরায়েজী ও ভারতের 
উত্তর পশ্চম্বাুলে তারিকাই-মুহম্মদী,হ আন্দোলন মসলমানদের এই 
হীন।বদ্থা থেকে উদ্ধারের একট প্ররাত্মান্র | ওয়ালি আল্লাহ তাই ইসলাম 
বপন বলে জেহাদ ঘোষণা করেন । তাঁর গান আজজ এক ধাপ এাগণে 1গরে 
এক ফঙোগ়াঠে ভারতকে দার-উল-হবব্‌ পগ্পে সআভি।হত করেন, অথাৎ ভারত 
ইসলামের অনুকুল নযা। বঙ্গদেশকে ফরায়েজী নেতাগাও অনুরূপ দারউপ- 
হর বলে ঘেধণা করোছিলেন। উভ.ন আন্দোলনের অস্তানপহভ লক্ষ্য কমে 
হয়ে দাড়া ইংরেজ গাশনের জবনান। এবং পবোক্ষে শেন এদিন সিপাহ 
1খদ্রোহের (১৮৫৭) আঙ্গে হয 1১) 

ইংরেজের সঙ্গে মএলনান অমাজের বোরতা নানা পের বিভনন ঘটনায় 
ক্রমে ঘনীভূত হয়ে পড়ে । থ্খিখর্ নতুন শাশন ও শিক্ষাবাবস্থাকে মুসলমানেরা 
মেনে নতে পারে নি অন।দকে নণাণও পান্চমী £শক্ষা ও শাসনব্যবস্থাকে 
সলাত জানয়ে হন্দ্যসমাজ নবদাগরণের পথে আঁগয়ে সাত ভাই দেখে এবং 
বঙ্গে পশ্চাৎপদ আতগাফ শ্রেণীর মধো থেকে নেউত্ব দেবার উপধোগণ শিক্ষিত 
মধ্াবন্তের অভব পূরণের াজে লশরাফ শ্রেণ অগ্রণর হয় ; গোড়ার দিকে 
ম.সঁলম নবজাগরণে তারা খে অগ্রণীর ভামকা 1নগেছল ত। আস্ববকার করা 
ধায় না। 

স্পঙ্গতই উীনশ শতকে ভারতী, মুসলমান সমাজের মানাপকতা ও কিনা 
কলাপ ছিল !দ্ধশুখী ধারায় প্রবহমান । একীদকে তারকা ই-মহম্মদশয়াহ: 
আন্দোলনের পথে বোরলির মেদ আহমদ শহনদ ও পাশ্চমণঙ্গে ওরি অনগামী 
[তিতু'মর এবং পৃধবঙ্গে ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব শাররত আল্লাহ ও 
দদ মিঞার ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম; অনাদিকে ইংরেজ শাসন ও িক্ষা- 
বাবস্থাকে স্বাগত জানিয়ে বঙ্গে আবদল লতফ ও আমর আলর এবং অনাতকাল 
গরে আঁলগড়ে সার সৈদ আহমদের নব্যমৃসলমান সমাজগঠনের উদাম 
লক্ষণীয় । 

হম্দ.দের অগ্রগাঁত কিছ; সংখ্যক 'ণক্ষিত ম.সলমানকে সচকিত কনে তোলে 


পরিপ্রেক্ষিত ১৭৫ 


এবং গিজেদের পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন হয়ে ওঠেন । তাঁরা ম:সলমান 
সমাজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ভিন্ন আবেগে সংঘবদ্ধ হবাব প্রয়োজন উপলাষ্ধ 
করেন। তারই পাঁরণতি হল ১৮৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় 
আঞ্জমান-ই-ইসলামশ নামক প্রথম মলি রাজনোতিক সংগঠনের প্রাতিষ্ঠা । ২১ 
তার পশ্চাতে ছিলেন কাজী-উল-কুজত, মোৌলবী ফজল রহমান, কাজশ 
আবদল বার, আবদৃল লাতফ প্রম-খ বান্তরা । তার আগে এ বছরের মে 
মাসে অনধঘ্ঠত এক সভায় ভারতের মসলমান সম্প্রদায়ের উন্নমনকজ্পে 
মহামেডান আ্যসে?সয়েশন নামে একট সংস্থা গঠনের শিদ্ধাত ইয়োছিল । সেই 
সভায় প্রস্তাবিত সংস্থার 'নাামাবলীর খসড়া ও কাখধনব্হিক সমিতি গঠন 
সংক্রান্ত ?স'্ধান্ত ছাড়াও একা প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে 
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১৬ জ.-লাই তারিখে টাউন হলে কজকাতা ও তাল পাশ্লবিত। এলাকার 
মুসলমানদের এক সভা আহ্বান করা হয়। আগত্যাশত সংশাক জনসমাগম 
হওয়ায় গনয়মাবলী অনমোদন ও কাষধণীনবহিক সাঁমাতি গঠনের কাজ অসমাপ্ত 
থেকে বায় । পরে ২১ জুলাই তাঁরখে অন্্ঠত মুল হব? সভায় নিয়মাবলী 
গ্‌হশত হয়েছিল । মৌলবী মহম্মদ দউফ তাঁর ভাষণে ব্রিটিশ ইশ্ডিয়া আযসো- 
গসনমেশনের কর্মতৎপরতা ও সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন। লোকের মনে 
ইংরেজের ?বরাগ ভাজনের আশংল্া। তান 1নরসন বসেন । ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে 
সংস্থাটি চড়ান্তভাবে গঠনের সিদ্ধান্ত হনোছিল । "“স্তু সরকাত্রের কাছে ভাঁবলদ্বে 
একটি স্মারকপত্র পেশ করার তাগগদে »ভাব দন ৪ সেস্টেম্বর তারিখে পাগয়ে 
আনতে হয় । কারণ জেলা সদর আদালতে উীকিলদের ইংরোঁজ জানা বাধাতা- 
মূলক বরে একট ইস্তাহার দকছুকাল আগে প্রচার করা হয়েছিল । মহসলমানদের 
স্বাথণাীবরোধী খলে এবং তাদের আবেদনে ইস্তাহাদট সরকার প্রত্যাহার করে 
নেয়। আ্সোঁসিয়েশনের পরব্তর্ণ একট সভায় জন.রূপ অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে 
সংযোগ হ্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। একশত আযসোসিয়েশনাটির মেয়াদ বোশ দিন 
স্থায়ী হয় ন। 
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বাঙালির রাম্দ্রাচন্তা 
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আবছুল লতিফ ॥॥ ১৮২৮--১৮৯৩ 


উানশ শতকের "দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য ?শক্ষার প্রসার ও সমকালীন বৃদ্ধি- 
বভাসিত আন্দোলনে মুসলমান সমাজের নিস্পাহ মানসিকতার ক্ষাতকর 
পাঁরণাম উপলাঁষ্ধ করে যান মুসলিম জনমানসে নতুন চেতনা ও আধনকতার 
বোধন করেন [তান হলেন আবদুল লাতিফ । বিদেশ শাসনের সঙ্গে সবশবধ 
অসহযোগতায় অভ্যন্ত এবং নব্যশিক্ষার প্রাতি অন্ধাবছেষী সেদিনের বাঙালি 
মুসলমান সমাজ তরি প্রয়াসকে স্থনজরে দেখে নি। লাতিফকে তাই অনেক 
সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হয়োছল । তাঁর সম্পকে জরেন্দ্রনাথ মন্তব্য 
করেন-- 
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ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামের এক কাজী পাঁরবারে তাঁর জন্ম । 
[পতা কাজী ফাঁকর মোহাম্মদ ছিলেন একাধারে আইনজীবন, ভাষাঁবদ ও 
স্ুলেখক। লাতিফ কলকাতা মাদ্রাসায় আরাঁব শিক্ষা শেষ করে সেখানে সদ্য 
প্রতষ্ঠত ইংরোঁজ বিভাগে ভার্তহন। ইংরেজি শিক্ষার প্রাতি ম.সলমানদের 
তখন বিশেষ আগ্রহ ছিল না! প্রথম বছরে গুটিকতক ছান্রের মধ্যে লতিফ 
কৃতিত্বের পাঁরচয় দেন। তাঁর সেই শিক্ষা উত্তরকালে ইংরেজ রাজপ.রুবদের 
নঙ্গে মেলামেশার পক্ষে সহায়ক হয়। কর্মজীবন শুরু করেন তান দমদমে 
অন্তরীণ িম্ধু প্রদেশের কয়েকজন আমিরের একান্ত সাঁচব 'হসাবে। এই 
কর্মসূত্রে তান কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ এবং অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান 
পারবারের ঘানন্ঠ সান্িধ্যে আসেন । 

বছরখানেক পরে লাতফ ঢাকা কলোজয়েট স্কুলের সহকারি শিক্ষক 'নিষমুন্ত 
হন। পরবতাঁ পধাঁয়ে তাঁকে কিছুকাল সরকার কেরানির পদে দেখা যায়। 
সে-পদের কার্যকাল শেষ হলে তিনি কলকাতা মাদ্রাসার ইঙ্গ-আরাব বিষয়ে 
অধ্যাপনার কাজ করেন। ১৮৪৯ সাল থেকে লাঁভফ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের 
পদে নিযূন্ত হন এবং সেই সময় থেকে তাঁর বৈচিত্রময় ও কম বিহহল জীবন 
শুরু হয়। আলিপুর, খুলনা, হগাঁল প্রভৃতি চ্ছানে মহকুমা শাসক হিপাবে 
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সুনাম ও জনাপ্রয়তা অর্জন করেন। হযগাঁলতে বর্ধমানের মহারাজা মহাতাবচাঁদ 
ও রামমোহনের পত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধূত্ব গড়ে ওঠে । ১৮৫২ 
সালে লতিফ বাংলা, বিহার ও উীঁড়ষ্যার জাস্টিস অফ দ্য পীঁস মনোনীত হন। 
তারপরে আলপুরে পৃলিশ কোর্টের জর্জ (১৮৬৭-৭৭) এবং কিছ-কাল 
প্রেসিডোঁণ্স ম্যাঁজস্ট্রেটের পদে নিষস্ত ছিলেন। ১৮৬৩ সালে জাঁস্টস অফ 
দা পথস যাঁরা ছিলেন তাঁদের নিয়ে কলকাতার প্রথম মিউনাসপ্যাল কপোরেশন 
গঠিত হয়। লাঁতফ তার একজন সদস্য মনোনীত হন। পরের বছরে বরাহ- 
নগরে যখন 'িউানীসপ্যালাট গাঠত হয় তখন সংশ্লিষ্ট অণ্চলের আদালতের 
জজ দহসাবে লাঁতিফকে বরাহনগর পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে দেখা যার । 
সরকার চাকার থেকে অবসর গ্রহণের পরে বছরখানেক 'তনি ভূপাল রাজ্যের 
মনত (১৮৫৮৬ ) হিসাবে কাজ করেন | রানী ভিক্টোরয়ার জ্বাল 
উপলক্ষে সরকার তাঁকে নবাব বাহাদ:র (১৮৮৭) উপাধিতে ভূষিত করেন। 
সরকার চাকার জীবনের গোড়া থেকেই লাতিফ মুসলমান সমাজের একজন 
মুখপান্র হয়ে দাঁড়ান। ইংরেজ সরকারের প্রতি তার পূর্ণ আনগত্য থাকলেও 
সরকার ক্রিয়াকলাপকে তিনি অন্ধভাবে সমর্থন করতেন না। নীলকরদের 
অত্যাচার যখন চরম হয়ে ওঠে তখন লাঁতফ ছিলেন খুলনা জেলার সাতক্ষীরার 
মহকুমা শাসক (১৫৩)। সরকার কর্মচার হিসাবে নীলকরদের অত্যাচার 
সম্পর্কে তাঁর 'র্নীক্ষয় থাকাই 'ছিল স্বাভাঁবক। পাঁরবর্তে তান নীলকরদের 
উৎপীড়নের কথা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনেন এবং প্রতিকারের সুপারিশ 
করেন। চাষীদের জমিতে নীলকরদের বেআইনী অনপ্রবেশের বিরুদ্ধে তিনি 
একটি পরোয়ানা জারও করোছলেন । তাতে জেলা শাসক আ্যাসসীল ইডেনের কাছ 
থেকে শান্ত হিসাবে লাঁতফ পেয়োছলেন তিরস্কার ও বদালর আদেশ । এাঁবষয়ে 
পরবতর্থকালে আলোচনা প্রসঙ্গে £575 274 4) মন্তব্য করোছিল যে-_- 
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প্রয়াস তাঁর 'ন্ষল হয় 'ন। আ্যার্সলি ইডেনের সুপারিশক্কমে সরকার 
ইচ্ডিগো কমিশন বাঁসয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে হরিশ ম:খাজাঁর মত্যুর 
গুরে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আযসোসিয়েশনের উদ্যোগে তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থ যে 
অর্থভাপ্ডার গ্রঠিত হয়োছল, লতিফ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তার সদস্যপদ গ্রহণ 


আবাল লাঁতফ ১৭৯ 


করেন। সরকারি আনুগত্যের আতিশযোর ফলে সার সৈয়দ আহমদ 1সপাণহ 
বিদ্রোহের কঠোর নিন্দা করেন। লতিফ সোৌবষয়ে নীরব থাকেন । 
লতিফ লক্ষ করেছিলেন ম:সলমান ছান্নদের উচ্চশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা 
নেই। ওদিকে সরকার অর্থে পরিচালিত হিন্দ: কলেজে প্রবেশাধিকার হিন্দু 
ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ । লতিফের প্রচেম্টায় 'হিশ্দ কলেজ প্রোসিডেশ্সি 
কলেজে নামান্তরিত হয় এবং সকল সম্প্রদায়ভুত্ত ছান্রদের সেখানে প্রবেশাধিকার 
স্বীকৃতি পায়। তাঁর প্রভাবে মাদ্রাসা শিক্ষায় ইংরেজি যন্ত হয়েছিল বটে, 
তবে মাদ্রাসায় আতরাফ পাঁরবারের সন্তানদের প্রবেশ নাঁষম্ধ থাকার রীতকে 
লাঁতফ কার্যত সমর্থন করেন। বঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষায় কোন: ভাষা 
ব্যবহৃত হওয়া উঁচত সেই প্রসঙ্গে যখন বিতকের ঝড় বয়ে যায় তখন লাতিফ 
বলোছিলেন যে সাধারণ বাঙালি মুসলমানের কাছে বাংলা ভাষাই উপযোগণ, 
তবে সে-ভাষা প্রচলিত ধারাঁয় বশ সংস্কৃত ঘে*ষা বা ফারসি ঘে*যা না হয়ে 
মাঝামাঝি হওয়াই সঙ্গত । 
জ্ঞানাবজ্ঞানের চচয়ি মৃসলমানদের উৎসাঁহত করার উদ্দেশ্য লাঁতিফ 
নিজের বাঁড়তে ম্যাহোমেডান 'লিটার্যার সোসাইটি (১৮৬৩)নামে একটি 'বিদ্বং 
সংস্থা গঠন করেন ॥ তান এাবষয়ে তাঁর আত্মজীবনশীতে 'লিখেছেন-- 
কুসংস্কার এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করে মুসাঁলম সমাজকে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রাত আগ্রহাম্বিত এবং ইংরেজ ও 'হন্দ্‌ সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রাতাঁনাধদের 
সত্যে তাদের মেলামেশার সুযোগ সষ্টির জন্য ১৮৬৩ সালের গ্রাপ্রল মাসে 
আম ম্যাহোমেডান 'লটারারি সোসাইটি প্রাতিষ্ঠা কার। এই সাঁমতি 
আলোচনা সভা, বঞ্ভতা এবং টাউন হলে অন:ষ্ঠিত বাত্সারক সাধারণ 
আঁধবেশন ইত্যাদি মারফত মুসলমান সমাজের ব্দ্ধিবৃত্ত বিকশিত এবং 
তাদিগকে উন্নতির পথে পারচালিত করার জন্য আবরত প্রচেম্টা চালিয়ে 
যাচ্ছে । মুসলমান্রে স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যাপারেও এ সমিতি সদাসর্বদা 
সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছে ।৩ 
প্রব্ধ পাঠ, বন্তুতা ও আলোচনা সভায় নানা ধরনের 'বিষয় থাকত, যেমন 
ইতিহাসপাঠের উপকারিতা, সংবাদপত্রের ইতিহাস, নোৌ-পাঁরবহণ, বাঁণজ্যের 
কথা, আমোরিধন আঁবন্কার কাঁহনী, সভ্যতার ইতিহাস, শারয়তী রাঁতিনীতি 
ইত্যাদ। অনেকটা ডিরোঁজওর সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা সভার মতো আধানক 
জ্ঞানবিজ্ঞানে মৃসলমানদের নস্পৃহ মনোভাব কাটিয়ে তোলার জন্যে 
সোসাইটিতে যুবকদের আলোচনা ও 'বিতর্কে উৎসাহিত করা হত। অবশ্য 
ডিরোজওপন্থীরা ম.স্তমনে যযস্তিগ্রাহ্য 'িচার-বিতর্কে যোগ দিতেন। কিম্তু 
লতিফের সোসাইটির অন্তর্নিহত সুর ছিল রক্ষণশীল ম:সলিম চিন্তা-ভাবনার 


১৮০ বাঙালর রাম্ট্রীচন্তা 


সঞ্চার এবং ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সমালোচনা থেকে বিরত থাকা । সোসাইটির 
আলোচনা ও বন্তুতা হত ফারাঁস কিংবা ইংরোজতে, কদাচিৎ বাংলায় । 

কালক্রমে সোসাইটির কর্মপারসর বিস্তাঁরত হয়ে পড়ে। তখনও পর্যন্ত 
মুসলমানদের স্বতম্ত্র কোনো প্রাতানধত্বমূলক সংগঠন ছিল না। তাই 
সর্বভারতীয় ব্যাপারে মুসালম স্বার্থ সম্পাক্তি যাবতীয় বিষয়ে লাতফের 
সোসাইটি একটি জনসংস্থা হিসাবে সরকারের স্বীকৃতি পায়। লর্ড রিপন 
যখন একটি শিক্ষা কামশন (১//২) নিয়োগ করেন তখন লাঁতফের সোসাইটি 
কমিশনের কাছে ম:সলমানদের শিক্ষা সংক্রান্ত অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন করে। 
বড়লাট ও ইংরেজ রাজপ.র:ষদের নানা উপলক্ষে সংবর্ধনা জানানোর সুযোগে 
মুসলমানদের সমস্যা অভ্যাগতদের গোচরে আনা ছিল সোসাইটির একটি 
নিয়মত কাজ । কর্মসূচির অনুরূপ আর একটি অঙ্গ ছিল নানা বিষয়ে 
সরকারের কাছে স্মারকপন্ত্র পাঠানো । কার্যত. সোসাইটি ছল ভারতের 
উচ্চাবত্ত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের একটি প্রাঁতানাধত্বমূলক সংস্থা । মহখশর, 
অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্যের রাজন্যবর্গ সোসাইটির সদস্য ও পৃন্ঠপোষক 
1হসাবে সেটির শান্তবর্ধন করেন। 

লতিফের 'লিটার্যাঁর সোসাইটির উদ্যোগে ১৮৬৫ সাল থেকে প্রতি বছরে 
সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্মেলন হত। সরকারের 
উচ্চপদস্থ কমচার ও বুদ্ধিজীবীরা তাতে যোগ দিতেন। 1শক্পসামগ্রীর 
প্রদর্শনী সম্মেলনের একাঁট অঙ্গ ছিল । শবখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফাদার লাঁফো 
ফনোগ্রাফ যন্ত্রের 'ক্লিয়াকৌশল দেখিয়ে একবার বক্তৃতা করেন (আনুমানিক 
১৮১৯১ সালে)। 

একথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোনো-কোনো মুসলমান ধমণগুর্‌ 
ভারতকে দার-অল-হরব অথাৎ সংগ্রাম ও শত্রুতার দেশ বলে আভিহিত 
করোঁছলেন। শাস্ত্র অনযারী মুসলমানেরা উল্লিখত স্থানে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ 
করবেন । লক্ষ্য ছল দার-অল-ইসলাম স্থাপন অর্থাৎ যেদেশে ম.সলমানেরা ইসলাম 
শাস্ত্র অনুযায়ী শাঁন্ততে বসবাস করতে সক্ষম । সিপাহি বিদ্রোহের কিছকাঙগ 
পরে লক্ষেনয়ের ধর্মগুরুরা নতুন এক ফতোয়্ায় বলেন যে ইংরেজরা মসলমান- 
দের রক্ষম করছে এবং তাদের ধমে হস্তক্ষেপ করছে না। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে 
জিহাদ শাস্তসম্মত নয় এবং ভারত সম্পূর্ণ দার-অল-ইসলাম।৪ সেইসান্রে 
বোরলির সৈয়দ আহমদ শহাঁদের শিষ্য এবং জৌনপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত 
মৌলানা কেরামত আলি বঙ্গ পয্টনকালে মুসলমানদের শুদ্ধি আন্দোলন 
অনেকাংশে 'শাথল করে 'দিয়োছলেন। সিপাঁহ বিদ্রোহের পরে ম:সলমানদের 
প্রাত ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব যখন কঠোর হয়ে ওঠে তখন লাঁতফ তাঁর 


আব্দ্‌ল লাঁতিফ ৯৮১ 


সোসাইটির এক বিশেষ অধিবেশনে (১৬৭০) মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিদের সমক্ষে কেরামত আ'লকে দিয়ে ফরায়েজী আন্দোলনের বিপক্ষে এক 
ফতোয়ায় ভারতকে দার-অল-ইসলাম অর্থাৎ ভারত ইসলামধমঁদের পক্ষে অনূকুল 
বলে ঘোষণা করান এবং নিজে দেশবাপী প্রচার শুরু করেন। লাঁতফের 
প্রচেষ্টার পিছনে মক্কার মৃফাতিদের সমর্থন পাওয়া যায়। সোঁদনের 
পরিপ্রেক্ষিতে মহসলমানদের স্বার্থে লাঁতফের উদ্যম ছিল খ্‌বই জরুরি ও 
গুরুত্বপূর্ণ । 

লতিফ যথাথই একজন 'বদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। 'নিজস্ব সোসাইটি 
ছাড়াও এাঁশয়াটিক সোসাইটি এবং তাঁর সমকালে প্রাতিষ্ঠত বেথুন সোসাইটি, 
বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা এবং মহেন্দ্রলাল সরকারের ইন্ডিয়ান আসোসয়েশন 
ফর কালাটভেশন অফ সায়েন্স প্রভৃতি 'বদ্ধং সংগ্থার সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যন্ত 
ছিলেন তাছাড়া মোর কাপে্টার প্রমুখ সমাজসেবাঁদেরও তিনি সহযোগী হন। 

লর্ড ক্যানিং-এর আমলে ভারতে সর্বপ্রথম প্রাতীনাধিত্বমূলক সরকার গঠনের 
স.চনা হিসাবে বিভিন্ন প্রদেশে বিধান পরিষদ (১৮৬২) গঠিত হয়েছিল । লাতিফ 
বার 'তিনেক বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন । সেই সময়ে 
তানি নানাবিধ আইন প্রবর্তনে সচেষ্ট হন? ১৮৬৪ সালে ম:সালম আইন ও 
কাজীপ্রথা রদ হয়ে যায়। ফলে ম্‌সলমানদের একাংশের মধ্যে বেকার সমস্যার 
উদ্ভব হয়। বন্তূত গ্রামাণ্লে কাজজীপ্রথার মাধ্যমে ছোটখাট 'বিবাদাবসংবাদের 
গনম্পাত্ত এবং ববাহ ও তাল্মক রীতি নিয়াম্তিত হত। উভয় সমস্যার সমাধান 
[হিসাবে লাঁতিফ কাীম্সলে মুসালম 'ববাহ এবং তালাক রোঁজস্ট্রেশন আইন 
উত্থাপন ও বাঁধবদ্ধকরণে সমর্থ হন। তাতে উত্ত রেকার সমস্যার সমাধান 
হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদৌশক সরকার যে-কোনো 'বাধব্যবস্থা ও আইন 
প্রণয়নের আগে মুসলমানদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ও মনোভাব জানার জন্যে 
মুসাঁলম সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে লাতিফের মতামত গ্রহণ করতেন। ১৮৬০ 
সালে ঘখন ভারতে প্রথম আয়কর আইন প্রবর্তিত হয় তখন বোর্ড অব কমিশনার্স 
নামে এক কাঁমাট গঠিত হয়োছল। লতিফ বছর চারেক সেই কমিটির সদস্য 
ছিলেন । কিশোর অপরাধীদের জন্যে আিপ:রে রিফরমেটার স্থাপনেও (১৮৭৬) 
লতিফের ভূমিকা 'ছিল প্রত্যক্ষ ৷ 

সরকারি কর্মজীবনের প্রায় গোড়ার দিকে যখন লাঁতিফ জনাহতকর কাজ শর. 
করেন তখন 'তিনি দেখেন যে “মুসলমান সমাজ ইউরোপায় দূরের কথা এমন 
কি প্রতিবেশী 'হিন্দ্‌ সমাজের লোকদের সঙ্গেও মেলামেশা করতে পরান্মুখ 1” 
নানাভাবে 'তিনি মুসলমানদের মানিক জড়তা কাটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। 
দ্ভারই অন্যতম কাজ হিসাবে 'তাঁন ১৮৫৩ সালে একটি প্রবম্ধ প্রতিযোগিতার 


১৮২ বাঙালির রাম্ট্রচন্তা 


ব্যবস্থা করেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল “ম:সলমান ছাত্রদের নিকট ইংরোঁজ শিক্ষার 
উপকারতা”। বহ সংখ্যক সুচিন্তিত ও দীর্ঘ প্রবন্ধ জমা পড়ে। অনেকে 
মুসলমান ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শিক্ষার ীবরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং 
দিিজমত সমর্থনে ধমগ্রন্থ থেকে নানা উীন্তির উদ্ধৃতি দেয় । কেউ কেউ পুরস্কার- 
দাতাকে ধের শন্রু এবং ইসলাম ধর্মে বিপ্লবকামশ বলে 'নন্দা করে। অবশ্য 
অনেকে অন.কুল মতামত ব্যস্ত করেছিল । 

মূলত রক্ষণশশল হলেও লাতিফ ধম“ ও সামাজিক 'বাধব্যবস্থায় গোঁড়ামি পছন্দ 
করতেন না। কোরাণের আক্ষরিক ও অন্ধ অন:সরণ মুসলমানদের পক্ষে ক্ষাতকর 
বলে তান মনে করতেন। ১৮৬৩ সালে ছোটলাট 'সাসল াবডন আ'লিপুরে 
একাঁট কীষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। সোসাইটির একাঁটি সভায় লাঁতফ 
প্রদর্শনীর উপকারিতা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলিপ,রের 
প্রদর্শনী লোককে আকৃষ্ট করা তো দরের কথা, পাঁরবর্তে লোকের মনে করবৃদ্ধির 
আশংকা সৃষ্টি করে। লতিফ সেজন্যে হিন্দস্থানী ভাষায় তারি প্রবন্ধাঁট প্রকাশ 
করে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। ১৮৬৫ সালে কলকাতায় যখন প্রথম জনসংখ্যা 
গণনার ব্যবস্থা হয় তখন ১৯৮টি পরিবার ভয়ে কলকাতা ত্যাগ করে জঙ্গলে 
পালিয়ে যায়, এই আশংকায় যে তাতে মহিলাদের ইজ্জত হানি হবে এবং সরকার 


ব্যাপৃকহারে কর সংগ্রহ করবে। লাঁতফ আদম শমাঁরর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে 
একট পীস্তকা প্রচার করেন। 


১৮৪৮ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় স্বল্পকালশন অধ্যাপনা সূত্রে লতিফ 
শিক্ষা বিস্তারে, গিবশেষ করে মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে আজীবনকাল এক 
গুরুত্বপূর্ণ ভুঁমকা পালন করেন। 'তাঁন ছিলেন মুসাঁলম শিক্ষা সংক্রান্ত 
বহু স্মারকপন্র, প্রতিবেদন ও নিবন্ধের লেখক | ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের 
পঞ্ঠপোষকতায় কলকাতা মাদ্রাসা (প্রাচ্যাবদ্যা কলেজ) স্কাপত হয়েছিল। 
১৮২০ সালে মাদ্রাসায় একটি ইংরেজি বিভাগ যুত্ত হয়। আরাঁব বিভাগের 
তুলনায় ইংরেজি 1বভাগে ছান্রসংখ্যা 'ছিল নগণ্য। লাঁতিফ 'ছিলেন উভয় 
1বভাগেল পান্তন ছাত্র । 'নজের অভিজ্ঞতার ভাবতে তান মান্রাসায় আংলো- 
পাঁসক্লান বিভাগ খোলার ব্যাপারে সরকারকে পরামর্ দেন ! ইংরেজির মতো 
বাংলা ভাষার প্রাতও আভিজাত মৃসলমানদের ছিল তীব্র অনীহা । তাই 
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে মাদ্রাসায় বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা দেখা 
যেত না। গাঁণত 'শক্ষাও ছিল অনুপাস্থত। লতিফের প্রভাবে মাদ্দ্রাসায় 
প্রাথামক স্তরে বাংলা ও গণিত শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল । মাদ্রাসার আংলো- 
পা্সয়ান 'বিভাগ থেকে উত্তীণ ম্যান্টমেয় ছাত্রের উচ্চশিক্ষার স্াবধার্থ 
প্রেসিডোন্স কলেজের পত্তন হয়, সেকথা আগেই আলোচিত হয়েছে । 


আবদুল লতিফ ১৮৩ 


১৮৬১ সাল থেকে মাদ্রাসা পাঁরচালনা এবং হাজী মহম্মদ মহস্ীনের ট্রাস্ট 
ফাণ্ডের ব্যয়নিবহি সম্পর্কে দীর্ঘ বারো বছর ধরে বহু বাদানৃযাদ ও 1বতর্ক 
চলে। তখন একদিকে হুগাঁলি ও কলকাতা মাদ্রাসা পরিচালনায় অব্যবস্থা এবং 
অন্যাদকে ইংরোজ শিক্ষাবমহখ মসাঁলম ছাত্রের সংখ্যা কম হত বলে হগাঁল 
কলেজে মহসীন ট্রাস্টের উপকার হিন্দুরা ভোগ করত। প্রথম থেকেই লতিফের 
'নিরবাচ্ছন্ন আন্দোলনের ফলে উন্ত মাদ্রাসা দট ছাড়াও অন্যান্য চ্ছানের 
মাদ্রাসা শিক্ষায় ও পাঁরচালনায় সরকার নানাবিধ সংস্কার করেন এবং মহসীন 
ফাণ্ডের অর্থ হূগলি কলেজের পাঁরবতে মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেন। 

মহমসলমান সমাজের সবাঙ্গীণ উন্নাতি বিশেষ করে মুসাঁলম শিক্ষার 
আধুনিকীকরণ 'ছিল লাঁতফের স্বপ্ন ও সাধনার বস্তূ, যাতে তাঁর স্বধমশয় লোকেরা 
হিন্দুদের সমকক্ষ হতে পারে । দিস্তু সেজন্যে তান হিম্দাবন্ধেষণ ছিলেন না। 
বহু হিন্দুর সঙ্গে যেমন তাঁর সম্পক ঘাঁনিষ্ঠ ছিল, তেমাঁন 'তাঁন 'বাভন্ন সংস্থার 
সথ্ে প্রত্যক্ষভাবে যুস্ত ছিলেন, যেগ্ীলতে আর কোনো মুসলমানকে দেখা যেত 
না। লতিফ সম্পর্কে তাই সমসামায়ক হিন্দু লেখকেরা প্রশংসায় উচ্ছাস প্রকাশ 
করেছেন। তবে কোনো কোনো লেখকের মতে প্যান ইসলাম মতাদশের প্রবনতা 
জামালউদ্দীন আফগানির প্রভাবে লাঁতফের মনে মুসলিম স্বাতম্ত্যবোধ 
দেখা দেয়। তার বশেষ পারচয় পাওয়া যায় ১৮৭৬ সালে যখন তুরস্কের সঙ্গে 
সাভ'য়া প্রভূত রাজোর যুদ্ধ বাধে । পানর়মতান্ত্রিক পন্থায়” সরকারের অনমতি 
নিয়ে তান প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন । তুঁকি“ আহতদের সাহাষ্যাথ্থে 
একটি অর্থভা্ডারও খোলা হয়। সারা ভারতে মৃসলম[নদের মধ্যে তুরস্কের 
সমর্থনে সোঁদন পল আন্দোলন দেখা দেন । 

লতিফ অবশ্য আন্দোলন ও বিক্ষোভ অপেক্ষা সমন্বয় ও সমঝোতায় অধিক 
1ব*বাসঈ ছিলেন । - সরকারের প্রতি আন:হগত্যের মাধ্যমেই তানি স্বধমর্ধয়দের 
হিতসাধনে সচেম্ট থাকতেন । ইংরেজিতে দু্খশ্ডে 'াখিত আত্মজাীবন? ছাড়া 
তন বহ- প্রবন্ধ রচনা করেন। সুসংবদ্ধ কোনো তা'ঁত্বক "চন্তা তাঁর রচনাদিতে 
বিশেষ পাওয়া যায় না। 


বাঙালির রাম্ত্রাচস্তা 
উৎস নরেশ 
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সৈয়দ আমির আলি ॥ ১৮৪৯--১৯২৮ 


উনিশ শতকের হিন্দু 'শাক্ষিত সমাজ একাধারে পাশ্চাত্য যাস্তবাদী ও 
উদারতন্্রী ভাবাদর্শ অনুসরণের সত্গে হিন্দ; অতীতের আঁবহ্কার ও ধর্মীয় 
আত্মগারমায় উচ্ছল হয়ে ওঠে। 'িগত কয়েক শতকের মুসলিম শাসনে 
হম্দদের মনে সানুরাগ মমত্বের পারবর্তে জন্মোছিল অবজ্ঞা ও ওদাসশন্য। 
নব্যশিক্ষিত মুসলমানেরাও তাই 'হম্দ্‌ নবজাগরণে একাত্মতা (1000115) 
খখধ্জে পায় নি। 'হন্দদের মতো মুসলমানেরাও নিজস্ব এঁতিহা ও 
আত্মগারমার সম্ধান করে স্বতন্ত্র উৎসে । সৈয়দ আমর আলিকে সেই 'বাচ্ছন্ন 
ম্‌সালম মানসের অনাতম উদগাতা বলা যায় । 

মসালম নবজাগরণের তাঁত্বক 'ভীত্ত রচনার সথ্গে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক 
আন্দোলনের তিনি ছিলেন পুরোধা । কটকের এক শিয়া পরিবারে তাঁর জম্ম । 
হুগলি মহসীন কলেজের তান ছাত্র ছিলেন। কলকাতা 'ব*বাবদ্যালয়ে 
ইতিহাসে এম. এ. এবং আইন পড়া শেষ করে তিনি কলকাতায় ওকালাঁত 
প্র্যাকটিশ শর: করেন। পরে একটি বাত্তি পেয়ে ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টার পড়তে 
(১৮৬৯-৭৩) চলে যান। ফিরে এসে কলকাতায় প্রেসিডেশ্সি ম্যাজিস্ট্রেটের 
পদে (১৮৭৮-৮১) নিযূত্ত হন। সেই সময়ে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
সদস্য (১৮৭৮-৮৩) ছিলেন । পরে কেন্দ্রীয় আইন সভারও সদস্য মনোনীত 
হয়োছলেন ; বেঙ্গল টেনাম্সি বল আলোচনার সময়ে তিনি কৃষকদের সমস্যা 
তুলে ধরেন । ইলবার্ট 'িবল সমর্থনসন্রে তান 'হন্দ:দের সঙ্গে এঁক্যবদ্ধ হন। 
কলকাতা "বম্বাবদ্যালয়ের টেগোর ল লেকচারারের পদেও তাঁকে দেখা যায় । সার 
রমেশ মিত্র অবসর গ্রহণ করলে আমির আল হাইকোর্টের বিচারপতি 'িয্ন্ত 
হন। ১১০৪ সাল থেকে জীবনের শেষাবধি তিনি ইংল্যান্ডে অতিবাহিত 
করেন । 

আমর আলি বগদেশে াীজেকে পরদেশশ বলে মনে করতেন । বাংলা 
ভাষার প্রাতও তাঁর অনুরাগ ছিল না। তবুও তিনি ছিলেন কলকাতার 
বাসম্দা এবং এই শহরই ছিল তাঁর জীবকা ও রাজনোতিক জীবনের 
কর্মকেন্দ্র। সবোপাঁর বঙ্গীয় মুসলমান সমাজকে নিয়েই মূলত "তাঁর 
রাজনোতিক কর্মতংপরতা গড়ে উঠোছিল। সেই হিসাবে বাঙা'লর রাষ্ট্রচস্তায় 
তাঁর স্থান অস্বীকার করা যায় না। 

আচার-বিচার ও চিন্তাভাবনায় আমির আল ছিলেন যথার্থই একজন 
আধুনিক মনোভাঙ্গিসম্পন্ন ব্যন্তি। দেশে যে একটি আ্দ;রপ্রসারণী রাজনোতিক 
পাঁরবর্তন আসন্ন সেকথা তিনি যথাসময়ে উপলব্ধি করেন । তাই মুসলমানদের 


১৮৬ বাগা'লর রাষ্রাচন্তা 


্বার্থরক্ষা ও তাদের দাঁব সরকারের কাছে তুলে ধরার তাঁগদে তান সার সৈয়দ 
আহমদকে একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। 
কিন্ত; ইংরোজ শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়াই ছিল সার সৈয়দের মূল লক্ষ্য । তাতে 
অবশ্য আমির আলির "দ্বিমত ছিল না। কিন্তু গহন্দ্‌দের মতো মূসলমানদের 
একই সঙ্গে রাজনোতিক চেতনা সাঁষ্টর প্রয়োজন তাঁর কাছে ছিল সমাধক 
গন্রুত্বপত্ণ। নইলে নবজাগ্রত হিন্দ: জাতায়তাবাদের জোয়ারে মূসাঁলম 
সত্তা ভেসে যাবে বলে তান আশংকা করেন।১ সার সৈয়দ যুবক আমির 
আলির প্রস্তাবকে আমল দেন নি । 

আবদহল লাঁতফ যখন কলকাতায় গলটার্যারী সোসাইটি, আর আ'লগড়ে 
সার সৈয়দ সায়েনটাফক সোসাইটির মাধ্যমে মুসলমান সমাজে সামাজক ও 
সাংস্কাতক আন্দোলন গড়ে তুলতে বাস্ত তখন আমর আলি কলকাতায় ন্যাশনাল 
ম্যাহোমেডান আসোসিয়েশন নামে মুসলমানদের একট স্বতন্ত্র রাজনৈতিক 
দল (১৮৭৭) গঠন করেন। দেশের রাজনোতিক 'বাঁধব্যবস্থার আসন্ন পাঁরবর্তন 
উপলধ্ধি করে মুসলমানদের আত্মচেতনা ও এঁক্যবোধ সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর 
লক্ষ্য । তার জন্যে অবশ্য তিনি মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিম.লক উন্নয়ন 
প্রয়াসকে উপেক্ষা করতে চান নি। 

নবগঠিত আযসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও কর্মসূচি সারা মুসলমান সমাজে 
উদ্দীপনার সপ্জার করে। বাংলা ও বাংলার বাইরে বছর খানেকের মধ্যে মোট 
৩৪টি শাখা গড়ে ওঠে । সেই কারণে দলের নামের আগে “সেন্ট্রাল” শব্দটি 
পরে (১৮৭৮) যুক্ত হয়োছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ ও 
অসন্তোষ দূরীকরণে দলাঁট অন্পাঁবস্তর সাফল্য অর্জন করে । নানা সময়ে 'বাভন্ন 
ব্যাপারে দলের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে স্মারকপত্র পেশ করাই 'ছিল সোঁটর 
মুখ্য কাজ। সরকারি মহলে দলটির প্রতি মৌখিক শুভেচ্ছা গলপিবদ্ধ হত 
বটে, কিন্তু কাজে তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যেত না। ১৮৮২ সালে বড়লাট 
[রিপনের কাছে মুসলমানদের জনো আতীরন্ত (01606100191) স্াবধাদির 
দাঁবতে যেস্মারকপত্র পেশ করা হয়েছিল সেটা পরবত বড়লাট ডাফরিনের 
আমলে নামঞ্জ.র হয়ে যায়। চাকরির পরীক্ষায় ও প্রাতদ্বান্তায় জাতিগত 
বৈষম্যমলক আচরণ সরকার দৃষ্টিতে অসঙ্গত বলে বিবেচিত হয়। অবশ্য 
প্রাদেশিক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রাতঙ্তঠান, যেখানে মুসলমানেরা সমান সুযোগ 
থেকে বগ্চিত ছিল সেখানে সুযোগের অসমতা রদ করার উদ্দেশে) সরকার 
পক্ষ থেকে সমতুল স্থাবধাদানের স্ুপাঁরশ করা হয়। সেইটুকুকেই আমির 
আল মুসলমানদের “ম্যাগ্রনা কার্টা” বলে উচ্ছাস প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ 
সালে আসোসিয়েশন কলকাতা হাইকোর্টের কাছে একাট আবেদনে উকিল ও 


সৈয়দ আমির আলি ১৮৭ 


আ্যাার্নীশপ পরাক্ষায় মুসলমানদের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন শিথিল বরার জন্যে 
যে স্মারকপন্ত পেশ করে সেটা ফলপ্রসূ হয় নি । দলের অনুরূপ আরও কিছু 
প্রচেন্টা 'নিম্ফল হয় ।২ 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ন্যাশন্যাল ম্যাহোমেড়ান আ্যাসোঁসয়েশন গঠিত হবার 
পরে নবাব আবদুল লাঁতফের রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে আমর আলির 
প্রগাতবাদী গোষ্ঠপর মধ্যে বিবাদ লাগে। আমির আলির দলকে লতিফ 
শরফমর্সি” বলে কটাক্ষ করতেন। ম.সলমানদের স্বার্থ ও সমস্যার ব্যাপারে 
সরকার লাঁতফের অভিমতকেই প্রাধান্য দিতেন, বিশেষ করে যেসব বিষয়ে 
আমির আলির আযসোিয়েশন স্মারকপন্ত্র পেশ করে দ্াবদাওয়া জানাত। 

১৮৪২ সালের এক স্মারকপত্রে আাসোণসয়েশন প্রস্তাব করে যে আধনীনক 
জীবনে অচল ও মাম্ধাতা আমলের মাদ্রাসা শিক্ষার দপছনে মহসীন ট্রাস্টের অর্থ 
ব্যয়না করে বরং ইংরোজ 'শক্ষার' উন্নয়নে সেই অর্থ বরাদ্দ করা হোক। 
তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী স্বয়ং লাঁতিফ তার প্রতিবাদ করে বলেন 
যে উত্ত প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলমান সমাজের উপকার হবে বটে কন্ত ট্রাস্ট 
ফাণ্ডের দাতার অভিলাষ ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে না। এই আপাত্তর 
সূত্র ধরে আসোসিয়েশনের পণ্রবার্ধকী প্রাতবেদনে আভিযোগ করা হয় যে 
মুসলমানদের অগ্রগাঁতর প্রাতবম্ধক হল মুষ্টিমেয় গিছু মুসলমান । আমর 
আলির সমর্থকেরা “মোসলেম ক্রনিকৃল” পান্রকায় লাঁতফের 'িটার্যারি 
সোসাইটির সমালোচনা করে বলেন যেঃউন্ত সংস্থার গোঁড়া ও য্যান্তবিম:খ 
সদস্যেরা মুসাঁলম সমাজের সংস্কার ও প্রগাতিমুখী যাবতীয় প্রচেষ্টায় বাধ 
সাধছে। মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে আমর আলি মুসালম নারী 
সমাজের শিক্ষা ও ম্ন্তর জন্যে আহ্বান জান।ন, তাতে সোসাইটির রক্ষণশীল 
সদস্যেরা রুষ্ট হন।৩ 

কলকাতায় ১৮৮৫ সালে 'দ্বিতীয় সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনের তন্যতম 
আহ্বায়ক হিসাবে আমর আঁলর আ্সোসয়েশন যত হয়েছিল। অপর 
আহ্বায়কদের মধ্যে ছিল '্রাটশ হীম্ডয়ান আ্আসোসিয়েশন ও স্ুরেদ্দ্ুনাথের 
ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন। শেষোন্ত দল দুটিতে আ'ধপত্য 'ছিল হিন্দ্‌দের । 
কন্তু পরবতাঁকালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমির আলি সম্পৃ 
সরে থাকেন। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা আলান অকটাভিয়ান হিউম আমির 
আলিকে কংগ্রেসের প্রথম আঁধবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্যে অনুরোধ 
জানান, আলি সে-অন[রোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কংগ্রেসের পরবর্তাঁ মাদ্রাজ 
ও কলকাতা আঁধিবেশনের আগে তাঁর কাছে অনুরূপ অনুরোধ নিষ্ফল হয়োছিল। 
কারণ “ইন্দুদের সঙ্গে একযোগে সরকারের বিরুদ্ধে অসস্তোষ প্রকাশে ম.সলিম- 


১৮৮ বাঙালর রাম্দ্রীচন্তা 


সমাজের কিছ; লাভ হবে না বলেই তাঁর ধারণা ছিল। পাঁরবর্তে তান ১৮৮৮ 
সালে মসলমানদের এক সর্বভারতীয় সম্মেলনের আয়োজন করেন। "তান 
বোম্বাইয়ের কংগ্রেস নেতা বদর-দ্দিন তায়েবজকে এই বলে আশ্বাস দেন যে 
উত্ত সম্মেলন 'হন্দবাবরোধী কোনো পাল্টা প্রচেষ্টা নয় ।* 

তায়েবজণী সার সৈয়দকেও কংগ্রেসে যোগদানের জন্যে আহ্বান জানয়োছলেন। 
[তিনি সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে বড়লাটের কমর্পারষদে ভারতীয় 
প্রাতানাধত্বের দার স্বীকীত পেলে লাভবান হবে হিন্দুরা, মুসলমানের হানাবস্থা 
ঘুচবে না । সৈয়দ আহমদ ইংরেজের সঙ্গে সর্বতোভাবে আনুগত্য ও সহযো'গতার 
পথে সরকারি স্ুনজরের প্রত্যাশশ ছিলেন। লতিফের মতো 'তনিও শ্বাস 
করতেন যে 'শক্ষা বিস্তারের মধ্যে দিয়েই পাঁরণামে মুসলিম স্বাথ সংরক্ষণের 
উদ্দেশ্য সবচেয়ে কার্যকর হবে। বস্তুত উভয়েই রাজনীতি 'বিষয়টিকে 
এড়াতে চাইতেন ইংরেজের িরাগভাজন হবার আশংকায়। তাই 'বাঁপনচন্দ্ 
পাল লখেদে 'লিখেছেন-_ 

মুসলমান নেতৃগণ তখন বর্তমান 'ব্রিটিশ রাজকেই আঁকড়াইয়া ধারয়াছিলেন। 

ইংরেজ দপ্তর-তন্ত্ের বা বুরোক্রেপীর হাত ধাঁরয়াই তাঁহারা তখন ভারতের 

আধানক রাম্ত্রীয় জীবনে একটা শ্রেষ্ঠ স্থান আঁধকার কারবার চেষ্টায় 

1ছলেন ।€ 

আমর আল অবশ্য মুসলমানদের স্বার্থে স্বতন্ত্র পথে রাজনোতক চাপ 

সুষ্টর পক্ষপাতী গলেন। কিন্ত তান হালে বিশেষ পানি পান নি। অন্যাঁদকে 

মৃসালম রাজনৌতক চেতনা ও প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায় আলিগড়। সার 
সৈয়দের ম.ত্যুর পরে আলিগড়ের নেত্স্থানীয় ব্যান্তরা ১৯০৬ সালে সমলায় 
বড়লাটের কাছে একদল প্রাতানিধি প্রেরণ করেন, যার ফল হয়োছল উত্তরকালে 
মর্লে-মিন্টো শাসনসংকারের মাধ্যমে স্বতন্ত্র মসালম 'নবচকম'লীর প্রবতন। 
সৈই বছরে প্রাতীষ্ঠিত হয়েছিল ভারতাঁয় ম.সলিম লীগ, যার গপছনে ছিল আমর 
আ'লর সানুরাগ সমর্থন! ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকালে তাঁকে করা 
হয় লীগের লম্ডন শাখার প্রাতীনাধ । ১৯১২ সালে কংগ্রেসের মনখপান্র 1হসাবে 
মহম্মদ আল জন্না আমির আঁলর মাতগাঁত ফেরাবার চেষ্টা করেন এবং তাঁকে 
কংগ্রেসের সভাপাঁত পদ গ্রহণের আহৰন জানান । বলা বাহুল্য আমির আল 
সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মূসালম লীগে উগ্রপন্হাীদের প্রভাব বৃদ্ধি 
জন্যে তিনি ১৯১৩ সালে লীগের সংস্রব ছিন্ন করেন। এরপর সাকুয় রাজ- 
নগাতির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। 

হন্দ্‌ ধর্মকেও তিনি নানাভাবে সমালোচনা করেশ এবং বলেন যে মন্জাল- 
মানদের আগমনের পর থেকেই ভারতের প্রকৃত ইতিহাস শুর; হয় । ভারতের 


সৈয়দ আমির আলি ১৮৯ 


হিন্দ; ও ম:সলমানদের বিরোধকে িলেতের ক্যাথালক ও প্রটেস্ট্যাম্টদের বিরোধের 
সঙ্গে তুলনাকে তান অর্থহীন বলে মনে করতেন। কারণ খুম্টধর্মের অন্তর্গত 
উত্ত দুটি ধারায় অনষ্ঠান-গ্রাতঘ্ঠানের বিরোধ থাকলেও তারা একই শাস্ব মানে । 
কিম্ত; তাঁর দৃষ্টিতে 'হন্দ:-ম:সলমানেরা হল-- 
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ধম চিন্তার পরিপ্রেক্ষিত 


ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পড়ার সময়ে আমর আলির “এ ক্রিটিক্যাল 
এগজামনেশন অফ দ্য লাইফ আ্যাম্ড গিচিংশ অফ মহাম্দ' (১৭৩) 
নামে একি প্যান্তকা প্রকাশিত হয়েছিল। তারই 'ভীস্ততে তাঁর পদ্য স্পারিট 
অফ্‌ ইসলাম” (১৮৯১) গ্রন্হটি রাঁচত হয় । তাঁর এ সট হিস্টি অফ দ্য 
স্যারাসেনস (১৬৮৯) গ্রন্হাট বিশেষ সমাদর লাভ করে। উীল্লাখত দুটি 
গ্রন্থে ইসলামের উদারতন্দ্রী ভূমিকার এক আঁভনব ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 

আিগড়ের সার সৈয়দ আহমদ যেমন দেখাতে চেয়েছিলেন যে ইসলামধম* 
প্রগাতর অন্তরায় নয়, আমির আলির ব্যাখ্যা সেই কথারই যেন প্রতিধ্বনি । উনিশ 
শতকের যৃত্তিবাদী ও উদারতন্ত্রী নবজাগরণের এক অভিনব মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ 
করেছেন আমির আলি তাঁর উল্লীখঠ গ্রন্হ তিনটিতে। সৈয়দ আহমদের চিন্তা 
থেকে এক ধাপ এগিরে গিয়ে তিনি বলেন যে উলেমা সম্প্রদায়ের বিকৃত ভাষ্যের 
উপর নর্ভর না করে মূল কোরাণ পাঠ করাই সমধচধন। তান [বধ্বাস 
করতেন যে সংস্কার আন্দোলনের আগে বুদ্ধািবভাসিত (501181765010610) 
আন্দোলন ঘটা আবশ্যক । ধমাঁয় জীবনের পূনার্বন্যাসের আগে, শত শত 
বছরের টাকা, ভাষ্য এবং আন.গত্যের অনুশাসন থেকে মনের বন্ধনমনন্তি চাই। 
ধমাঁয় আচার ও অন্ষ্ঠান উপাসকের কাছে হাদয়গ্রাহী না হলে তা বজ'ন করাই 
সঙ্গত। বাহ্যান্‌ষ্ঠানের পরিবর্তে অন্তরের আবেগ হল বড় কথা ।৮ 

আমর আলি চাইতেন যে নবম শতকের কিছ: ব্যস্তির ব্যাখ্যানে নির্ভর না 
করে ম*সলমানেরা তাদের স্বাধীন বিচার (11168) ক্ষমতা প্রয়োগ কর:ক এবং 


১৯০ বাঙালির রাস্ট্রাচন্তা 


আধুনক জীবনের প্রয়োজন ও পারাস্থিতি অনূযায়ী তারা ইসলামকে "বিশ্লেষণ 
করূক। তিন প্রচালত ধারণা মানতেন না যে, কোরাণ কেবল আরাঁব ভাষাতেই 
পড়া বিধেয় এবং সেই ভাষাতেই নমাজ পড়তে হবে। তাঁর দষ্টতে ইসলামের 
সংস্কার তখনই সম্ভব যখন একথা সবাই উপলাষ্ধ করবে ফে, প্রার্থনা যে- 
ভাষাতেই উচ্চারিত হোক না কেন তার অন্তার্নীহত সারবত্তা তাতে অক্ষুণ্ন থাকে 
এবং ভান্তর রস যে-ভাষাতেই নিবেদিত হোক না কেন তা ঈশ্বর গ্রহণ করেন। 

আমর আল ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভূন্ত । তাঁর রচনাদ সব ইংরেজিতে 
1লাখত । বলা বাহল্য ইংরোঁজ ভাষা স্ব্প সংখ্যক মানৃষের কাছেই ছিল 
বোধগম্য । সাধারণ বাংলাভাষী 'নয়াবত্ত মুসলমানের সঙ্গে তাঁর বিশেষ 
সম্পর্ক ছিল না। উচ্চাবত্ত আসরাফ শ্রেণীর শঙ্গে নিম়াবত্ত আতরাফ 
শ্রেণীর মধ্যে দ্‌লত্ঘ্য ব্যবধান 'বরাজ করত। 

ইংল্যান্ডে ছাত্রজীবনে আমির আলর মনোভাঙ্গ গঠিত হয়োছিল তাঁর 
ধশক্ষক এবং প্রখ্যাত এাতহাসিক উইলিয়াম এডওয়ার্ড হার্টপোল লোঁকর 
(১৮৩৮-৯৯০৩) প্রভাবে । তাই তান ইসলামের ধমতত্বকে ভিন্ন দৃচ্টিতে 
[বশ্লেষণের প্রয়াসী হয়েছিলেন । লোঁকর চিন্তায় প্রভাবাম্বিত আমর আলি 
দেখাতে চেস্টা করেন যে ইসলাম হল যথার্থ প্রগতির দ্যোতক ও বাহক। 
যখন বর্বরদের আঁধপত্যে রোম সাম্রাজ্য 'বধৰস্ত এবং ইউরোপ তিমিরাচ্ছন 
হয়ে পড়ে, তখন ইসলাম মানব সভ্যতার উৎকর্ষসাধনে তৎপর ছিল । ধর্ম 
হল ব্যবহারক নৌতিকতা এবং ইসলাম সেই নৌতিকতাকে উজ্জীবত রাখে । 
সত্য হল সেইটাই যা মানৃষের 'চত্তকে উন্নীত এবং মানষকে শুভপথে চালনা 
করে। ইসলাম এমন এক চিত্তশান্ত যা চিরন্তন সত্য হিসাবে মানবহদয়ে নাহিত 
থাকে। তই মানৃষের ধমর্ঁয় শুভ্রসত্তাব সবধিনিক 'িকাশ দেখা যায় 
ইসলামে, এবং তাতেই মানূষের সহজাত নৌতিক চেতনার শ্রেণ্য আভবান্তি 
ঘটে; পয়গম্বর মহম্মদ ছিলেন তারই প্রাতিভু। ইসলাম মান:ষের মহত্ম 
প্রবাত্ত সমূহকে সমন্বিত করেছে এবং সেই সমান্বিত আবেগই মতের উষাকালে 
মানুষকে অন-প্রাণিত করেছিল ।৯ 

আমর আলির বিশ্লেষণ অনুমান ইসলাম মানূষকে পাপ ও পুণ্য 
সম্পর্কে সচেতন করে এবং আত্মত্যাগ, পুণ্যবত, আত্মসমীক্ষা এবং শৃভাশুভের 
ছন্দে সর্বশান্তময়ের উপর 'িভ'রতাকে উৎসাহিত করে। তাঁর কথায়, "[াঃ 
[919] 15 3010760 ৪ 1015 [1068115]) 1111) [176 10051 181101719115110 
[01900108115-” পয়গম্বর হলেন নোতিকতার 'শিক্ষক এবং কোরাণ হল ম.লত 
একটি উন্নয়নের প্রক্রিয়া, যার মাধামে মহম্মদের চিন্তনধারা প্রবাহিত । ১০ 

মহম্মদের জীবনকথা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমির আপি বলেন যে কোরাণের 


সৈয়দ আমির আলি ১৯১ 


শবাঁভল্ন অধ্যায়ে স্বর্গের ষে রূপক কাহিনীর উল্লেখ আছে তা হল তাঁর মন্তায় 
অপাঁরণত বয়সের উীন্ত। কিন্তু চেতনার বিকাশ ও বিস্তারের সঙ্গে বৈশ্বিক 
চেতনার সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে । যেসব চিন্তা ছিল ইহম:খী সেগুলি পরে 
আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনালাভ করে । সময়ের পরিবর্তনে এবং ধমর্ধয় চেতনার উন্নতি 
ও 'িবকাশের সঙ্গেই শধু তাঁর মন এাগয়ে চলে নি, শিন্যবর্গের আধ্যাত্মিক 
1বকাশও তাঁর মনকে এাগয়ে যেতে সহায়তা করে। 

আমির আল মনে করতেন যে ইসলামের অন:শাসন 'বাঁভন্ন স্থান, কাল 
ও পাঁরাস্থতির সঙ্গে সামজস্যপূর্ণ। প্রগাঁতির 'বাভল্ন পর্বে ইসলাম 
নতিকথার এই সংগাত মহম্মদের প্রগাঢ় জ্ঞানের পাঁরচয় দেয়। উপকারিতা 
ও কার্ধকারতার 'নারখে ইসলামী অনুশাসনের 'স্হতিস্হাপকতা প্রমাণিত 
হয়। তাঁর দর্ষ্উতে ধর্ম হসাবে ইসলাম সবশ্রেন্ত, কারণ সভ্যতার ভাণ্ডারে 
ইসলাম এমন সব দর্শন, 'বিজ্ঞান ও শিজ্পকলার সংযোজন করেছে যা মানুষের 
হৃদয়কে করে মহত ও চিত্তকে করে উন্নীত । ইসলাম সম্পকে তাঁর দত প্রত্যয় ছিল 
যে? পা 10905015650 0105 06181) 01 10161150021 1190109.৮৯৯ 

গতাঁন অবশ্য একথাও বলতেন যে ইসলামই একমান্র প্রত্যাদিষ্ট ধম" নয়, 
প্রয়োজন ও সত্যের 'নারখে অনন্য নয়। জনসাধারণের উন্নয়নের জনোই 
ধর্মের যাঁকছ: প্রয়োজন । সকলের মানীসক উৎকর্ষ সাধিত হলে ধমের প্রয়োজন 
নেই। তান সেই 'দিনের প্রাত তাকান যোঁদন ইসলাম ও খনীষ্টধর্ম মিশে 
যাবে । তাঁর দষ্টিতে উভয়ের লক্ষ্য সমান - মানকে উন্নীত করা । 

ধ্ীতহাসিক লোকর রচনাদ ছাড়াও জামান দাশশীনক ডোঁভট ফ্েডারিখ 
স্ট্রোনে (১৮০৮-৭৪) লিখিত “লাইফ অফ জেসাস" গ্রন্থাট আমির আলিকে 
প্রভাঁবত করোছল । গ্রস্থাটতে লেখক 'শহকে একটি ভাবের প্রতীক হিসাবে 
দোখয়েছেন-_ যে-ভাব মানষকে উৎকষের দিকে চালিত করে। ইসলামও 
তেমন ষেন একাঁটি যদ্বের চলনশান্তর সহায়কাঁবশেষ । যান্তবাদ ও যাক্তধমের 
মহত্তর আদর্শের প্রয়োজনে রক্ষণশীল “তকলিদ” অর্থৎ ইসলামণ অনুশাসনের 
গ্রচীলত অনকরণ রীতকে সরে যেতে হবে। আমির আ'ল অগ্ধ্যর্থ ভাষায় 
বলেন যে ইসলাম মূলত একাঁট 'রিপাবালক্যান রাজনোৌতক মতাদশের পাঁর- 
পোষক যেখানে সবাই সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকার 1১৯২ ইসলামকে আমির 
আলির এই আধুনিকীকরণের প্রয়াস, বলা বাহল্য মুসলিম দ.নয়ার কাছে 
গ্রহণযোগ্য হয় নি। তাঁর লক্ষ্য ছিল ইসলামকে এীতিহাসিক 'বিবত“নের ধারায় 
একটি [বশ্বশান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা । 


১৯২ বাঙালির রাম্ট্রাচত্তা 
রাষ্উচিত্তা 


আমর আ'লর আত্মকথা ও বিভিন্ন লেখার মধ্যে দিয়ে তার রাজনৈতিক 
চিন্তাভাবনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে ত্বক প্রসঞ্গের পাঁরবর্তে সমকালীন 
ভারতাঁয় রাজনৈতক পরিস্থাতসযন্্রে তাঁর প্রাতক্রিয়া লাঁক্ষত হয় । 

হন্দহ-মুসালম 'বভেদের কারণ হিসেবে তান ইংরেজদের আধুনক চঙে 
শাসনব্যবস্থার সংস্কারপ্রয়াসকে দায়শ করেন। তান মনে করতেন যে ইংরেজরা 
সংখ্যালঘুদের স্বতন্ত্র সস্তা উপলাঁষ্ধ করে না ; পাঁরবতে” তারা পুথক 'নবচিক- 
মণ্ডলীর প্রন্তাবকে অগ্রাহা করে উভয় সম্প্রদায়কে কীন্রম উপায়ে আভল্ন নিবচিক- 
মণ্ডলীর মাধ্যমে এক্যবদ্ধ করতে চার £ িস্তু সেটা কার্যকর নয়। অতাঁতে 
অনেক মহান ব্যাক্ত, এমনাঁক সম্রাট আকবরেরও অন.রূপ প্রয়াস ফলপ্রপ 
হয় নি ।*৩ 

তন লর্ড মর্লের কাছে এক স্মারকপন্রে (১৯০৯) অগ্ধ্যর্থ ভাষায় বলেন যে 
মুসলমানদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদোশক আইন সভার প্রাতানাধত্ব বাস্তবানগ হওয়া 
উচিত। যাতে প্রতানাধরা ঠনজেদের সংখ্যা ও স্বাতন্ত্র্যে মঃসলমানদের অভাব- 
অভিযোগ, স্বার্থ ও সমস্যাকে স্বাধীন ও মুক্তকণ্টঠে তুলে ধরতে সক্ষম হয় । তাই 
1তান তখন প'শ্চমশ ধাঁচে প্রস্তাঁবত ৮7019010009] [২০10158617656107) প্রথাকেও 
সমর্থন করেন নি। 

ভারতের সোয়া কোটি মুসলমানকে সাধারণ একটা সংখ্যালঘহ সম্প্রদায় 
হিসেবে দেখার তিনি বিরোধী ছিলেন । অম.সলমানদের সথ্গে দীর্ঘকাল 
একত্র বসবাস করলেও ভারতশয় মুসালিমদের সম্পর্কে ?তাঁন স্পম্টই বলেন যে 
“11799 1017070 8, ৫15011)01 17901021911 ৫4150 0 01501010105 01 12:09, 
1911610ো। 2100 105215.7 ৯৮ 

তিনি মনে করতেন যে ভারতের মতো একটি মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক 
সমাজ ব্যবস্থায় যাঁদ একটা আধুনিক সংবিধান চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে 
বণণহন্দুরাই প্রভূত্ব করবে, নিচু জাতের 'হন্দুদের উপর ধমীয় প্রভাব খাটাবে, 
আর অনুন্নত মুসলমানদের উপর আর্থঘক খণ ?দয়ে আ'ধপত্য চালাবে । 
তাঁর দৃষ্টিতে গণতন্ত্রী শাসনে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘুদের উপর 
আধিপত্যের জযোগ খোঁজে, সংখ্যালঘুরা ভীত দষ্টতৈ উৎপীড়নের সম্ভাবনা 
দেখতে পায় । একটি সম্প্রদায় ভোটের জোরে অপর সম্প্রদায়ের উপর 
আ'ধপত্য করবে, সেটা তাঁর মনঃপূত ছিল না। তিনি আভযোগ করেন যে 
[ব্রাটশ্‌ সরকার সংখ্]াগুরুদের তোয়াজ করতেই বান্ত 1৯৫ 


সৈয়দ আমর আল ১৪৩ 


আর্থনীতিক চিন্ত। 


দেশের অর্থনৈতিক দুগণতর 'দিকে আমির আল 'বাভন্ন সময়ে সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতেন। সাতবস্তর আমদানর উপর থেকে শুঞ্ক আদায়ের পারমাণ 
চান করার সরকার নীতিকে (১৮৮০) তান ইংরেজ ব্যবসায়ধদের প্রতি 
পক্ষপাতিত্বমলক আচরণ বলে নিন্দা করেন। আফগান যুদ্ধে সরকারের 
মান্রাধিক ব্যয়নিবহি তাঁর কাছে অসঙ্গত বলে মনে হয়। তিনি অভযোগ করেন 
যে ইংরেজ শাসনব্যবন্া প্রবর্তনের আগে দেশের অর্থনৌতিক অবস্হা অপেক্ষাকৃত 
ভাল ছিল। ইংরেজ আমলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হলেও লোকের বায়বৃদ্ধ 
ঘটে প্রায় বিশ গুণ বোশ। টাকার মূল্য হাস পায়। ব্যবসাবাণিজ্ো 
সাধারণের বিশেষ লাভ নেই । সরকা'র চাকাঁরতে প্রয়োজনের তুলনায় কর্মচারণর 
সংখ্যা বোৌশ। চাষীরা নিঃস্ব হয়ে পড়েছে । শ্রীমকদের কিছ মজহার 
বেড়েছে বটে, কিন্তু তাদের জশীবনযান্রায় বিশেষ উন্নিতি দেখা যায় না। সারা 
দেশে 'কিছ; সংখ্যক মান:ষের নামমাত্র আর্থক উন্নাত ঘটেছে, কম্তু বৃহত্তর 
জনজীবন দারিদ্র জজশারত। কারণ হিসাবে আমির আল দোঁখয়োছলেন 
যে সরকার দেশবাসীর ঘাড়ে নানা ধরনের করচাপিয়েছে এবং দেশ থেকে বিপূল 
পারমাণ অর্থ ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছে ইংরেজ কম্চারীদের বেতন, ভাতা, সয়, 
পেনশন ইত্যাদি বাবদ | সেই টাকা আবার মূলধন আকারে এদেশেঠফরে আসছে । 

আমর আলি আক্ষেপ করেন যে 'বলাতি জিনিস কেনার শখ মেটাতে 
দেশকে বিপুল অর্থ নগদ দিতে হয় । দেশের টাকা যাতে বদেশে চলে না যায় 
সেজন্যে তান ব্যয়বহুল বদেশী কমণ্চারী নিয়োগের পাঁরবর্তে দেশীয় 
কর্মচারী বোঁশ সংখ্যায় নিয়োগের সুপাঁরশ করেন । তাঁর দৃষ্টিতে সেই সময়ে 
পুলিশ ও প্রশাসনে ব্যয়ের পারমাণ অনেকাংশে 'ছিল 'নম্প্রয়োজন ও 
অপচয়মান্ত ।৮৬ 

উনিশ শতকের আশ্গর দশকে পাবনা, ফরিদপুর এবং দাক্ষণাত্যে যেসব 
বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তার পিছনে তান রায়তের অসন্তোষকে মূল কারণ 
বলে দেখয়েছেন। মহাজন ও সুদীকারবারিদের কাছে কৃষকেরা আজীবন 
খণজালে আবদ্ধ থাকে! রাজস্ব আদায়ের তান সরকার কঠোরতার 
সমালোচনা করেন। খরা ও বন্যার সময়ে রাজস্বনশীতি শিথিল হওয়া উাঁচত। 
ভুমিব্যবস্থার বিষয়ে আমির আল িরস্হায়ী বন্দোবস্তের ব্যর্থতার চিত্ত তুলে 
ধরেন। রায়তের উপর ভূস্বামীদের অত্যাচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে আইন 
সভায় জাঁমদারদের প্রতিনিধি থাকে, কিন্তু রায়তের থাকে না। খাজনা আদায়ের 
ব্যাপারে সরকার জামদারবর্গকে যেমন সাহায্য করে, রায়তের স্বার্থেও সরকারের 
তেমানি সহায়তা থাকা উচিত ।৯৭ 

১৩ 


১৯৪ বাঙালির রাস্দ্রাচন্তা 


আমির আলির মতে কীঁষির উন্নয়নে জমিদারবর্গেরও দায়ত্ব কম নয়। জাঁমর 
মালিকানা ও হস্তান্তরে রায়তের আঁধকার এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাদের 
সচেতন করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন। রায়তের জন্যে সরকারি 
সাহায্যের ব্যবস্হা এবং কীষব্যাঙ্ক স্হাপনের মাধ্যমে জমিদার ও রায়তের উপকার 
এবং ভূমির উন্নয়নে সরকার প্রচেম্টা থাকা উঁচত। কারণ দেশের জনসংখা 
কীষনিভ'র ।১৮ খাণ ও বম্ধকের দায়ে রায়তেরা যাতে মহাজনদের হাতে 
নিগৃহীত ও জমি থেকে তাদের যাতে উৎখাত না করা হয় সেই মর্মে আমর আলি 
মন্টেগ্‌-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কারের সময়ে সরকারের কাছে একটি স্মারকপন্ 
পেশ করেন। 


শিক্ষাচিন্ত। 


শিক্ষাবিস্তারের বিষয়ে আমির আল মনে করতেন যে দেশের 'বাঁভন্ন সম্প্রদায়ের 
ষুবকদের একই প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ভ্রান্তনীতির উপর প্রাতাষ্ঠিন্ভ। 
কারণ জাতিগত 'ভিল্ন আদর্শ, ধর্মের মান, নৈতিকতার তাঁগদ সমান নয় 
বলে তাদের উন্নয়ন সমান তালে ও গাঁতিতে সম্ভব নয়। তাই তিনি জাতি ও 
ধর্মগত আদর্শ এবং নোতকতার মান অনুযায়ী হিন্দ, মুসলমান, খতীষ্টান প্রভু 
সম্প্রদায়ের জন্যে স্বতদ্ত্র ব*্বাঁবদ্যালয় ও শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করেন। 
বাভল্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধারা ও পারস্পাঁরক মৌল স্বাতন্ত্য থাকায় 
সেইসব সম্প্রদায়ভুন্ত লোকের পক্ষেও সম্প্রদায়গত 'বিশবাবদ্যালয় কাষকর হবে 
বলে 'তাঁন আভমত প্রকাশ করেন। 

আমির আল মনে করতেন এদেশে উচ্চশিক্ষায় ব্যয়বাহূল্য অর্থহীন । 
ভারতের বাঁতরশ কোটি জনসংখ্যার '্রিশ কোটি কাঁষর উপর 'নিভরশখল । দেশের 
মাটির সঙ্গে গামঞ্জস্যাবিিন উচ্চশিক্ষায় আধকাংশ মানযষের কোনো প্রয়োজন 
নেই। সরকার চাকরি ও পেশাগত কাজ বিশেষ করে আইনজশবীদের কাছে 
উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন আছে । শহরবাসী উচ্চবণেরি হিন্দু ও কিছু সম্পন্ন 
মসলমান তাদের সন্তানসন্তুতিদের উচ্চাশিক্ষা গ্রহণের জন্যে পাঠায় 1১৯৯ 


উপসংহার। 


আধুনিক ভারতে স্বতন্্খাতে প্রবহমান ম:সাঁলম সমাজের একাত্মবোধকে 
রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে দিয়ে সমন্বিত করার কাজে প্রথম নেতৃত 'দিয়েছিলেন 
আমর আলি। অন্যাদকে আবদ্‌ল লাঁতফ ও সার সৈয়দের প্রচেষ্টা 'ছিল কেবল 
অসলমানদের আধুনিক 'শক্ষায় উন্নত করা; প্রতাক্ষ রাজনোতিক আন্দোলন 
থেকে এরা দ:জনেই দরে থেকেছেন ভারতভুমিতেই তাঁদের কমর্ষেত্র সীমিত 


সৈয়দ আমির আলি ৯৯৫ 


ছিল। পক্ষান্তরে আমির আলির খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বাংলা ভথা ভারতের গাণ্ড 
ছাঁড়য়ে সারা বিত্বে পারব্যাপ্ত হয়। 

আমির আলি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে [ভাবে তাঁর পবপৃরষেরা 
ইরাণ থেকে এসে সুনি অধ্যাসত ভারত তথা বাংলায় বসবাস শৃর: করেন। শিয়া 
সম্প্রদায়ভুন্ত আমির আদি কলকাতার মুসলমান সমাজেও ছিলেন স্বতন্ত্র। 
বাংলার কিংবা ভারতের মাটির প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো টান ছিল না। তান 
নিজেকে বিশ্ব-ম:সালম সম্প্রদায়ের একজন বলে মনে করতেন। 

আমর আলির সবচেয়ে ঝড় পাঁরচয় তাঁর অসামান্য পাণ্ডিতা ও সার্থক 
লেখনীশান্ত । মনসাঁলম স্বার্থ সম্পাকতি সমসামায়ক রাজনোতক বিষয়ে বহু 
প্রবন্ধ ও কয়েকটি গ্রন্থ রচনার ফলে তানি দঝ্বখ্যাতির আধকারী হন। তাঁর 
দ্বিতীয় বড় পরিচয় হল ভারতীয় মুসলমান সমাজে মননশীল আধনিকতার 
সগ্ঞার এবং রাজনোতক আন্দোলনে ম.সলমানদের উদ্ব্‌স্ধ করার প্রয়াস । তাঁর 
নেতৃত্বে 'বাভন্ন অঞ্চলে আঞ্জুমান গঠিত হয়। সেগলর উদ্দেশ্য ছিল ধম) 
সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে মহসলমানদের বন্তব্য প্রচার করা । 

ইতিহাস ও ধম" সংক্রান্ত গ্রন্থাদি রচনার পিছনে তাঁর কোনো পাশ্ডিত্যাঙিমান 
ও মৌলিকতার দাবি ছিল না । 'তাঁন চেয়েছিলেন ইসলাম ধম সম্পকে" খত্রম্টান 
সমালোচকদের সম:চিত জবাব দিতে, নিজেদের ধর্ম ও ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ- 
ভাবে মুসলমানদের সচেতন করে তুলতে এবং অম:সলমানদের কাছেও ইসলামের 
মাহমা প্রচার করতে । মসালম আইন সম্পর্কে িবচারকদের অক্তা ও 'িবচারে 
ভ্রান্ত নিরসনের জন্যে তান মুসলিম আইনগ্রন্থ লেখেন, তাতে রাজশান্তর সঙ্গে 
ম.সলমানদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে বলে তান আশা করেছিলেন । মূলত 
ইংরেজ শাসকদের অন:গ্রহ ও পক্ষপুটেই তিনি চেয়েছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের 
সামগ্রিক উন্নাত। ম:সলমানদের স্বতন্ত্র দল গঠনের পিছনেও ছিল তাঁর সেই 
একই উদ্দেশ্য । উল্লেখ্য যে তাঁর সেন্ট্রাল ম্যাহোমেডান আসোপিয়েশনে যাঁরা 
যকত হয়োছলেন তাঁরা স্বভাবতই "ছিলেন শাক্ষতও উচ্চাবত্ত। সেদিন তাঁদের প্রধান 
দাবি ছিল সরকার চাকারতে আরো বোঁশ সংখ্যায় মুসলিম প্রার্থীর নিয়োগ । 

হম্দদের সঙ্গে তান হৃদ্যতাপ্‌ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন বলে আমির আলি 
গলখেছেন। বস্তুত রাজনৌতিক আন্দোলনে "হন্দুদের সঙ্গে এক্যবদ্ধ হবার 
ব্যাপারে মসলমানদের তিনি প্রাতীনিবৃত্ত করতেন। ভাইসরয় মলেকে পৃথক 
ধানবচিকমণ্ডলণ ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত করার 'পছনে লম্ডনে আমির আলির ভুমিকা 
ছিল অনেক। স্বদেশ আন্দোলনের সময়ে তিনি সরকারকে সমর্থন করেন । 
ভারতে হিন্দ;মুসলিম 'বিভেদীচন্তার তিনি ছিলেন প্রথম তাঘ্বক প্রবনতা । 
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৪ উদ্বারনৈতিক মতাদর্শ 
পরিপ্রেক্ষিত 


রামমোহনের আমল থেকে বাঁঙ্কমচন্দ্রের সমর অবাধ এদেশে যে-সাজাত্যবোধ ও 
জাতীয়তাবাদী চেতনা উত্তরোত্তর 'বকশিত হয় তা মোটাম.ট দ:টি ধারায় 
বিভন্ত 'ছিল-- একটি সাংস্কৃতিক, অপরাঁট রাজনোতিক। মনন ও সাধনায় 
রামমোহন দ:টকেই ঘন্ত করেছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন 
মডারেট অথাৎ নরমপন্থী। আর রাম্ট্রীচস্তায় ছিলেন উদারনোতিক 'নিয়মতদ্দ্ে 
[ি*্বাসী। তাঁর সেই আদরশশেরই শীবস্তার দেখা যায় পরবতাঁকালের 
রাজনীতিকদের চিত্তায়। উনিশ শতকের শেষাবাধ দেশের সংঘবদ্ধ রাজনোৌতিক 
আন্দোলনে পধয়িকমে মডারেট নেতৃবন্দেরই ছিল একাধিপত্য । রানাডে, 
নোৌরজি, ফিরোজ শাহ্‌ মেটা, গোখলে, স্ুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ যেশীষস্ানীয় 
রাষ্ট্রনী'তকবম্দ রামমোহনের মডারেট রাম্দ্রাচন্তার পারপযষ্ট সাধন করেন, 
তাঁদের মধ্যে স্রেন্দ্রনাথের স্থান ছিল খ্বকীয় বৈশিল্ট্যেই অনন্যসাধারণ। সারা 
ভারতের নবজাগ্রত অথচ অসংবদ্ধ জাতীয়তাবোধকে একই “নেশন”-এর চেতনায় 
আবদ্ধ করার প্রথম কাতিত্ব সরেম্দ্রনাথের ।১ তিন যখন সাক্র রাজনোতিক 
জীবনে প্রবেশ করেন (১৪৭৫) সে-সময়ে সংঘবন্ম রাম্ট্রীনী আম্দোলন ও 
দলীয় রাজনীত ক্মশ সুস্পম্ট হয়ে উঠাছিল। উন্ত ধারার উৎপাত্ত ও বিকাশ 
এই প্রসঙ্গে ম্মরণ করা প্রয়োজন । 

১৮৩০ সালে ১০ ডিসেম্বর তারিখাঁট ভারতের আধনক রাজনোতিক ইতিহাসে 
স্মরণীয় । সৌঁদন কলকাতার টাউন হলে ফরাস বিপ্লব 'দিবস উদযাঁপত 
হয়। সভায় দুই শতাধিক নাগরিক যোগদান করেছিলেন । আজকের দৃষ্টিতে 
সেদিনের এ সভার তাৎপর্য প:রোপুরি উপলদ্ধি করা হয়তো সম্ভব নয়-_- 
কারণ দেশের রাষ্ট্রচেতনার তখন সবেমান্র শরু। সে বছরেই বড়দিনে অর্থাৎ 
২৫ ডিসেম্বর অন্রীরলোন মনমেদ্টে ফরাসি 'বপ্লবের ভ্িবর্ণরাঞ্জিত পতাকা 
উত্তোলিত অবস্থায় দেখা যায় । 

রামমোহন ফরাসি বিপ্লবাদ্শের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর 'বিলাতযান্তরার 
পর বাংলাদেশে দুটি রাজনোৌতিক গোম্ঠী দেখা দেয়। প্রথমটি তাঁর চিন্তায় 
আংশিকভাবে প্রভাবিত “ইয়ং বেঙ্গল” নামে পাঁরচিত ডিরোজিও-শষ্যদের 


১৯৮ বাঙালির রাম্ট্রীচন্তা 


দল। দ্বিতীয় দলটি ছিল তাঁর উদারতন্ত্রী ও নরমপন্থী আদর্শের অনুবতাঁ। 
স্ভবত ইয়ং বেঙ্গল দলের সদস্যরাই মনহমেন্টে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন । 

হন্দ: কলেজকে (পরবর্তঁকালের প্রেসিডোন্স কলেজ) কেন্দ্র করে ইয়ং 
বেঙ্গল দলটি গড়ে ওঠে । তখন রামমোহন দেশেই ছিলেন । পশ্চিমী রাষ্ট্রদশনে 
উদ্বুদ্ধ এবং যুক্তিবাদী স্বাধীনাচন্তায় বশ্বাসী এই দলের দশীক্ষাদাতা ছিলেন 
হম্বু কলেজের অধ্যাপক হেনরি লুইস 'ভিভিয়ান 'িরোঁজও (১০৯-৩১)। 
[ডিরোজিওর শিষাদের মধ্যে যে-চারজনের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায় তরা হলেন-_ 
রাঁসককৃষ মাল্পক, দাক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কৃষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
রামগোপাল ঘোষ। দলের দ্বিতীয় সারির অন্যতম ছিলেন হরচন্দ্র ঘোষ, 
[িবচন্ত্র দেব, রামতন; লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, প্যারপচাঁদ মিত্র প্রমুখ 
চন্তানায়কগণ । আবার সরাসার ডিরোজিওর শিষ্য না হলেও অক্ষয়কুমার 
দত্ত তাঁর ভাবাদশে প্রভাবিত হয়োছলেন । 'ডিরোজিও এবং তাঁর অন.গামনদের 
স্বাধীন ও যবীন্তবাদশ "চন্তার ফলে সমসামায়ককালে তাঁদের প্রত যথারীতি 
কুৎসা বাত হয়। হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওর কম্চ্যুতি ঘটে। যথেন্ট 
কুখযাতি সত্বেও নব্যবঙ্গগোমষ্ঠীর সবাই যে নাস্তিক ?ছলেন এমন কথা বলা 
যায় না। ধর্ম ও সমাজসংস্কারে তাঁরা অনেকেই 'িবশেষ তৎপর হয়েছিলেন । 

দর্শন, বিজ্ঞান এবং সমাজতত্ব প্রভাতি বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা, 'বিচারাবতকণ ও 
পারম্পাঁরক সংযোগের এক িলনকেন্দ্র হিসাবে িরোজিও “আযাকাডোঁমক 
আযসোশয়েসন” (১৮২৮৩৯) স্থাপন করেছিলেন । গরোঁজওর মৃত্যুর পর 
আসোঁশয়েশনের পারচালনা ভার গ্রহণ করেন ডেভিড হেয়ার । নব্যবঙ্গ দল 
রামমোহনের আধ্যাণতকতা এমাশ্রত নরমপন্থণ রাষ্ট্রদর্গন গ্রহণ করেন 'ন। তাঁরা 
ভারতে রামমোহনপ্রস্তাবিত ইংরেজ উপাঁনবেশ স্থাপনের পাঁরিপন্থী ছিলেন । 
স্বায়ত্রণাসন ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাই ছিল তাঁদের স্বপ্ন । ধমীনরপেক্ষ রাজ- 
নগীতর চট এবং সমাজচিন্তার জ্ীবধাথে তাঁরা “সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা স্ভা” 
(১৮৩৯) প্রাতণ্ঠা করেছিলেন । নব্যবঙ্গ দলের মৃখপন্তর 'জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১) 
পান্নকায় 1বাঁভন্ন রাজনোতিক প্রসঙ্গ এবং দ্য এনকোয়ারার” (৯৮৩১) পাঁন্্কার 
ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত নানাবিধ আলোচনা থাকত । 

দ্বিতীয় যেরাজনৈঠতক গোষ্ঠীর কথা পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেঁটিকেই 
বলা চলে রামমোহনের রাষ্ট্নৈতিক ভাবনার যথার্থ উত্তরাধিকারী । উদারনৌতিক 
রামমোহন চেয়োছলেন নরমপস্থী ও 'নয়মতাঁম্ত্রকক ধারায় এবং সংঘব্ধ 
আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের রাজনোতিক উন্নাতি। ইংরেজদের সমতুল্য আধকরে 
ও মাদার ভিততে তানি ভারতের 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভূত্তি কামনা করেন। 
[লাঁখতভাবে ডো'মনিয়ন' স্টেটাসের চিন্তা ডারহাম 'পিপোর্টে (১৮৪০) প্রথম 


পরিপ্রেক্ষিত ১৯৯ 


পাওয়া যায়। বস্তুত তার আগেই রামমোহনের মনে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের 
ভাবনা অব্কুরিত হয়োছল। রামমোহনের মততযুর অব্যবহিত পরে তাঁর 
ধমীরয় এবং সামাজিক চিন্তার পাঁরপুষ্টিসাধনে ব্রাহ্মপমাজ (১৮২৮) এবং 
তৎসূত্রে রামচন্দ্র বদ্যাবাগীশ (১৭৮৬-১৮৪৫)-এর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
রামচন্দ্র 'বিদ্যাবাগীশের “নাতিদর্শন” (১৮৪১) গ্রন্থে সাজাত্যবোধ ও রাণ্ট্র- 
চন্তার পাঁরচয় পাওয়া যায়। রামমোহনের রাম্ট্রীচন্তার সমত্র ধরে অগ্রসর 
হয়েছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর ( ১৭৯৪-১৬৪৬ ), প্রসন্নকূমার ঠাকুর (১৬০১- 
১৮৬৮) প্রম:খ শিষ্যবর্গ। রামমোহনের গ্ণানুরাগী রেভারেন্ড উইলিয়াম 
আডামও ছিলেন এই দলে। গণ্তান্ল্িক প্রশাসন, 'বিচারপদ্ধীতির সংস্কার 
প্রভৃতি রাজনোতক দাঁবর 'ভীত্ততে আন্দোলন পারচালনার উদ্দেশ্যে এই 
গোণ্তী প্রথম দিকে আলোচনা-সভার আয়োজন এবং সেইসঙ্গে একাধিক সংবাদপত্র 
প্রকাশনায় উদ্যোগী হন । দ্বারকানাথ “ইন্ডিয়ান গেজেট”-এর স্বত্ব ক্লয় করে তাঁর অপর 
একাঁট পাঁত্রকা “বেঙ্গল ক্রুনিক্ল""এর সঙ্গে সেটিকে যুক্ত করে দেন । প্রসন্নকুমার 
দ্য 'রফরমার* (১৮৩১) নামে একটি পান্তকা প্রকাশ করেন। সংঘবদ্ধ 
আন্দোলনের সবধার্থে এই গোম্ঠী প্রথমে জমিদারি আসোসিয়েশন' (১৮৩৭), 
নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করেন; পরে সেটির পাঁরবর্তিত নাম 
হয় “ল্যান্ডহোল্ডার্ম সোসাইটি” (১৮৩%)। বস্তত উত্ত নামে এই জমিদার- 
সভাই এদেশের প্রথম রাজনোতক সংগঠন । উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ে “পরচ্ষনভা” 
ও রক্ষণশীলদের “ধর্মসভা”্র 'বরোধ 'স্তীমত হয়ে পড়ে। উভয় গোত্ঠীর 
সমর্থক ও নেতৃষ্থানীয়রা জমিদার সভায় সংযূক্ক হন। তাঁরা নিজেদের 
শ্রেণীত্বাথ সংরক্ষণের সত্যেই সাধারণ মানুষের রাঞনোতিক উন্নতির বিষয়কেও 
গুরুত্ব দিতেন। এ"রা সব্'ভারতাঁয় সংযোগ ও সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি 
করতেন। সমসামায়ককালে বোম্বাই ও মাদ্রাজে" প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ 
রাজনৈতিক দলগুলির সথ্গে এদের সংযোগ ছিল। বলাতে রাজনৈতিক 
প্রচারের সুবিধার্থে ্রভারেম্ড উইলিয়াম আযাডাম ইংল্যান্ডে পরুটিশ ইণ্ডিয়া 
সোসাইটি” (১৮৩৯) নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। “ল্যাণ্ডহোজ্ডার্প 
সোসইটি”র সঙ্গে উত্ত শারুটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি"র ঘাঁন্ঠ সংযোগ ছিল । 
[বলাতে ভারতীয়দের, বশেষ করে জমিদার-শ্রেণনর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে 
স্ববস্তা ও স্ুুপারচত রাজনশীতিজ্ঞ জর্জ টমসন-কে (১/০৪-৭৮) প্রাতিনিধি 
নযুন্ত করা হয়। রাজনৈতিক আন্দোলন পাঁরচালনায় তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা 
ছিল। উনিশ শতকে ক্লীত্দাস-প্রথার উচ্ছেদ আন্দোলনের স্বনামধন্য নেতা 
উইলবার্ফোর্সের অন্যতম সহকারি ছিলেন টমসন। 'তান সেই কাজে 
আমোরকাতেও কছ:কাল আন্দোলন পারিচালনা করেন! রামমোহনের বিলাত 
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জরমণের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে দ্বারকানাথ নিজেও প্রচারকার্ষের প্রয়োজনে 
বার-দুয়েক (১৮৪২ ও ১৮৪৪) 'বিলাতযাত্রা করেন। 'বিলাত থেকে প্রথমবার 
প্রত্যাবর্তনের সময় তান টমসনকে সঙ্গে এনেছিলেন । ছ্বারকানাথের উদ্দেশ্য 
ছিল টমসনের সাহায্যে এদেশে 'নয়মতাম্তিক রাজনৌতিক আন্দোলন 'বষয়ে 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। টমসন কলকাতায় একাঁটি রাজনৈতিক আলোচনা- 
কেন্দ্র গঠন করেন ।৩ 

ইয়ং বেঙ্গল দলের রাণ্ট্ৰাচন্তায় 'িপ্রবী মনোভাবের প্রাধান্য ছিল ; আধ নিক 
কালের রাজনো'তক পাঁরভাষায় তাঁদের “বামপন্থী” বলা যেতে পারে । টমসনের 
প্রভাবে তাঁরা 'নয়মতাঁন্তক রাজনোতিক আন্দোলনে উৎসাহিত বোধ করেন। 
রামমোহনের নরমপন্থী চিন্তার অন:সার দ্বারকানাথ, প্রসন্বকুমার প্রমুখ রাণ্দ্রীয় 
সংস্কারবাদীদের সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গলের সেতুবন্ধ ছিলেন তারাচাঁদ চক্তবাঁ (১৮০৫- 
১৮৫৭)। নিজের একান্ত শষ্য তারাচাদিকে রামমোহন বক্ষসভার প্রথম কর্মনাচব 
করোছলেন। তারাচাঁদের উপর 'ডিরোঁজওর প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়। 
জ্ঞানাম্বেষণ-সভায় মধ্যপন্থী তারাচাঁদ ও চরমপন্থী রামগোপালের মিলন ঘটে । 
প্রধানত তারাচাঁদেরই উদ্যোগে “বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর* (১৪৩২-৪৩) নামে একাঁট 
'দ্বিভাষক পাত্রকা প্রকাশিত হয় । তারাচাঁদের অনুগামণীদের “চক্রবতরঁ ফ্যাকশন” 
বলা হত।৭ তারাচাঁদ পদ্য কুইল' নামে একটি রাজনোতিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
টমসনের বন্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইয়ং বেঙ্গল প্রধানত তারাচদের নেতৃত্বে “বেঙ্গল 
ব্রাটশ হীঁন্ডয়া সোসাইটি” (১৮৪৩) নামে পঃরোপহার একাট রাজনোতিক সংস্থা 
গঠন করেন । দ্বারকানাথ-প্রসন্নকূমার প্রমুখের প্রতিষ্ঠিত পবেক্তি “ল্যান্ডহোজ্ডার্স 
সোসাইটি” দিল ধনী আভিজ্জাত সম্প্রদায়ের সমিতিবিশেষ । আর নবগঠিত পাাঁটিশ 
ইশ্ডিয়া সোসাইটি” হল বাাদ্ধজীবীদের প্রাতষ্ঠান। ডিরোজিও-পন্থণী নব্যবঙ্গ 
দলের 'বাভন্ন সভা ও পন্্পান্্কার ক্রিয়াকলাপ সাধারণত তাত্বিক আলোচনায় 
সীমাবদ্ধ থাকত । বস্তুত টমসনের উপদেশেই তাঁরা উগ্র মনোভাব পারত্যাগ করে 
সংঘবদ্ধ িয়মতান্রক রাজখনাতক আন্দোলনে পদক্ষেপ করেন । 

1কন্ত; অচিরেই উীল্লাখত দটি দল 'নাম্কির হয়ে পড়ে। তবে অনাতকাল 
পরে এক নতুন পাঁরাম্থতির ফলে উভয় দলের সংযুন্তি ও নতুন উদ্যম দেখা দেয় 
সমসাময়িককালে কোম্পানির আদালতে ইউরোপীয়দের বরদ্ধে বিচার 
এখাতিয়্ার বাহভূ'ত ছল | কেবল গ্রীপ্রম কোটেই তাদের বিরদ্ধে মামলা দায়ের 
করা যেত। তাতে মফস্বলবাসী ইউরোপায়দের 'বরহদ্ধে মফস্বল থেকে বিবাদশী 
কারো পক্ষে কলকাতায় এসে মামলা চালানো খুবই অঙ্গাঁবধাজনক ছিল । এই 
বৈষম্য দ:রাঁকরণের জন্যে ভারত সরকারের আইন সচিব বেখুন ১৮৪৯ সালে 
চারটি বিল উত্থাপন করেন । তাতে ইউরোপাঁয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে “কালা কানুন” নাম 
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"দিয়ে সেই 'বিল চতুষ্টয়ের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুর করে। িলগালর 
সমর্থনে রামগোপাল ঘোষ দীর্ঘ এক 'নবন্ধে ও বিভিন্ন সভাসামাততে জনমত 
সাম্টর চেষ্টা করেন। পারণামে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। সরকার 'িল চারটি 
প্রত্যাহার করে নেন। এই ঘটনায় কলকাতার "শাক্ষত সম্প্রৰায় ক্ষষ্ধ হয়। 
তাঁরা অনুভব করেন সারুয় প্রয়াম ও একটি সংয.স্ত দলের প্রয়োজন । কোম্পানির 
আসন্ন চাটরি আকট নবীকরণের (১৮৫৩) পারপ্রোক্ষিতে 'বাঁভন্ন শাসন সংস্কারের 
প্রয়োজনও তাঁরা অনুভব করেন । 

এই নতুন প্রেক্ষাপটে ১৮৫১ সালের ৩১ অক্টোবর তাঁরখাঁটি বাংলাদেশের 
সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণয়। এই'দন দেশের প্রথম 
“্যু্ত্ুম্ট” গাঠত হয়েছিল ।৭ রক্ষণশখল, উদারনোতিক, চরমপন্থী প্রভাত সবাই 
একই দলে অন্তভূপ্তি হয়ে যান। শারটিশ ইন্ডিয়ান আস্োসিয়েশন” নামে নতুন 
একটি দলে “ল্যান্ডহোন্ডার্স সোসাইটি” এবং পান্রীটশ ইন্ডিয়া সোসাইটির 
সংযদীন্ত ঘটে। রাধাকান্ত দেব ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথাক্রমে নবগঠিত এই 
দলের সাঁচব ও সভাপাঁত 'নবাচিত হন । 

রামমোহনের প্রত্যক্ষ সাল্লিধ্যে অনপ্রাণিত দ্বারকানাথণ প্রসম্নকুমার, তারাচাদি 
প্রমূখ নরমপন্থী ও উদারতন্ত্রীদের নেতৃত্ব ১৪৩ সাল অবাধ বিস্তুত। অতঃপর 
রামমোহনের 'চন্তায় প্রভাবত কিন্ত; সরাসারভাবে দর্শীক্ষত নন যাঁরা তাঁদের 
উপর এই উদারনৈতিক ধারার নেতৃত্ব এসে পড়ে । এ'দের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র গারশচন্দ্র ঘোষ, হারশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
প্রমুখ নেতৃবৃন্দের তৎপরতা ১৮৬১ সাল অবধি প্রত্যক্ষ করা 'যায়। তারপর 
“ভারতলভা” (১৮৭৬) প্রতিষ্ঠার প্রাঙ্কাল অবাধ পামমোহনের চিন্তা ও আদশের 
বাহক ছিলেন কৃ্চবাস পাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শম্ভুচদ্দ্র মখোপাধ্যায় প্রমংখ 
[বদ্ধদ-বর্গ | ূ 

[ব্রাটশ ইন্ডিয়ান আসো সয়েশনের শান্তি ও কর্মতৎপরতা র্ূমশ 'ম্তমিত হয়ে 
আসে। সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে এর 'বশেষ সম্পক' ছিল না। 
স্থাঁনিক 'ভীত্ততে তার কোনো শাখা গাঁঠত হয় 'ন ; চাঁদার হার (পঞ্চাশ টাকা) 
সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতাঁত ছিল। বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ 'মন্র প্রমূখ 
সংস্কারকেরা 'নিয়মধ্যাবত্ত শ্রেণীর উপযোগী একটি গণতাম্ত্রক দলের প্রয়োজন 
অন:ভব করেন ।৬ “অম:তবাজার পান্রকা'র প্রাত্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ 
বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা পঞটন করে জেলাভীত্বক কয়েকটি সমিতি (১৮৭২) 
গঠন করেছিলেন । তাঁর প্রয়াসে এ সামাতিগুলির সমন্বয়ে “ইন্ডিয়া লীগ” নামে 
(১৮৭৫) একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। স্থায়তশাসনের প্রবর্তন ছিল লীগের 
অন্যতম প্রধান দাবি। শিশিরকুমার দলটিকে একটি সব্'ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে 
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পরিণত করতে চেয়েছিলেন । প্রথম দিকে কৃষদাস পাল, নবগোপাল মিত্র, 
আনন্দমোহন বস্তু, স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ.গাঁমোহন দাস প্রমহখ তদানীন্তন 
সকল বাঙালি রাষ্ট্রনৈতাই তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আভ্যন্তরীণ 'ববাদের ফলে 
লীগের আঁধকাংশ সদস্য পদত্যাগ করে ১৮৭৬ সালের ২৬ জ.লাই “ভারতসভা” 
(“ইম্ডিয়ান আসো'সিয়েশন” ) স্থাপন করেন ।? 

"ভারতসভা” প্রথম সব'ভারতীয় রাজনোতিক দল। যাঁদের উদ্যোগে এই 
সভার জন্ম তাঁদের মধ্যে জুরেন্ত্নাথের ভূমিকা অগ্রগণ্য ৷ জুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর 
অন.গামণীদের প্রয়াসে সভা ভারতের অন্যান্য অণ্চলে শাখা বিস্তার করে । দেশ- 
ব্যাপশ প্রচার-আভযান ও প্রথম সব'ভারতীয় প্রাতঘ্ঠান গঠনের বষয়ে অবশ্য 
কেশবচন্দ্রই ছিলেন পুরোগামশ। কিও ধর্ম ও সমাজসংস্কার ছিল তাঁর 
কমণতৎপরতার সীমানা । সোদিক থেকে সুরেম্দ্ুনাথকে সারা ভারতের প্রথম 
রাজনৈতিক নেতা বলা চলে । রাজনোতক আন্দোলন ও সংগঠনের মধ্যে 'দয়ে 
ভারতের 'বাভন্ন জাতিকে একই নেশনের এঁকসান্রে আবদ্ধ করার প্রথম প্রয়াসী 
হিসাবে সুরেম্ত্নাথের ভূমিকা আঁবস্মরণীয়। রামমোহনের মডারেট ও টলবার্যাল 
রাষ্টরীচন্তাকে স্ুরেম্দ্রনাথ অভিজাতশ্রেণর মজিশ থেকে মনূন্ত করে গণতাম্ত্রক 
প্রতিষ্ঠায় সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। 

সুরেস্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের অনতিকাল পর্বের রাষ্ট্রীয় 
ইতিহাস বিচিত্র ঘটনা ও বহযাবধ পারবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। 1সপাহ 
দ্রোহের পরে কোম্পানির পারবে সরাসার ইংরেজ শাসনের প্রবর্তন; 
কাঁলকাতা 'ব*বাবদ্যালয়'এর (১৮৫৭) প্রাতষ্ঠা; প্রথম ভাইসরয় ক্যানং-এর 
ইন্ডিয়ান কাউন্সিল জ্যান্ (১৮৬৯) ; নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০); ফরায়েজি 
(ওয়াহাব নামে কথিত) আন্দোলনের সান্রধরে উত্তব বঙ্গে কৃষকাবদ্রোহ (94৭২. -৭৩) 2 
'হন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবর্তনষ্বরূপ রাজনারায়ণ বস্তু ও নবগোপাল মন্রের 
উদ্যোগে “হন্দমেলা”র (১৮১৭) পবত্রপাত ; 'মহামেডান আসোসিয়েশন 
(১৮৫৬), “মহামেডান গিলটারণার সোসাইটি” (১৪৬৩) এবং “সেন্ট্রাল ম্যাহোমেডান 
আসোসিয়েশন"-এর মাধ্যমে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাজাত্যবোধের উৎপত্তির 
কথা আগের পাঁরচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে । 

ইংরেজ শাসনের সঙ্গেই এদেশে “নেশন” ও “ন্যাশন্যাঁলিজম” শব্দ দর 
স্তুতি ঘটে । মোগল আমলের শেষ 'দিকে বহ.ধা-বিভপ্ত ভারতভম ইংরেজ 
শাসনাধীনে সংযত্ত হয়। ক্রমে টেলিগ্রাফ, রেলপথ প্রীতি যোগাযোগ ব্যবস্থার 
প্রবর্তন দেশের 'বাভন্ন প্রান্তের অধিবাসীদের মধ্যে মানীসক নৈকট্যের পথ 
প্রশস্ত করে তোলে । কিম্তু কেবল ভৌগোলিক অখণ্ডতায় নেশন গঠিত হয় 
না। নেশনের মূল উপাদান দেশবাসীর আবেগসম্পন্ন এঁকাত্যবোধ । 


পরিপ্রেক্ষিত - ২০৩ 


রামমোহন' থেকে বাঙ্ম পর্যস্ত ভারতের জাতীয় এঁকাত্ম্যবোধ ধাপে ধাপে গড়ে 
উঠেছিল, জরেম্দ্রনাথ তাকে পণঙ্গি নেশনের রূপ দিয়েছিলেন। ইংরেজ 
শাসনের সঙ্গে ক্রমে এদেশে জাতীয়তাবাদ, উদারতন্ত্ আধুনিক প্রশাসন, 
সংসদীয় গণতন্ত্র ও পাটি" রাজনীতির উদ্ভব ঘটে । 

রামমোহনের সমসামায়ককালে ডিরোজিও-র নেতৃত্বে চরমপন্থী নামে আভহিত 
যে এক দাশশীনক বিপ্লবী গোম্ঠী গড়ে ওঠে তার সথ্গে উনিশ শতকের শেষ- 
দিককার চরমপন্থীদের কোনো মিল ছিল না। ডিরোঁজওপন্থীরা যণু্ত, স্বাধীন 
চিন্তা এবং ধর্শীনরপেক্ষ রাজনশীতিতে ব*বাস করতেন! পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শনে 
অন:প্রাণিত এই গোষ্ঠীর সদস্যদের মনে রাজনোতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন উাঁদত 
হয়ে থাকলেও তা অজর্নের কোনো সাক্রুয় পশ্থা তাঁরা অবলম্বন করেন 'নি। 
পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ধারার ভগীরথ লাল-বাল-পাল ও অরাবন্দ প্রমুখ “জাতীয়তা- 
বাদীরা” ভান্তিবাদ, অবতারবাদ, লীলাবাদ+ অলোৌিকত্ব প্রভৃতিতে বিশবাস 
করতেন। শান্তর বোধনকজ্পে তাঁরা কালী? দ:গ্ট ভবানী, বগলা প্রভৃতি দেবীর 
পূজা করতেন। 'শিবাজ ছিলেন তাঁদের আদর্শ । বাৎ্কমচন্দ্র, বিবেকানন্দ 
ও দয়ানম্দ সরস্বতী-র (১৮২৪-৮৩) হিন্দু ধর্মের পুনজগিরণ চিন্তাকে 
অনেকাংশে ভিত্তি করে এই ধারা গড়ে ওঠে ।৮ 'বিদেশী শাসনের অবসান- 
কঞ্ছে এরা নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন । 

“মডারেট” বা নরমপন্থীদের “কনাস্টাটিউশনাঁলস্ট” এবং “এক্সার্রীমস্ট” বা 
চরমপন্থীদের “ন্যাশনালস্ট” নামে উল্লেখ করা হত। উীনশ শতকের শেষ 
দশক থেকে চরমপন্থী চিন্তা ও ক্লিয়াকলাপের সূত্রপাত ঘটে থাকলেও মহারাণ্টর 
ও বাংলাদেশের “জাতীয়তাবাদী” নামে পাঁরাচিত কমাঁরা মডারেট নীতির 
বিপরশত সংগ্রামী করম সচির 'ভীত্ততৈ কংগ্রেসেরই 'ভিতরে থেকে ১৯০৬ সালে 
প্রকাশাভাবে একটি দল গঠন করেন ।৯ 

নরমপন্থশীরা আবেদন -এনবেদনের মধ্যে দিয়ে ইংরেজেরই পক্ষপুটে 
ওপাঁনবোশক স্বায়ন্তশাসনের প্রবর্তন চাইতেন । তাঁদের ধমীনরপেক্ষ রাজ- 
নৈতিক আদর্শে উদারনৌতিক মনোভাব, তথ্যনভর চিন্তা ও বাস্তববোধের প্রাধান্য 
ছিল ; চিন্তায় পাশ্চান্ত্য প্রভাব ছাড়াও ব:জৌঁয়া গণতাম্দিক চেতনাও ছিল 
প্রচ্ছন্ন । অপরদিকে চরমপন্থীরা ছিলেন খাঁটি স্বাদেশকতায় অনুপ্রাণিত ও 
উচ্ছবাসপ্রবণ ; তাঁরা চাইতেন আপসহীন প্রাতরোধ ও পূর্ণ স্বাধীনতা । 
পূব্তন আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদকে তাঁরা হিন্দ: পুনজগিরণে পরিমিশ্রিত 
করেন। পাঞ্জাবকেশরণ লালা লাজপত রায় (১৮৫৬-১৯২৮) ছিলেন ম:সলমান 
ও আঁহন্দ; ধর্মীবরোধী আর্ধসমাজে দীক্ষিত । মহারাষ্ট্রে হিন্দু অতীতের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরেপ লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক (১/৫৭-১৯২০) গণপতি ও 


২০৪ বাঙালির রাস্ট্রাচন্তা 


শিবাজী উৎসবের (১৮৯৩ ও ১৮৯৫) সঙ্গে গোরক্ষা আন্দোলনের স্মত্রপাত 
করেন, 'নাক্ষয় প্রাতরোধের উদ্ভাবক 'বাঁপনচন্দ্র পাল হন্দ: জাতীয়তাবাদে 
পুরোপুর উদ্বদ্ধ না হলেও শ্্রীকৃষ্ষকেই ভারতের অন্তরাত্বা মনে করতেন। 
লালা লাজপতের উপর বময়ি অন্তরীণ আদেশ (১৯০৭) জারি হওয়ায় 
বিপিনচন্দ্র ত্রস্তচত্তে সারা দেশে রক্ষাকালী পুজা ও শ্বেতহাগবলীর নিদে'শ 
দিয়েছিলেন । তাঁর নউ ইন্ডিয়া” পান্রকার প্রচ্ছদে থাকত জগদ্ধাত্রীর ছাঁব। 
অনাদকে অনুশীলন সাঁমীতর অন্যতম একাঁটি গোষ্ঠীর মুখপত্র 'য.গান্তর' 
পাত্রকার প্রচ্ছদে থাকত খড়াসহ মা কালীর হাত। জনশান্তর বোধন ও 
শন্রনিধনকজ্পে বরোদায় অরাবশ্দ বগলা ম্র্ত গড়িয়ে প্‌জা করেন (১৯০৩)। 
গুপ্ত সামাতিতে নবাগত কমর্দের তিনি এক হাতে গীতা এবং অপর হাতে 
তলোয়ার দিয়ে বিপ্লবের শপথ গ্রহণ করাতেন। লাল-বাল-পাল নামে আভাহত 
এই তিনজন আর অরাঁবন্দ ঘোষ ছিলেন চরমপন্থী দলের প্রধান চার স্তন্ভ। 
এ"দের মধ্যে অরাঁবন্দ ছাড়া আর কেউ 'হংসাত্মক বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন না। 

নরমপন্থীদের মুখপত্র ছিল স্ুরেদ্দ্রনাথ সম্পাদত দৈনিক “বেঙ্গলী আর 
কালীপ্রসন্ন কাব্যাবশারদদ সম্পাদিত সাপ্তাহক “হতবাদশী” । অন্যদিকে চরম- 
পন্থীদের মুখপত্র ছিল মাতিলাল ঘোষ সম্পাঁদত দৌনক ইংরোজ “অমৃতবাজার- 
পাকা” ও কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাঁদত সাপ্তাহক “সঞ্জীবন+” । এছাড়াও বরক্গবাম্ধব 
উপাধ্যায় সম্পাদত দৈনিক “সন্ধ্যা ও মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা সম্পাঁদত 
সাপ্তাঁহক “নবশান্তি' ছল চরমপন্থণদের অন্যতম মুখপন্তর । 

চরমপন্থী রাজনীতির আদশ” এবং কমপ্রণালীতে প্রকারভেদ দেখা যায়। 
উত্ত ধারার সবাই যে সন্ত্রাসবাদ, ডাকাত ও 'হংসাত্মক 'ক্রয়াকলাপে 1ব*্বাসা 
ছিলেন তা নয়। তাঁদের মধ্যে মৌল সমধামতা 'ছিল এই যে তারা প্রচালত 
নরমপন্ছী ধারায় পাশ্চাত্য মনোভাব, ইংরেজ শাসনে আনুগত্য এবং সাধারণ 
মানুষের সমসার উদাসীন মজাঁলাশ রাজনীতির বিরোধী ছিলেন । পর্ণ 
স্বাধীনতাকামশ চরমপন্থীদের মধ্যে মোটাম:ট দুটি দ্াঁক্উভাঙ্গ দেখা যেত। 
একদল্‌ চাইতেন ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সম্পক্ীবহীন গঠনমূলক কমপম্ধতি, 
অপরদল চাইতেন সশস্ব সংগ্রাম । তবে সাজাতাবোধ ও আত্মাঝ*্বাস সষ্টির জন্যে 
উভয় দলই স্বদেশের সনাতন এঁতিহ্যের প্রাতি অনুরাগ সঞ্চার ও শরীরচচরি দিকে 
দৃষ্টি দিয়েছিলেন। দের কমতৎপরতা ছিল অসংবদ্ধ ; দলগত নিিন্ট 
কোনো মতবাদ ছিল না। কাজেই কমণপদ্ধতির মধ্যে অনৈক্য থাকাই ছিল 
স্বভাঁবক। 

চরমপন্থী রাজনীতির ধারক ও বাহক ছিল "হন্দ-প্রধান শাক্ষত যুবসম্প্রদায়। 
এই ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মনোভাব "ছল আধাসামন্ততান্তক ৷ দেশের স্বাধীনতাই 


পরিপ্রেক্ষিত ২০৫ 


ছিল তাঁদের স্বপ্ন-_-সমাজাবপ্রব নয়। ননার্বিত্ত বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে তাঁদের 
সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ। একাধারে তাঁরা ফরাসি বিপ্লবের প্রগতিবাদশী আদশের 
সঙ্গে নব্য-ইতালির রক্ষণশীল আদর্শের গুণগ্রাহী ছিলেন । বস্ত:ত স্বাধীনতা 
অজনের জন্যে তাঁরা অন্য দেশের বাহ্য সংগ্রামী পদ্ধতিকেই কেবল কাজে 
লাগাতে চেয়োছলেন, সেসব দেশের সংগ্রাম চেতনার অন্তীর্নহত নবজীবনবোধ 
গ্রহণ করেন নি। 

রাজনারায়ণ বসুর “সঞ্জীবনী সভা” (১৮৭৫) নামে প্রাতস্টিত গৃপ্ত সমি'তিকে 
বাংলাদেশে চরমপন্থী রাজনশীতির সূত্রপাত বলা চলে । ইতালির “কাবেনারি” 
নামে গৃগুসমিতির আদর্শে এই সভা গাঁঠিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও 
রবীন্দ্রনাথ তার সদস্য ছিলেন। পরবতাঁকালে 'শিবনাথ শাস্বীর একটি গন্চ 
সাঁমীতি ও রুদ্ধদ্বার আলোচনাসভার কথা জানা যায়। প.রোপ,র নরমপন্হণ 
হবার আগে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কয়েকাঁট গুপ্ত সমিতি গঠন করেছিলেন। 
এই শতকের শেষ দিকে এইধরনের অনেক আধাপ্রকাশ্য সামতি গড়ে ওঠে যার 
মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশানুরাগ স্চার ও শরশীরচচরি ব্যবস্থা । 

বাংলাদেশে চরমপন্হণী রাজননীতির সংঘবদ্ধ প্রয়াসের সবোত্ধম 'নদর্শন হল 
“অনুশশলন সাঁমাতি” (১৯০২)-র প্রাতিষ্ঠা । সতাশচন্দ্র বসু প্রাতান্ঠিত অন:শশলন 
দলের প্রধান দুই সংগঠক ছিলেন প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৩-১৯১০) ও সরলাবালা 
দেবী (১৮৭২-১৯৪৫)। সামাতির প্রথম পচি বছর দেশবন্ধু 'চিত্তরঞ্জনও তার 
সঙ্গে যন্ত (ছিলেন। সাঁমতির মুখা উদ্দেশ্য ছিল শরীরচচ?ি আত্মরক্ষা ও 
স্বদেশপ্রেমে যুবসম্প্রদায়কে সচেতন করে তোলা । অরাবিন্দের প্রভাবে সামতির 
(কিছ সদস্য বৈপ্লাবক আদর্শে উদ্ধদ্ধ হন। তাদের অন্যতম বারান্দ্র ঘোষ, 
ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত ও ভগিনী নিবেদিতা (১৮১৭-১৯১১)-র উদ্যোগে সমিতির 
মৃখপত্রস্বরূপ যুগান্তর" (১৯০৬-০৮) পাত্রকা প্রকাশিত হয় । পান্নিকার নাম 
থেকেই ক্রমে যুগান্তর দল (১৯০৬-৩৮) নামে একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী গড়ে 
ওঠে ।৯ প্রমথ মিত্র, সরলা দেবী প্রমখ নেতৃচ্ছানীর অনেকেই গ:গুহত্যা, 
ডাকাতি ইত্যাঁদ সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করতেন না। সেজন্যে 
যুগান্তর গোষ্ঠী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বৈপ্লাবক কর্ম তৎপরতায় লিপ্ত 
থাকে । উত্তরকালে দেশের বহু খ্যাতনামা বিপ্লব ও জননায়ক এই দুটি দলের 
সঙ্গে যুস্ত হয়েছিলেন। এইসব 'বপ্লবীদের সঙ্গে আন্তজতিতক নানা সংযোগের 
পারচয় পাওয়া যায়। অনুশীলন দলের পাঁচ শতাধক শাখা ঠছল। দলের 
মধ্যে মোটামনট সুুসংবদ্ধতা থাকলেও বৈপ্লীবক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে একমত্য 
দিল না। পববঙ্গ শাখা একসময়ে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সমিতির 
1বাভন্ব শাখা ১৯০৯ সালের মধ্যে একের পর এক বেআইনি ঘোঁষত হয়। 


২০৬ বাঙালির রাষ্ট্রাচন্তা 


[কস্ত্‌ উভয় দলের গোপন কর্ম তৎপরতা অব্যাহত থাকে । পরের 'দকে গাম্ধীর 
নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই দঃটি বিপ্লবী দলের অনেক কমর্ণ 
ও নেভা কংগ্রেসের সদস্যপদ ও কম পন্হা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রধান 
এই দুটি বিপ্লবী দল তাদের সুদীর্ঘ হীতহাসে কয়েকটি বার ছাড়া কোনো 
দিনই একত্রে কাজ করতে পারে 'নি। 

[িত্তরঞ্জনের মতত্যুর পরে বঙ্গের কংগ্রেস রাজনাঁতি সুভাষচন্দ্র ও যতণন্দ্রমোহন 
সেনগপ্তের বিবদমান দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে 'বিভন্ত হয়ে পড়ে। যুগান্তর দল 
ন্থভাষকে সমর্থন করে এবং যতীন্দ্রমোহনের পিছনে দাঁড়ায় অনুশীলন দল। 
অবশ্য গোষ্ঠী িবাদ ছাড়াও ইত্যবসরে আদর্শগত প্রভেদও স্পস্ট হয়ে উঠোছল। 
ইউরোপ থেকে প্রোরত মানবেশ্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং গ্রশ্থাঁদর মাধ্যমে 
মাকসগয় বিপ্লবনীতির প্রীত অনঃশগলন দল আকৃষ্ট হয়েছিল। এই অন:শশলন 


দলের সঙ্গে একদা য্্ত তারাপদ লাহড়ী িখেছেন-- 
0110 5910001)12-03056 0191161 ড/89 1706 110৬9610119 08056 ০1 


(16 719910 0001? 81019 01 16৬০1061011819 0100105, 0116 

10901061081 ৫1701611063 17061৮76611 41009101191) 2100 0100011021 

4010 100 1953 [916591116 0906015, 4171151)11210 1790. ০010 212001911% 

19210176 (02105 1/1915191) ১০001811910 2 616 00101 61001) /৪3 

০01 210. 00 10911017911915.১ ৯ 

চরমপন্থী আদর্শের প্রভাবাশ্রয়ে একটি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। 
তার পুরোধা ছিলেন সতীশচস্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৮ )। সতীশচন্দ্রের 
ইংরেজি মাঁসক "ডন" পান্রকা (১৬৯৩-১৯১৩ )-কে কেন্দ্র করে “ডন সোসাইটি” 
নামে একটি সংস্থা গড়ে ওঠে । এই সোসাইটি পরে জাতীয় শিক্ষা পারষদে 
অন্তলঁন হয়ে যায় (জুলাই, ১৯০৬ )। সোসাইটিতে অরবিন্দ, বিপিনচণ্রর, 
[িবোঁদতা প্রম-খ চরমপন্থীরা নানা বিষয়ে নিয়মিত বন্তুতা দিতেন । 

এদেশে প্রবাঁতত ইংরেজি ক্ষার সুফল থেকে দেশের বৃহত্তর জনসমাজ 
বণ্চিত ছিল। বাংলাদেশে এই শ্রেণীর আঁধকাংশই ছিল ম:সলমান। সাধারণ 
মানষের সঙ্গে বশেষ জুবাদ না থাকায় নরমপন্থীরা এই কৃহত্তর জনসমাজকে 
জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত করতে পারেন নি । অন্যদিকে চরমপন্ছীদের আন্দোলন 
মূলত হিন্দুধর্মের 'ভাত্বতে গড়ে ওঠে । চরমপন্থীদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের 
ফলে দেশের মুসলমান সমাজকে স্বার্থাদ্বেষী এক শ্রেণীর লোক সহজেই বিপথে 
নিয়ে যাবার জুযোগ পায়! নৌরজির সভাপতিত্বে যে সময়ে কলকাতা কংগ্রেস 
(১৯০৬) চলোছল সে সময়ে ঢাকায় নবাব সালমনূল্লার প্রাসাদে মুসলিম লীগ 
প্রীতাষ্ঠত হয়। 'হন্দুমসলমানের এই ধবভেদকে ইংরেজ সযত্ষে লালন ও 


পরিপ্রেক্ষিত ২০৭ 


সদ্ধবহার করে। সাজাত্যবোধ স্টারের জন্যে হিম্দুপ্রধান নেতারা হিন্দু 
অতীতকে আদর্শ করোছিলেন । মুসলমানদের কাছে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির 
সঙ্গে ভারতে মুসলমান শাসনকালের এঁতিহ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের ম:সলমান দেশগীল 
স্বতন্ত্র সাজাত্যবোধের উৎস হয়ে দাঁড়ায় । 
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উৎস নদে শ 


[বিপিনচন্দ্র পাল। চাঁরত-চিন্ত । ১১৫৮ । প:১৩১২। 
[বিমানবিহারী মজ.মদার 1 “রাজা রামমোহনের রাজনোতক শিষ্যদল” 
পরিচয়” । ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪০১ প-১৯০ | 
প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । “ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া” । 
১৯৬৫ । পা. ২৮২৯ । 

যোগেশচন্দ্র বাগল। 'উনাবংশ শতাম্দীর বাংলা” । ১৯৬৩। 
পৃ. ১৭০ । 

91191100118 00179717012 ৯০101. *109102109 2170 ০৪ 
চ30105917) 546427725177107218671201 2671015567106. 4৯. 01019 
(০0). 1. 27. 

131102170011811 19] 01007 17721277 7201117001 4550010£10715 
2710 132107771 ০7 18085161675 (1818-1917). 1965. 0. 139. 
1010. 10,141. 

/৮708199 11080117176 25172771851 072116256. 1967 0). 46. 
57840170777170 077 17117715617 0777 07 £1/6 1৫091011953. 
0. 76. 

7911 0119) 0150991). 27%6 7011 07 £09710%7, 1965, 7. 149. 
78180717101. 2005৬৩15100] 46০900 £ 1920-29”, 
17766207771 547885216 2710 47184511077 5 0777717. ৬.৮ 3000017800৬ 
ঢ31121100179158, (6৫).১ 1979. 0, 241. 


স্থরেন্্নাথ বন্দ্যেপাধ্যায় ॥ ১৮৪৮--১৯২৫ 


রাষ্াচন্তায় স্থরেন্দ্রনাথ পশ্চিমী আদশে প্রভাবিত হয়োছিলেন। সেই আদশ“কেই' 
[তিনি এদেশে রূপায়ণ করতে চেয়েছিলেন। স্বতন্ত্র ও মৌলিক কোনো রাষ্ট্রদশ'ন 
রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হন নি। একটি গ্রন্থই তান লখেছেন--সেঁটি হল তাঁর 
আত্মজীবনী “এ নেশন ইন মেকিং । গ্রন্থাকারে কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত 
স্রেন্দ্রনাথের ভাষণগল থেকেই তাঁর রাম্দ্রাচন্তার 'বাভন্ন প্রতায়ের 'বস্তারিত 
পরিচয় পাওগা যায় । 

স্ুরেন্দ্ুনাথের জন্ম এক রক্ষণশীল পাঁরবারে । বস্তু িতা ছিলেন 'ডিরো'জিও 
এবং ডেঁভড হেয়ারের ছাত্র; 'পতার ওদাধে চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতা 
পেলেও সুরেন্দ্রনাথ পারিবারিক ধারাকে সম্পৃণ* উপেক্ষা করতেন না; সারা 
জীবনেই তান মধ্যপখ অবলম্বী ছিলেন । 

[সাঁভিল সাঁভ“স পরণক্ষায় উত্তীণ“ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি শ্রীহটে 
সহযোগী ম্যাজস্ট্রেটের পদে 'িযুন্ত হন (৯৮৭৯) কত্ত; মাথা উ্চু রেখে তাঁর 
পক্ষে কাজ চালানো অসন্তব হয়ে পড়ে । অধানচ্ছ ইংরেজ আমলারা তাঁর 'বরুদ্ধে 
একটি সাজানো আভযোগ দায়ের করে । এক তদন্ত কমিটির কাছে তিনি দোষাঁ 
সাব্স্ত হন। মাসিক পণ্চাশ টাকার পেনসনে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা 
হয়। সুরেন্দ্রনাথ 'বলাতে 'গিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানান--কিন্তু তাঁর সে 
প্রচেষ্টা ?নম্ফল হয়। 

দেশে ফিরে এসে তিন বদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ইনাস্টিটিউশনে 
ইংরেজি অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন (৯৮৭৫) । বছর পাঁচেক পর সে-চাকরি 
ছেড়ে 'ফ্রু চার্চ কলেজে অধ্যাপনার কাজ নেন। ১৮৮২ সালে তিনি নিজেই 
প্রকট বদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন । পরে বড়লাট লর্ড রিপনের নামে সেই 
[বদ্যালয়টিকে একটি কলেজে পাঁরণত করেন । দেশের শিক্ষাবস্তারকজ্পে সযত্ব 
শ্রম ছাড়াও তাঁর প্রভূত অর্থদান উল্লেখযোগ্য । 

ছাদের মধ্যে রাজনৌতিক চেতনা ও দেশাতআ্বোধ জাগানোর উদ্দেশ্যে 
আনন্দমোহন বসু স্টুডেন্টস আসোঁসয়েশন (১৮৭৫) নামে একটি সংস্থা গঠন 
করেছিলেন । স্মরেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে যৃন্ত হন। বাঁভল্লন কলেজে শাখা স্থাপন 
করে তিনি কলকাতা ও মফস্বলে ছাত্রদের কাছে দেশাত্মবোধক নানা বিষয়ে বন্ডুতা 
দেন। শিখ জা?তর অভ্যুত্থান এবং মাতাসান ও শ্রীচৈতন্যের উপর তাঁর ভাষণ 
সে-সময়ে বিশেষ উদ্দীপনার সন্টার করে । সভাগহীলতে ?বাঁপনচন্দ্র, বিবেকানন্দ, 
চিত্তরঞ্জন প্রমখ ভাবীকালের বহু মনীষী রাজনৈতিক প্রথম পাঠ গ্রহণ 


করেছিলেন । 


সরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৯ 


কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) দশ বছর আগে জরেন্দ্ুনাথের সাক্রিয় রাজনৈতিক 
জীবন শুরু হয়। 'শাশরকুমারের ইন্ডিয়া লীগে ভাঙন ধরার পর হীন্ডিয়ান 
আসোনসিয়েশন প্রতিষ্ঠায় (১৮৭৬) সরেন্দ্রনাথকে পুরোধা হিসাবে দেখা যায়। 
আসোসিয়েশনের অন্যান্য উদ্যোন্তাদের মধ্যে কৃষদাস পাল আনন্দমোহন বনু, 
শিবনাথ শাস্ত্রী? হ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় অক্ষয়কুমার সরকার প্রমুখ বাংলার 
ভদানীন্তন নেতৃবৃন্দের ভূমিকাও স্মরণীয় । সে কাজের সাফল্য কামনা করে 
আশীবাঁণী পাঠিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র । স্রেন্দ্রনাথ আত্মজশীবনীতে 
আযসোসিয়েশনের মৃখ্য চারটি উদ্দেশ্য লিপিবম্ধ করেছেন-_ 

১. দেশে শন্তিশালী জনমত গঠন ; ২. একই রাষ্ট্রচেতনায় সারা ভারতের 

এঁক্যসাধন ; ৩. 'হম্দু-ম:সলমানের মৈত্রশ স্থাপন ; এবং ৪. সকল আন্দোলনে 

জনসাধারণের সাক্কয় সমর্থন অন ।- 

প্রাতিনাধত্বমমূলক সরকার গঠনের দাঁব জানানোও ছিল ভারতসভার অন্যতম 
প্রধান কাজ । ভারত-সচিব লড' সল্‌জবোরি ভারতীয় সিভিল সাভি-স পরাঁক্ষায় 
পরীক্ষার্থীদের বয়স একুশ থেকে ডীনশে নাঁময়ে আনায় গরেন্দ্রনাথ ভারত- 
সভার প্রাতানাধি হিসাবে সারা উত্তরভারত পর্যটন করে তার 1বরদ্ধে তীবু 
জনমত সাঁন্ট করেন (১৮৭৭) । উন্ত আন্দোলনের তাৎপয” বিশ্লেষণ করে তিনি 
1লখেছেন-- 
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সেই আন্দোলনের সাফল্য তাঁকে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের প্রথম জয়মাল্য দান 
করে।৩ বাঙ্কমচন্দ্র তাঁর সেই কাজে সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানিয়ে- 
ছিলেন। এ সফরকালেই ১৮৭৭ সালে অন:্ঠিত "দিল্লির দরবারে তিনি পহন্দ 
পোট্ট্রয়ট' পান্রকার প্রতিনাধ হিসাবে উপস্থিত 'ছিলেন। সেই সময়ে তাঁর 
উদ্যোগে ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদক ও প্রাতনিধিদের প্রথম এক সম্মেলন 
অন্াাষ্ঠত হয়। সেখানে স্ুরেন্দ্রনাথ “নেটিভ প্রেস আযসোসিয়েশন” গঠন 
করেন।* 

এর পর সুরেন্দ্রনাথকে আরও দ:ট বৃহৎ আন্দোলনের নেতৃত্বে দেখা যায়। 
সে-দুটির উদ্ভব ঘটে ভাইসরয় লর্ড িটন-এর আমলে (১৮৭৬-৮০)। ১৮৭৮ 
সালে ভানকিলার প্রেস আইনের সাহায্যে দেশীয় সংবাদপন্ত্রের স্বাধীনতা 
সংকোচন এবং এ সালেই ভারতে ব্যাপক নিরস্তকরণের উদ্দেশ্যে 'আর্মস 
আযান 'বাঁধবদ্ধ করার ফলে সারা দেশে ক্ষোভ দেখা দেয়। লর্ড 'রিপন- 
এয আমলে (১৮০-৮৪) প্রেস আইন রদ করে দেওয়া হয়। আমলাতশ্ত্ের 

১৪ 


২১০ বাঙালির রাশ্দ্ৰীচন্তা 


নানাঁবধ দুন্শীতর বিরুদ্ধে অরেম্দ্রনাথ ক্রমেই তীবু সমালোচনা শুরু করেন। 
জনমত গঠনের সুবিধার্থে ১৮৭৯ সালে “বেঙ্গলী' নামে একটি পাকার স্বত্ব তিনি 
দিনে নেন। দীর্ঘকাল তান পান্রকাটির সম্পাদক ছিলেন। মম্টফোর্ড 
শাসনসংস্কারের (১৯১৯) পর তানি পান্রকাঁটর সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন । 
জাতণয় আন্দোলনের গোড়ার দিকে পান্রকাটির ভূমিকা 'ছিল খুবই গরুত্বপৃণ“। 

সমসামাঁয়ককালে আর-এক'টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা “ইলবার্ট বল" (১৮৮৩) 
আন্দোলন । জনদরদী 'রপন বৈষম্যমূলক শকুমিন্যাল প্রসীজার আ্যান্ঠ' (১৮৭২) 
সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাঁর আইন সাঁচব সার কাটণন ইলবার্টকে 'দয়ে মফঃসলের 
আদালতে দেশগয় িবচারকদের শ্বেতাঙ্গ আসামীদের 'বিচারের অধিকার দেবার 
জন্যে একট বল কেন্দ্রীয় আইনসভায় উত্থাপন করেন। বিলটি পেশ হওয়া 
মাত্ত দেশের শ্বেতাঙ্গ আধবাসীরা 'ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ৷ তারা সেই বলের 'বরৃদ্ধে 
সংঘবদ্ধ আন্দোলন স:ষ্টি করে এবং তার ব্যয়ানবাহের জন্যে একটি অর্থভাণ্ডার 
গঠন করে । 'বিলাঁট অবশ্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়োছল । ইউরোপায়ানদের 
আচরণে সারা দেশে ক্ষোভ দেখা দেয় । ইন্ডিয়ান আসোসয়েশন এ-বিষয়ে 
যথারগাঁত সাব্রয় হয়ে ওঠে । ইলবার্ট বিল আন্দোলন ভারতায় সাজাত্যবোধকে 
আরও জাগ্রত করে তোলে । স্ররেম্দ্রনাথও ইউরোপায়ানদের অন-করণে একটি 
জাতীয় অর্থভাণ্ডার খোলেন । জাতীয় অর্থভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব এর আগে 
উঠে থাকলেও সংঘবদ্ধ প্রয়াস তাঁর নেতৃত্বেই এই প্রথম দেখা ঘায়। অর্থভাণ্ডারের 


উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে স্বরেশ্দ্রনাথ লখেছেন-__ 
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স্নরেন্দ্ুনাথ প্রাত মহকুমাতে কমপক্ষে একাঁট করে কেন্দ্রের অধানে গ্রামের 
মণ্ডলদের সহায়তায় গ্রামমপছ একটি ও শহরগুলর প্রতি পাড়া থেকে একটি 
করে টাকা সংগ্রহ করে অন্যন ছ'লক্ষ টাকার একটি ভাণ্ডার গঠনের আবেদন 
করেন এবং দেশের আইনজীবীদের তান এই অর্থসংগ্রহ আভিষানে অগ্রণী হতে 
আহবান জানান । তবে সেই সঙ্গে চাঁষমজ:র, দোকাি-পসারিদের সাহচর্য ও 
কামনা করেন। বস্তুত দেশের রাজনীতিতে এতাঁদন জামদার ও বিত্তবানদের 
আ'ধিপতা চলোছিল। স্থরেদ্দ্ুনাথ তাতে 'নর্ধন সাধারণ মানুষের অন:প্রবেশ 
ঘটালেন । 


ইলবার্ট বিলের উত্তাপ প্রশমিত হবার আগেই আবার এক তীবু জনাবক্ষোভ 
দেখা দেয় । “বেঙ্গল” পান্রকায় কলকাতা হাইকোর্টের 'বচারপাঁতি নারশের একটি 


স্বরেন্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১১ 


1নদে'শসূত্রে তাঁর ষোগাতার প্রশ্ন তুলে সম্পাদকীয় মন্তব্যের দরুন আদালত 
অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথ দ£মাস কারারদ্ধ হন। মনুন্তির পর ইলবার্ট বল 
আন্দোলনসত্রে গঠিত জাতীয় অর্থ ভাশ্ডার নবোদ্যমে সম্প্রসারণ ছাড়াও কলকাতায় 
ভারতস্ভার উদ্যোগে এক সর্বভারতীয় সম্মেলনের (ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল 
কনফারেন্স) তিনাদনব্যাপী অধিবেশন হয় (১৮৮৩)। সম্মেলনের "দ্বিতীয় আঁধবেশন 
অনষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে যে বছর বোম্বাইতে কংগ্রেসের জন্ম হয়। দেশের 
নবজাগ্রত জাতীয় উদ্দীপনা কলমে সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হয় । ১৮৮৪ সালে 
স্ররেদ্দ্রনাথ প্রচারের উদ্দেশ্যে উত্তরভারত ভ্রমণে যান। সর্বন্ই তান অভুত- 
পূর্ব সংবর্ধনা লাভ করেন। ১৮৮৫ সালে উমেশচন্দ্রু বন্দোপাধায় 
(১৪৪-১৯০৬)-এর সভাপাঁতত্বে বোম্বাই কংগ্রেস ও অক্লৌোভয়ান হিউম 
(১৮২৯-১৯১২)-এর সভাপাতত্বে মাদ্রাজে অন:রূপ এক সম্মেলন হয় । 

স্বায়ত্তশাসনকে তান উদীয়মান রাজনোতিক নেতাদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার 
প্রথম পাঠ বলে মনে করতেন ; তাঁর মতে স্বায়ত্ুশাসনই গণনন্তের তণমূল । 
১৮৭৬ থেকে ১৮৯৯ সাল অবাধ তান স্বয়ং কলকাতা পৌরসভায় প্রাতীনাধত্ত 
করেছিলেন । ভারতসভার মাধ্যমে প্রাতানাধত্মমলক স্বায়তশাসন ব্যবস্থার 
জন্যে আন্দোলন শুরু করা হয়। ছোটলাট আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জির 
কলকাতা পৌরসভার আমলাতান্নিক সংস্কার প্রচেষ্টার বিরদ্ধে তিনি বাবস্থাপক 
সভায় ও তার বাইরে তীব্র জনমত সষ্ট করেন । তখন 'ছিল লর্ড কার্জন- 
এর আমল (১৮৯৯-১৯০৪)। স্ুরেন্দ্রনাথের গিরোঁধিতা ফলপরস হয় নন । মাকেঞ্জি 
বল (১৮৯৯) গৃহাঁত হবার চাঁম্বশ বছর পরে স্বরেন্দ্রনাথ পূর্বের সে-পরাজয়ের 
প্রাতশোধ নেন, যে-সময়ে তান বাংলাদেশের স্বায়ত্রশাসন গবভাগের মণ্নখ 
হয়োছিলেন ! তখন তান স্বায়ত্ুশাসন আইনের আমল সংস্কারসাধন করেন । 

রাজনীতিতে যোগ দিয়ে জুরেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই দেশের প্রশাসানিক 
ব্যবস্থার গণতধ্ত্রীকরণের জনো তৎপর হন । প্রাদোশক বাবস্থাপক সনভাগলিকে 
যথোচিত প্রাতনিধিত্বমূলক করার জন তান 'িনরবাচ্ছ্ধ আন্দোলন চালিয়ে 
যান। কংগ্রেস থেকে ১৮১০ সালে আর. এন. মাধোলকর, আডল নর্টন, 
আযালান অক্লেভয়ান হিউম ও স্ুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে গঠিত একট প্রাতানাঁধদলকে 
ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়। ভারতে প্রতানিধিত্ম:লক শাসনের অন-কলে সেখানে 
জনমত সৃষ্টিই ছিল এ দলের উদ্দেশ্য । 

১৮৯৩ সাল থেকে ১৯০১ সাল অবাধ তিনি কলকাতা পৌরসভা থেকে 
বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার নবচিত সদসা ছিলেন। আইনসভার মাধামেই 
দেশের যাবতীয় জুযোগ-ঙ্গাবধা ও আঁধকার আদায় করা যাবে বলে 'তাঁন 
ব*্বাস করতেন। জনপ্রাতানাধত্, শিক্ষা প্রশাসন, অর্থ, বিচারব্যবস্থা প্রভৃতি 


২১২ বাঙা'লর রাণ্ট্রীচন্তা 


সকল বষয়েই 'তাঁন আবরাম সমালোচনা ও আন্দোলন চালিয়ে যান। দেশের 
অর্থনোতিক দ:গ্গত তাঁর তথ্যবহূল ভাষণগদালতে প্রতিফলিত হত। ১০৯৭ 
সালে তি'নি প্রশাসনিক অর্থব্যয় সম্পকে ওয়েলবী কমিশনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন । 
১৯০১ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত 'তনি আমলাতন্ত্ের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের 
প্রতিবাদে ব্যবস্থাপক সভা বর্জন করেন। তবে তান তাঁর ব্যান্তগত অসহযোগ 
নীতকে জনমনে সঞ্জারত করতে চান 'ন। কারণ তখন তান মনে করতেন 
যে এ-নপাঁত গ্রহণ করলে সরকারের উৎপশড়ন বেড়ে যাবে। তাঁর মতে 4৪ 
১110016 1117৮55415 505]) 911) 1800 95 (0 &, ১610১০15. 

মাদ্রাজ কংগ্রেসের আঁধবেশনকালে অন:চ্ঠিত এক ছান্্রসমাবেশে (১৮৯৪) 
ছাত্রদের রাজন তিচচাঁ প্রসঙ্গে এক প্রচণ্ড 'বতর্ক হয়। খাপার্দে ও মালব্য 
ছাত্রদের রাজন তচচ1 না করাই উচিত বলে আভম প্রকাশ করেন। সুরেন্দ্রনাথ 
বলেন যে, ছান্ধরা রাজনীওচচ করবেই, তাদের আটকানো যাবে না, অক্সফোড- 
কেমাব্রজেও ছান্ররা রাজনীতি করে থাকে । দেখতে হবে শুধু, তারা যাতে 
আবেগ ও উচ্ছবাসের পাঁরবর্তে য্যান্তনিভর ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালগতে 
স্বাধীনভাবে 'চত্তা করতে শেখে । সমসাময়িককালে ঘুবকদের মধ্যে অপরের 
মতামতে অর্সাহফ্ুতা, উচ্ছত্খলঙা ও দেশশয় আদশের প্রাত যে অবজ্ঞার 
মনোভাব লাক্ষত হত তার তান 'নন্দা করেন। আশাবাদী আরেন্দ্রনাথ মনে 
করতেন ছান্রদের সাময়িক অশিন্ট উদ্দামতা আঁচরেই 'িবারিত হবে । তান 
ছিলেন শক্ষাবদও সেজন্যে যুবকদের মাঁতগতি সাঁঠক অনুধাবন করতে সক্ষম 
গছলেন ; ছাত্রদের মঙ্গলাচন্তা তরি নানা কথা ও কাজের মধ্যে দিয়ে বহু সময়ে 
ফুটে উঠেছে । 

কংগ্রেসের জম্ম কিছুটা তাঁর অজ্ঞাতসারেই হয়েছিল, তবে কংগ্রেসের শৈশব- 
কাল থেকেই সরেম্দ্রনাথ তার একটি স্তল্পস্বরূপ ছিলেন । ১৮১৯৫ সালে পুনায় 
এবং ১৯০২ সালে আহমেদাবাদে অন:ম্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি সভাপাতিত্ব 
করেন। মডারেট দলভুন্ত হলেও বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সময়ে (১৯০৫) তিনি ইংরেজ 
আমলাতন্দ্রের ছলচাতুরীতে অধৈষ' হয়ে নিছক আবেদন-নবেদন নীতির 
পারবর্তে বিলাতি পণ্য বয়কট, স্বদেশ শিল্প ও জাতীয় শিক্ষার কর্মসাঁচি 
এবং 'নাঁচ্কুয় প্রাতরোধ আন্দোলনে চরমপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। 

১৯০৫ সালে বঙঈগভঙ্গবিরোধা আন্দোলনকালে সরেন্দ্রনাথের জনাপ্রয়তা 
উত্তরোত্তর বুদ্ধি পায়। বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রবল বিরোধিতার ফলে তাঁকে সরকারি 
মহলে “১৯176109]1001 )21061069” আখ্যা দেওয়া হয়। 'বিদেশন পণাবজন 
আন্দোলনের সময়ে জনচত্তে 'বিদেশঈদের প্রাত জাতীবদ্বেষের ভাব ধাতে 
সন্জারত না হয় সে বিষয়ে তরি সজাগ দৃষ্টি ছিল। স্বদেশশ বাবসায়- 


স্থরেদ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্ায় - ২১৩ 


বাণিজ্যের পত্তন ও প্রসারে তাঁর এক বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়। এই সময়ে 
দেশে যে সন্পাসবাদী তৎপরতার উদ্ভব ঘটে তাতে তাঁর আদৌ সমর্থন 'ছিল না; 
তবে সেজন্যে তান ইংরেজ শাসকদের দোষী করেন। ১৯০৬ সালে বাঁরশাল 
প্রাদেশিক সম্মেলনে সরকারি বাধানষেধ অমান্য করার অভিযোগে স্রেন্দ্রনাথ 
অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সময়ে তাঁর নরমপন্ছী মনোভাবের 'বর্ধে দেশে 
একদল প্রবল সমালোচনা শুর করেন। তখন রবীন্দ্রনাথ “দশনায়ক' প্রবন্ধে 
স্ররেশ্্রনাথের নেতৃত্ব মেনে নেবার জন্যে দেশবাসীর কাছে আবেদন 
জানিয়েছিলেন ।? 

মডারেট বা নরমপন্থী স্ুরেন্দ্রনাথ চরমপন্থীদের সঙ্গে সৌহার্দ বজায় 
রাখতেন। কলকাতা কংগ্রেসের (১৯০৬) পর থেকে এ দুটি দলের বিরোধ স্পন্ট 
হয়ে ওঠে । তার 'কিছকাল পরে মোদনীপর প্রাদোঁশক সম্মেলনে উভয় দলের 
বরোধ চরম আকার ধারণ করলে তান দহদলের মধ্যে আপসের চেষ্টা 
করেন। সুরাট অধিবেশনে (১৯০৭) এঁ-বরোধ কংগ্রেসের ভাঙন সৃষ্টি করে। 
চরমপন্থীরা কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে অপসৃত হন। ইতিমধ্যে দেশের রাজনোৌতিক 
আন্দোলন কর্তৃপক্ষের ভশীতর কারণ হয়ে দাঁড়ায়; ফলে লালা লাজপং ও 
'বাঁপনচন্দ্রকে দেশান্তরে যেতে বাধ্য করা হয়; অরাবিন্দ রাজনশতি থেকে সরে 
দাঁড়ান এবং টিলক কারারদ্ধ হন। চরমপন্থী দলের যেমন আস্তত্ব নম্ট হয়ে 
যায় তেমান নরমপন্থী চালিত কংগ্রেসও হাীঁনবল হয়ে পড়ে ; দমনমলক 
আচরণে দেশের রাজনোতিক কম তৎপরতা "স্তমত হয়ে আসে । 

১৯১০ সালে স্ুরেন্দ্রনাথ বলাতে ইম্পি'রয়াল প্রেস কনফারেন্সে যোগ দিতে 
যান । তার আগের বছরই মর্লেমন্টো শাসননংস্ক'র প্রবার্তিত হয়ে গিয়োছিল । 
সেই সংস্কার 'তিনি সবাধশে সমর্থন করেন নি। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ আইন রদ হয়ে 
গেলে 'তাঁন কেন্দ্রীয় আইনসভায় (১৯১৩-১৯১৬) প্রবেশ করেন। 

লখনৌ কংগ্রেসে (১৯১৬) নরম ও চরমপন্হশ দলের মিলন ঘটে । তার 
1কছকাল পরে আযান বেসাম্টের উপর অন্তরীণ আদেশ জার হওয়ায় কংগ্রেসে 
“প্যাসিভ রেজিসট্যানস'-এর প্রস্তাব ওঠে । জ্রেম্দ্রনাথ সে্রস্তাবের িারোধিত 
করেন। কারণ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী-আন্দোলনের 'তিন্ত অভিজ্জতা তখনও তাঁর মন 
থেকে যায় নি। 'তাঁন তখন বলোছলেন-__ 
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২১৪ বাঙালর রাষ্ট্রচস্তা 


ন্ররেন্দ্ুনাথের এপদুরদ্টি উত্তরকালে গাম্ধীও উপলাষ্ধ করেছিলেন। 
ই|তমধ্যে কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্হী প্রভাব হ্রাস পেতে শুরু করে । মন্টফো 
শাসনসংস্কার (১৯১৯) 1নয়ে উভয় দলের মধ্যে চরম বরোধ দেখা দেয় । রাজদ্রোহ 
দমনের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালের ১৮ মার্চ “রৌলট বল" কেন্দ্রীয় আইনসভা 
বাঁধবদ্ধ করার প্রাতবাদে সারা দেশে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয় এবং সেইসাত্রে এ 
বছর এাপ্রল মাসে পাঞ্জাবে সংঘাঁটিত জালয়ানওয়ালাবাগ হত্যার বিষয়ে 
স্ররেন্দ্রনাথ নীরব থাকেন। এঁ বছবেই বোম্বাইতে অন:ুষ্ঠিত কংগ্রেসের এক 
1বশেষ আঁধবেশনের পর মডারেটরা কংগ্রেস থেকে বোরয়ে আসেন এবং নভেম্বরে 
স্থরেন্দ্রনাথের সঙাপাতত্বে তাঁদের এক স্বতন্ত্র সম্মেলন অন-ষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ 
সালে স্ুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে মভারেটরা ইংল্যান্ডে একটি প্রাতীনাধদল প্রেরণ 
করেন। ভারত-শাসন (১৯১৯) 'বিল সম্পকে জয়েন্ট সিলেন্ট কাঁমটিতে তান 
সাক্ষাদান করোছলেন এবং এ ীবল সমর্থনও করেন । ১৯২১ সালে স্বরেম্দ্রনাথ 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসাবে মান্ত্ত্থে আঁধাম্ঠিত হন। তাঁর যশ 
ও জনাপ্রয়তা তখন অস্তীমত। ১৯২৩ সালের কাঙীন্সল 'নবচিনে স্বরাজ্য 
দলের প্রাথাঁ রাজনীতিতে নবাগত 'বধানচন্দ্র রায়ের কাছে তিনি পরাঠজত 
হন। ১৯২৫ সালে জনাঁচত্তের অন্তরালে তাঁর জীবনাবসান হয়। 


হতহ!স চিন্তু। 


স্বরেন্দ্রনাথ ইংরেজ দার্শীনক-কাঁব টোনিসনের উল্লেখ করে বলেছেন, 'তানও 
টেনিসনের এই মতে "বশ্বাসী যে হীতহাসের রথচক্র বিবর্তনের পথে আবাঁভত 
হয়; সেই যান্লাপথের প্রাতটি প্যারেই পদক্ষেপ করতে হয় ; লাফ দিয়ে লক্ষ্যে 
পৌছানো যায় না; তাই অবস্থার সঙ্গে আদর্শের সংগতি থাকা চাই । প্রকাত 
ও মানবেতিহাসের উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এই নাতির বিশ্লেষণ করে তানি 
বলেছেন-_ 
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তাঁর মতে ইতিহাসের গাঁতি এঁশ নদেশে নিধাঁরিত। দিব্য নির্দেশে 
প্রাতাট এীতহাঁসক ঘটনার পশ্চাতে থাকে একটি শভ উদ্দেশ্য । তাই 


অরেস্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ 


ইউরোপে রোমান আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গেই সেখানকার আদম অন্ধকারাচ্ছ্ব 
অবস্থায় সভ্যতার আলোকপাত এবং পরে খনিষ্টধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল। 
সেই দ-ম্টতেই ইংরেজ শাসনকে রামমোহন ও কেশবচদ্দ্রের মতো 'তাঁনও 
এ্ণ অভ৭”্না বলে মনে করেন) 41311051101 85 1010৬105101191) 83 01776 
01 1170 01910105901015 ০0? (10 0০৫ ০01 [7156017৮1১০ ১৮৫৮ সালের 
রাজকীয় ঘোষণাকে তান ভারতের জয়টিকা ও তার রাজনোৌতিক নবজম্ম 
বলে অভাহত করেছিলেন । ইংরেজের ভারত-শাসনকে তিনি তিনাটি 'দিক 
থেকে দেখেছিলেন-- 

১. ভারতীয় সমাজের পক্ষে অশুভজনক অবস্থার মূলোচ্ছেদ ; ২. ভারতীয় 

চারন্রে আত্মনিভ'রশশীলতা এবং প:রুষোিত কর্মশান্তির সঞ্চার ; ৩. ভারতে 

স্বায়ত্তশাসন পদ্ধাঁতর প্রবর্তন ।১* 
[তান ব*বাস করতেন যে মানবসভ্যতা পূবে থেকে পাশ্চমে অগ্রসর হয়েছিল । 
এখন পাঁশ্চমকে তার দেনা শোধ করতে হবে । সে-দেনা পাঁরশোধ শুধু চিন্তার 
স্তরে প্রভাব বিস্তারের দ্বারা নয়--ভারতীয়দের রাজনৈতিক ভোটাধকার দানের 
মধ্যে দিয়ে তা মেটাতে হবে। 


টেনিসনের মতানুযায়ী 'তানও 'ব*বাস করতেন যে শোণিত-চিহৃত পথে 
মানবসভ্যতা ও প্রগতির রথ এাগয়ে চলে । আলেকজান্ডারের প্রাচ্য আঁভযানে 
রন্তপাত ঘটেছে প্রচুর £ 'কন্তু তারই ফলে প্রতীচ্য প্রাচ্যের জ্ঞানাবদ্যার আস্বাদ 
লাভ করেছিল, প্রাচ্যের পঞবেক্ষণ ও পরাক্ষণমূলক দঁণ্টি অনসরণ করে 
প্রতীচ্যের মননধারা 'বিকাঁশত হয় । তান ঠলখেছেন-_ 

000501%201017) 2110 6700911101010 ৬616 100৬/ (০0165101910 ৬ 55(611) 
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ভারতীয় এরীতহ্য এবং অতাঁত 'দিনের সাহিত্য 'শিজ্প ও জ্ঞানাবজ্ঞানের সকল 
ক্ষেত্রে ভারতের গাঁরমাকে তিনি তুলে ধরেন । ব্যাস, বাল্মীক, বদ্ধ, শংকর, 
পাঁণনি ও পতঞ্জালর অবদান তাঁর কাছে মহাগোরবের বিষয় ছিল।১৯৩ বিশ্বের 
সকল ধর্মকেই ভারতমাতা তাঁর কোলে স্ছান 'দিয়েছেন বলে ভারত প্রাচ্যের এক 
পরবিত পাতস্থান। তান দেশের যুবমানসে নোতিক নবজীবন সপম্তারকজ্গে 
আদর্শের উৎসস্বরূপ ভারতাঁয় সাংস্কৃতিক ধারার মহত্ব অনধ্যান করার উপদেশ 
দেন; ভারতাঁয় ইীতহাস মানষকে কালজয়ী আত্মত্যাগের শিক্ষা দেয় ; তার 
আধ্যাত্মিক ভাবধাঘায় হতাশা, নৈরাশ্য ও প্রাতপক্ষের প্রতি বৈরী মনোভাব 


২১৬ বাঙালির রাষ্ট্রাচস্তা 


জয় করা যায়। ভারতীয় ইতিহাসের বহ্‌ বিষয়ই কালের প্রবাহে অকার্যকর 
ও অচল হয়ে গেলেও ভারতের লিপিবদ্ধ চিন্তার ভাণ্ডার এখনও প্রাচুর্ষে পূর্ণ 
বর্তমানে প্রাচীন মননশীল সাধনার অন-বর্তন খাদ সম্ভব না হয়, তাহলে 
নীতিনিষ্চ চিন্তা ও আদর্শের রূপায়ণপ্রচেষ্টা দেশের নব-উজ্জীবনের পক্ষে 
অন.কুল হবে। 

মানবহদয়ে উদারতা ও অন্যায়ের 'বিরুদ্ধাচরণ তাঁর মতে 'দব্য প্রভাব- 
সঞ্জাত। উদাহরণস্বরূপ দেখিয়েছেন থে শান্ত ধম্র নিৎ্করুণ কঠোরতার 
প্রতিষেধক 'হসাবে বাংলাদেশে বৈষঝুব ভাবধার। প্রবেশ করেছে, শ্রীচৈতন্য বাংলা- 
দেশের এঁক্য ও সব্ধর্মসমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিভু । তাই শ্ত্রীচৈতন্যের আদর্শেই 
[তান দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ হতে আহ্বান জানান । তাঁর মতে রামমোহনের 
মনন ও জীবনাদর্শ যেমন পশ্চিমের ভাবধারায় গঠিত তেমান শ্রীচৈতন্যও 
মূসলমান সংস্কীততে প্রভ।ঁবত।৯৭ প্রতি ষুগম্ধর ব্যান্তর মানসে সমকালীন 
কৃষ্টি ও চিন্তা আঁভব্যান্ত লাভ করে, সেই ব্যান্ত সমসাময়িক চিন্তা ও প্রভাবকে 
অতিক্রম করে সমাজকে উন্নত ভাবধারায় চালিত করেন ; এবং সমাজ, সংস্কীত, 
রাজনীতি প্রভৃতি জনজীবনের প্রাতটি বিষয়কে উৎকৃষ্ট করে তোলেন ।১৫ 


রাইদরখন 


সুরেন্দ্রনাথ সমকালকঈন মডারেট রাজনীতির অন্যতম প্রধান প্রবনতা ছিলেন । 
মডারেট রাষ্দ্রদর্শনের বৌশম্ট্য যে, তাতে রাম্ট্রণন্তির মূলে ন্যায়নীতর প্রশ্নকে 
প্রাধান্য দেওয়া হয়। বলপ্রয়োগ ও 'হংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে তার সঙ্গাত 
নেই। হিংসাত্মবক .বলপ্রয়োগকে তৎংকালাঁন মডারেটরা অশ.ভ পন্থা বলে মনে 
করতেন ; কারণ উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে তা মনে এমন এক ক্ষতের সাঁন্ট করে 
যা সারয়ে তুলতে যুগযূগান্তর কেটে যায়। তাই তাঁরা বলদ” সরকারের 
পরিবর্তে নাঁতানভর রাষ্ট্রের কল্পনা করেন। গ্রাডস্টোনের বাণ তাঁদের 
উদ্বদ্ধ করোছল, 41100781151) ৮/29 [1056 11 (19 70601916, 1610217010৫ 
৬/10) 015০1010101” । সেজন্যে তাঁরা 'নরস্তর জনমতের অগ্রাধকারের দাবিতে 
ম:খর ছিলেন। রোমের ইতিহাস উল্লেখ করে সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে জন- 
সাধারণের আবেগ ও আকাত্ক্ষাকে যথোচিত স্বীকৃতিদানই রোম সাম্মাজ্যবিস্তারের 
মূল কারণ। জনমতকে উপেক্ষা করা শাসক ও শ্যসিত-উভয়ের পক্ষে 
ক্ষতিকর । সরকার অপেক্ষা জনমতই বচারের উপযংস্ত আঁধকারধ ; জনমতকে 
সরকারের ভাগ্ানিয়ন্তা বলা ভাল। ক্ষমতাবান গোষ্ঠী অপেক্ষা জনমত 
বহুলাংশে আধিক বলীয়ান, নিৎকলুষ ও মহান।৯৬ এখানে সুরেন্দ্রনাথের 


স্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় ১৭ 


চিন্তায় বাঙ্কমচন্দ্ের প্রভাব লক্ষ করা য়ায়। স্থুরেন্দ্রনাথ ইতিহাসের নাঁজর 
তুলে দেখিয়েছেন যে স্থৈরতদ্বঃ একনায়কতদ্ত্র বা দলীয় শাসন জনমতের বপরাতে 
যাওয়ায় বহু সময়ে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে । জনমতকে 'তাঁন 'দিব্য অভিপ্রায় বলে 
মনে করতেন। জননেবাই প্রকারান্তরে ঈশ্বরের সাধনা । মানষের প্রগাঢ় 
প্রেম ও আনৃগত্যের ভিত্তিতে রচিত দেশশাসনের পিছনে তাই জনমনের 
আবচ্ছেদ্য সংযোগ থাকা দরকার | তাঁর মতে ব্বাস থেকেই বিশ্বাস ও 
আস্া জন্মায় ; ইংরেজরা ভারতীয়দের আঁব*বাস করলে সেটা তাদের ভীর.তার 
পাঁরচয় দেবে। শাসিতদের বষয়ে তাঁরা সাবধানতা অবলম্বন কর্‌ন ; কিন্তূ 
স-ন্তিকামী মানুষের মনে তাষেন অনর্থক সন্দেহ ও 'বদ্ধেষ সণ্চার না করে, 
তাহলে সেটা অধর্ম হবে। রাজনীতিকে স্বরেন্দ্রনাথ কেশব-বাঙ্কমের মতোই 
ধমের অঙ্গ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে রাজনীতি মানযের কাছে 
আত্মশুদ্ধিকারী ও নীঁতানিষ্ঠ আদর্শের উৎস 1৭ 

সসেরো ও বাকের আদর্শে তিনি রাজনোৌতিক শান্তর বাঁনয়াদস্বরূপ 
নৈতিকতার উপর গ:রত্ব আরোপ করোছলেন ৷ মেকিয়াভোলর 45501. 0 
911০” নাত অনযায়শ রাত্রের দমনমৃলক ক্ষমতার তান বিরোধী ছিলেন । 
পুনা কংগ্রেসে (১৮১৯৫) সভাপাতির ভাষণে সরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন-_ 
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211. *৮ 

স্ররেম্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ইতালির দাশশানক জননেতা জসেস্পে মাধাসনির 
(১৮০৫-১৮৭২) চিন্তায় প্রভাবাম্বিত। মাতাসনির আত্মতাগ, সহদয় নিচ্তঠা ও 
চাঁরান্রক দঢতা তাঁকে বিশেষভাবে অন[প্রাণিত করে । মাংসিনি আতআীবকাশ ও 
আত্মীনভভরতায় শীব্বাপী ছিলেন । স্ুরেদ্দ্রনাথ দেশবাসীকে ইতালির এই মৃক্তি- 
সংগ্রামী আধিনেতার পদাঙ্ক অনসরণ করে দেশোন্নয়নের কণ্টকময় পথে এাঁগয়ে 
যাবার জন্যে উৎসাহ'ত করেন । পরবতাঁকালে অরাঁবন্দ' লাজপৎ রায়, সুভাষচন্দ্র. 
প্রমখ বহ্‌ নেতাই মাধাসাঁনকে আদর্শ করেছিলেন ৷ দেশপ্রেম ও ঈ*বরাসীন্ধকে 
স্ুরেন্দ্রনাথ প্রেরণার উৎস বলে মনে করতেন ॥*১ 

মাৎাসান প্রদার্শিত দুটি আদর্শ তাঁকে বিশেষভাবে উদ্বাদ্ধ করে । প্রথমত, 
দেশের রাজনোতিক অভ্ভাম্নীতির বনিয়াদস্বরূপ সুদ আত্মপ্রতায় ও উন্নত নৈতিক 
মান--সৈেজনো চাই সদাচার ও নমল চরিত্র । ধদ্বতীয়ত, দেশের জন্যে সর্ব- 
সাধারণের গভীর অন রাগ এবং জাতীয় আবেগ ; শেষোক্ক আদশট “নেশন” শব্দের 
মূল উপাদান । সুরেন্দ্ুনাথ মাৎাসাঁনর ি”লবারশেরি দিকটি গ্রহণ করেন নি। 


২১৮ বাঙালির রাষ্ট্চত্তা 


তান মনে করতেন, ধর্মজিজ্ঞাসা থেকে রাষ্ট্রচেতনার উৎপাত্ত । তরি মতে-_ 
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এই মন্তব্যের সমথ“নে নাঁজরস্বরূপ তান ভারতীয় প্াষ্এচেতনার মূলে রামমোহন, 
কেশবচন্দ্র প্রমূখ নেতৃবৃন্দের নৈতিক ও ধম্য় আন্দোলন এবং সমাজসংস্কার 
প্রচেষ্টাকে দৌখয়েছেন। 


বাক মেকলে, মিল, স্পেনসার প্রম.খ ইংরেজ রাষ্ট্রদার্শীনকদের রচনাবলী 
1তাঁন গভনরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন । তাঁর বন্তুতা ও লেখায় যে উদারনোতক 
ব্যক্তস্বাতন্দ্যবাদ ও নরীতিনি্ঠ আদর্শবাদের প্াাঁরচয় পাওয়া যায় তা এসব 
দাশ"নকদের "চিন্তায় প্রভাবিত। ইংল]ান্ডে ছাত্রজীবনে সেখানকার ব্যান্ত স্বাধীনতা 
গণতন্ ও বান্তিম:খগ্ চিন্তা তাঁর মনকে বিশেষভাবে স্পশ* করে । কক্স পাট, 
শেরিডান ও বাকের বা্মতায় তান অন:প্রাণত হন । বাকের অতীন্দ্রয় দৃপ্টি- 
ভাঙ্গ ও 'নিয়মতান্ত্রক আদর্শের তিনি অনুরাগী ছিলেন ; পুনা কংগ্রেস ভাবণে 
বাকের প্রশস্ত করোছলেন এই বলে--“4৯ 1168%০17-500001065 ০9109617৮৪- 
[1$৩--010৩ 15806 50 0৬ 1170 130170 01 90016” । বাকের রক্ষণশশলতার 
মধ্যে তিনি সংকীর্ণতার পারবর্তে এক দার্শানক দেশপ্রেমকের রূপ দেখতে 
পান। পুনা ভাষণেই 1তাঁন বাকের একটি চার স্প্রশংস উল্লেখ করেন, যাতে 
বার্ক একবার ব্রিস্টলের 'নববাচক-মণ্ডলীর কাছে পালামেন্ট-প্রাতানাধর উপর 
নয়ম্্রণাধকার নাতির নিন্দা করেছিলেন । 

ইংল্যান্ডের সাংবধানক এীতহ্যে অস্তার্নীহত ব্যস্তিস্বাধীনতার আদশও তারি 
মনকে বশেষ প্রভাবিত করে । তাঁর মতে সপ্তদশ শতকে 'পিডীরটান বপ্লব এবং 
ধবনা রন্তপাতে বিপ্লব সাংবিধানিক স্বাধীনতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ! মিলটন, 
.হ্যারিংউন, লক প্রমখ কাব ও দাশশীনক ম.ক্তির সংগীতকে চিরন্তন রূপ দিয়েছেন। 
[বলাতের এই গৌরবোম্জবল সাংবিধানক এরীতহ্যের বীজ 'তান ভারতে আনয়ন 
ও বপনের স্বপ্ন দেখোছলেন। সমসাময়িককালে যে-সব ইংরেজ ভারতবর্ষে 
প্রশাসনিক সংস্কারের কথা ভাবতেন, তাঁদের চিন্তা ও প্রয়াস কাধ কর হলে, 
ইংরেজরা সহজেই ভারতীয়দের সহদয় অনুরাগ, সন্তোষ ও আন.গত্য অজ'ন 
করবে বলে তিনি মনে করতেন ।২ ১ 

ভারতীয় নেশনের অন্যতম র্‌পকার স্ুরে্্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে ভারতের 
[বাভন্ন অঞ্চলের আঁধবাসধঈদের ভাষা, আচার-বাবহার, ধম" ইত্যাঁদর মধ্যে বিস্তর 


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৯৯. 


প্রভেদ থাকলেও নোতিক, মননশীল ও সামাজিক একতার ভিত্তিতে সর্বভারতীয় 
একটি জাতীয় চেতনা অনায়াসে সুষ্টি করা যায়। এ-প্রসঙ্গে সূইজারল্যাম্ড 
জার্মানি ও বেলাঁজয়ামের এতিহাসিক দম্টান্ত তিনি তুলে ধরেন। সেইসঙ্গে 
[তান একথাও মনে করতেন, কোনো জাতির অধঃপওন ঘটলে দিব্য 'নর্দেশেই তার 
নবজীবনের সূত্রপাত হয়। সেই নির্দেশেই গ্যাঁরবাঁজ্ড ও মাধাসানর নেতৃত্বে 
ইতালির বিভেদ ও অনৈক্য দ্‌রীভূত হয়েছিল । সাহত্য-শিল্প-দর্শনে ইতালির 
মতো ভারতও একদিন শ্রেচ্ঠত্বের আঁধকারী 'ছিল। যে-রাম্ট্রীয় চেতনার অভাবে 


ভারত এঁক্যবদ্ধ হতে পারে নি সে-অভাবটুকু ইংরেজরা এসে 'মাঁটয়ে দিয়েছে_- 
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10255. ২২ 

ভারতের জাতীয় চেতনা ও এঁকাবিধানে সবচেয়ে সহায়ক হয়েছে ইংরোজ 
ভাষা, যার নাহায্যে ভারতের বাভন্ন ভাষাভ'বাঁ মানুষের মধো চিন্তা ও চেতনার 
বাঁনময় ঘটেছে ; ইংরেজরা রেলপথ বসিয়ে ভারতের 'বাভন্ন অঞ্চলের মানুষকে 
অত্যন্ত নকট করে দিয়েছে ; তারা মুুদ্রণযন্ত্র আমদান করে এদেশের মান.ষকে 
আরও এক্যবদ্ধ হবার সৃযোগ দিয়েছে । এক সময়ে আকবরণ শ্রীচৈতন্য, নানক 
প্রমূখ সাধকেরা ভারতে জাতীয় এঁক্যের সাধনা করে গগয়েছেন--কিম্তু সে- 
সাধনা দীর্ঘস্ছায়ী অথবা কাযকর হয় গন ।২৩ 

ভারতীয় জনমনের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, আত্মগ্রতায় ও স্বাধিকার 
লাভের একমান্র পন্থা হিসাবে জাতীয় এঁক্যকেই তান বড় করে দেখেন । সেজনো 
[তিনি চাইতেন দেশবাসী যেন ঈশ্বরসমক্ষে নিজেদের ভেদাভেদ ত্যাগ করে বিশেষ 
কোনো সং্থাধীনে এঁক্যবদ্ধ হবার জন্যে শপথ গ্রহণ করে । তাঁর মতে ভারতের 
এঁক্যবিধান শুধু য্ান্তুনির্ভর হলেই চলবে না, তার পশ্চাতে ভাবাবেগও থাকা 
দরকার । ভারতীয় এঁক্যের জন্যে চাই তার গ্যারিবজ্ডি ও মাধাসনি ; তার 
অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে হলে তার সাব'জনীন জীবনদেবতার শাশ্বত বাণীকে 
সমল্রত রাখতে হবে । এঁক্যের মধ্যেই ভারত নবজ্রীবন লাভ করবে । 

ভারতের আগামশ দিনের গৌরব ও ওজ্জবল্যে স্তরেম্দ্রনাথের দঢ় বি*বাস ও 
আস্থা ছিল। "তান মনে করতেন, ভারতের শাশ্বত বাণগকে তখনই আদর্শ 
[হসাবে তুলে ধরা সম্ভব যখন ভারত স্বাধীন সত্তা অর্ন করবে । এ-বরাট 
দাঁয়ত্ব সম্পাদনে চাই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস, অদম্য অধ্যবসায় ও অটল আত্মবিশ্বাস 


৪২০ বাঙা'লর রাস্ট্রাচস্তা 


সেই পথেই ভারতের অভ্যন্নতি ও পুনরুজ্জীবন সাধিত হবে । বৈষয়িক উন্নাতর 
প্রথম সোপান রাজনোতিক স্বাধিকার ; ভোটাধকারে বণ্সিত মানৃষের জীবনে অর্থ- 
নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারে না। ভোটাধকার মানষের একাঁট “জন্মগত 
দাঁব” এবং মনযষ্যত্ে প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের মানদণ্ড ।২৭ তিনি 
বলেন, ভারতের স্বায়তুশাসনের তাগিদ বৃহত্তর বৈশ্বক মানবকল্যাণের দিক 
থেকেই আঁধক অনুভূত হয়েছে । মানবসভ্যতার প্রত্যুষে ভারত মানূষকে 
আধ্যাত্মিক পথের সম্ধান দিয়েছিল । কিন্ত মানবসমাজের কাছে ভারতের সেই 


“ধমশন” আজ অন.পাস্থত। স্রেন্দ্রনাথ সৈই “মণন"কে চারতাথথ করতে 
চেয়েছিলেন-_ 
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তাঁর দৃষ্টিতে স্থায়ত্তশাসনের আন্দোলন শুধু রাজনীতির চৌহাদ্দতেই 
সীমাবদ্ধ নয়, তার নোতক ও ধর্মীয় ভীমিকাও তাৎপর্ধপূণণ। স্বায়ত্তশাসনের 
মধ্যে দিয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধিত হবে বলে তান আশা করতেন । 
স্বায়ত্তণাসন ঈ*বরের এক পাঁবন্র বধান ।২১ 

১৯১৬ সালে ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ১৯ জন 'নবচিত সদসা 
কর্তক প্রেরিত 'বখ্যাত “মেমোর্যানডাম অফ দ্য নাইনটিন'এ স্ুরেন্দ্রনাথ 
স্বাক্ষর করোঁছলেন। সেই স্মারকপন্রে ভারতীয়দের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি 
সরকার গঠনের কথা বলা হয়। পাঁশ্মশী সমাজের ম্ান্তর মন্ত্র আরেদ্দ্রনাথের 
প্রাণস্পশর্স ভাষণে ধ্হাঁনত হয়--যা এককালে প্রকারান্তরে দয়ানম্দঃ 'বিবেকানন্দ 
ও অরাবন্দের চিন্তায় দেখা িয়োছল । মডারেটদের মধ্যে প্রধানত সুরেন্দ্রনাথ 
এবং কিছুটা রানাডের কণ্টঠেই প্রাচীন ভারতের গোববগাীঁতি নিনাদত হয়। 
দাদাভাই নৌরাঁজ বা রোজ শাহ মেটার "চিন্তায় এ-দষ্টিভাঙ্গ 'বশেষ গুরু 
পায় ছি । ভারতের জাতীয় এঁক্যের জনক সুরেন্দ্রনাথ কন্ত্‌ পূর্ণ স্বাধীনতার 
আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন না। এলাহাবাদ কংগ্রেসে (১৮৮৮) তিনি বলেছিলেন, 
€/০ 112৮0 110 151 10 95901770 5০৮০1০101) 20061)0115” 1 তিনি 
ইংল্যান্ডের পক্ষপ-টে চেয়োছিলেন শাস্তি, সমবদ্ধ সুবিচার ও সমানাধিকার । 
তবে ইংরেজ শাসনকে তান 'চরস্থায়ীর্পে চান নি । িজেই বলেছেন-_ 
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গতাঁন মনে করতেন যে যোগ্যতা অর্জন করলে ভারত নিশ্চয় স্বাধীন হ্বে। 


স্রেন্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৯ 


প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়ক সংকীর্ণতা স্বরেন্দ্রনাথকে কোনোদিনই স্পর্শ করে নি। 
তদানীন্তন পশ্চাৎপদ মহসলমান সমাজকে অন্যান্য অগ্রসর সম্প্রদায়ের সমপধায়ে 
উন্নীত করার জন্যেও তিন যথোচিত উৎসাহী ছিলেন । তাঁর কথায় 
16. 1017051659 01 11019, ৫0০5 1701. 10021) 11) 101091395 01 (116 
10005 21015. [7 10706905 006 80৬2110615617 01 17111005 900 
1%1017217760279 211106. 10 1009219 (1191. 17110015211 70119109091 
17051 00919111910 11) 112110.২৮ 


আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে রাজনীতির 'বিচারব্যাথ্যা করলেও তান ধর্মের সঙ্গে 
রাজনোতিক '্রিয়াকলাপের সংমিশ্রণ ঘটান নি। এটি আধননক ভারতীয় 
রাজনৈতিক ধারায় তাঁর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য । বিপিনচন্দ্র পাল আভিযোগ 
করেছেন-- 
স্থরেশ্দ্রনাথ যে পথ ধাঁরয়া দেশের রাণ্দ্রীয় জীবন গাঁড়ুয়া তুলিতে চাহিয়া- 
ছিলেন, তাহার সঙ্গে এদেশের কি হন্দ্ ক মহসলমান কোনো সম্প্রদায়েরই 
প্রাণগত যোগ প্রাত্ঠিত হওয়া অসম্ভব । এদেশের হিন্দু ও মুসলমান দুই 
জাতিরই ধম্মভাব অত্যন্ত প্রবল । ধম্মই তারা বোঝে, ধম্মের নামেই তারা 
মাতে, ধর্মের সঙ্গে যার যোগ নাই, এমন কোনো কিছ তাহাদের প্রাণকে 
স্পর্ণ করিতে পারে না। ইহাই এদেশের জনগণের বিশেষত্ব । অথচ সংরেশ্দ 
নাথ এবং তাঁহার সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় কর্মনায়কগণ সকলেই স্বজাতির 
রাষ্ট্রীয় জীবনে জনশাঁন্তকে প্রতিষ্ঠিত কারবার জন্য সচেষ্ট হইয়াও কখনই এই 
সব্্বজনাবাঁদত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলেন নাই। তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় 
আদর্শ এবং রাষ্ট্রনীত আজ পযন্ত মোক্ষ সম্পর্ক বিহীন হইয়া পাঁড়য়া 
আছে 1২৯ 
সংরেদ্দ্রনাথ স্বাদেশিকতার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যান করেছেন । সেটা এই যে স্বদেশী 
আন্দোলন ছক একটা রাজনোতিক ও অর্থনোতিক আন্দোলনই শংধ: নয়-_ 
গণশান্ত ও উদ্যমকে মানত দেবার এএক নৌতিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলন । 
[তান বলেছেন-_ 
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তাঁর মতে বহুমুখী জাতীয় কর্মততপরতার মুলাধার হবে স্বাদেশিকতা, 
জনচিত্রে অচিরাৎ উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টির উদ্দেশোই এই পন্থা উদ্ভাবিত। 


২২ বাঙালির রাম্দ্রচিন্তা 


দেশপ্রেমের অকাতিম অভিব্যান্ত হল স্বাদৌশকতা, কোনোও িছুর বিরুদ্ধে তার 
বিদ্বেষ নেই। 


মার্থনাতিক চন্তা 


নোৌরাজ, গোখলে বা রমেশ দত্বর মতো সরেন্দ্রনাথও ভারতের অর্থনৈতিক দৈন্য 
ও অবক্ষয় সম্পর্কে যথেষ্ট অবাহত 'ছিলেন। তান অনুভব করতেন যে 
অর্থনৈতিক দ্র্বপাকের ফলে ভারতীয় স্মাজের বাঁনয়াদ ক্লমেই ধহংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। 
আহমেদাবাদ কংগ্রেসে (১৯০২) সভাপাঁতির ভাষণে তান দেশের অর্থনোতিক 
অবনতির প্রাতিকারস্বরূপ পচিটি পন্থা উত্থাপন করেন-- 
১. ভারতের প্রাচীন উৎপাদন শিল্পের পনরজ্জীবন এবং সেইসঙ্গে নূতন 
শিজ্পের প্রবর্তন। ২. জমির খাজনা ধারণে এমন এক নরম পম্থার 
প্রয়োগ যার দীরঘস্ছাপ্নী ফলাফলে চাষী যেন নিগৃহীত না হয়। 
৩. দারিদ্র করদাতার ক্ষেত্রে প্রাতকিল কর ও খাজনার হ্াস। ৪. প্রশামনিক 
বাবস্থার সাহাযো ভারতীয় ধনের নিচ্কাশন (01017 ) ও অবক্ষয় রোধ 
করা। &. কর্ম সংস্থানকালে মোটা বেতনভূক বিদেশীদের পাঁরবর্তে ভারতীয়- 
দের নিয়োগ 1৩ 
তৎপূর্বে পুনা কংগ্রেসের (১৮৯৫) তথ্যবহূল ভাষণেও তান তদানীত্তন 
ভারত সরকারের বাজেটকে এক মস্ত তামাশা বলে আভহিত করেছিলেন । 
আমলাতাশ্তিক আভসাম্ধি অনুযায়ী বাজেট প্রস্তুত করা হয়--ভারতীয়দের 
রন্তশোষা অর্থে ইংরেজের সামারক অভিধান তাদের 'বাভন্ন দেশে বৈদোশক 
দপ্তরের বায়ানবাহ ইত্যাদ হয়ে থাকে । জনসাধারণের অর্থে সরকারের 
নানাবিধ অপব্যয় এবং শ্রী্মকালে সরকারি দপ্তর শৈত্যাবাসে স্থানান্তারত 
করার প্রচালত রীতির উপর তান তীব্র কশাঘাত করেন। নোরাঁজ, গোখলে 
রমেশ দত্তর সর তাঁর কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়--7116 11010 0191805 ০0203111016 
৪ ৭০1100৭0101, 2110. 400 01116 9৬০1-10016891709 10৫11 ০1 0116 
00110” ৩২ ওয়েলবী কমিশনে সাক্ষাদানকালে তান ভারতের অর্থনৌতক 
দ;রবস্থার এক করুণ "চনত তুলে ধরোছিলেন। অবাঁরত মাদকব্যবসায় থেকে 
সরকারের বিপুল শুক আদায় হয়ে থাকে, অথচ 'শিক্ষাবাবদ ব্যয়নিবহে 
সরকার যে কিরূপ 'নিস্পহ- বিশ্বে বিভন্ন দেশে শিক্ষাথাতে মাথাপিছু 
ব্যয়ের এক তুলনামূলক 'ববরণ ও তথ্যের সাহায্যে তা তান তুলে ধরেন। 
তাঁর মতে দেশে বারংবার দ-ভিক্ষের কারণ শাসকদের অব্যবন্থা ও অকর্মপ্যতা । 
দেশের শিল্পোন্নয়নকে খর্ব করে শুধু কঁষর উপর গুরুত্ব আরোপ করার 


সরেস্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩ 


ধতাঁন গবরোধী ছিলেন। 'বিদেশশীদের একচেটিয়া আঁধিকার ও সাবধা দেওয়া 
এবং অর্থনোতিক প্রাতদ্বান্ছবিতার ফলে ভারতীয় গশজ্পবািজ্য ক্ষীতগ্রস্ত হচ্ছে । 
তাই তিনি স্বদেশ শিল্পের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ 
ফরেন। অবশ্য কীষিকর্মের গূুরুত্বকে তিনি উপেক্ষা করেন নি; ভূমিবাবস্থার 
সংস্কার, খাজনা হাস ইত্যাঁদ পন্থা অবলম্বনের জন্যে তান দাঁব জানান । 
এছাড়া বেকারসমস্যা ও আর্ক দগাত মোচনের জনো তান উপয্যন্ত 
কর্মসংস্থান, সেনা ও পুীলশ-বাহনীতে ভারতীয়দের নিয়োগ ইত্যাঁদ স্‌পাঁরশ 
করেন। সামাজ্যবাদের স্বরুপ সম্পর্কে তিনি ঘথেন্ট সচেতন 'ছিলেন। 
তবে উদারতন্ত্রী রাণ্ট্রব্যবস্থার আধকারী ইংরেজের কাছ থেকে তান ভিন্ন 


আচরণ আশা করতেন । আহমেদাবাদ ভাষণেই বলেছিলেন-- 
[ ৬০110 ৮/০9100910৩ ঠা) [00010112119] 10101 ৬০1 010৬ 115 
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[রটশ হাতহাসের নজির দেখিয়ে তিনি বলেন যে, বাম্প-চালিত যন্যের 
উদ্ভব ও উৎপাদন বদ্ধর ফলে ইংল্যান্ডের জনসাধারণের বৈষয়িক উন্নাতি ঘটে । 
হ্্টচত্তে তখন তারা আঁধকতর আর্ক সবধার্থে ভোটাধিকার দাবি করে। 
রাজনৈতিক মস্ত ও গাধিকারের কথা তখনই উদিত হয় । ক্ষমতাসীন ম-স্টিমেয় 
কায়োম স্বার্থসম্পন্ন লোকেরা তাদের সেই আবেগ খব করে 'দিতে চায়, ফলে 
দেখা দেয় সংঘর্ষ । জনন হয় কিন্তু গণতল্ভ্রেরই 15" 

দেশে প্রায়শই দিক দেখা দেবার পিছনে সংরেন্দ্রনাথ অবাধ জনসংখা 
বৃদ্ধিকেই মূল কারণ বলে মনে করতেন। দেশে আভান্তরীণ শান্তি ও শ্খলা 
প্রাতজ্জা হওয়ায় জনসংখ্যা ব:দ্ধি পেতে শর করেছে । অথচ খাদ্যোৎপাদনের 
হার সেই অন পাতে বর্ধত হয়'ন। মানুষের আর্ক সংগাঁত না থাকলেও 
এদেশের ধম্য় ও সামাজক প্রথায় বিবাহটা অবশ্যই একটি করণপয় গবষয় 
হিসাবে প্রচলিত ; ফলে প্রাকৃতিক নিয়ম "বা দিব্য ইচ্ছার সঙ্গে তার সংঘাত 
অনিবার্য হয়ে পড়েছে । তাই সংরেন্দ্রনাথ বলতে বাধ্য হয়েছেন-_ 
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ম্যালথাসের ৩ত্বান,সারে পরেন্দ্রনাথ অনুভব করতেন যে অবারিত জনসংখাা 
বৃ1দ্ধর ফলে অথনোতক ভারসামোপ |বচু]ত ঘটে এবং ক্ষুধা ও অপ3সজ।নও 
ব্যাধতে জজঠরত মানুষ নেতিক ঠবকাশ ও রাঙনোতক উন্নাতর পক্ষে অন্তরায় 
হয়ে দাড়ায় । বেষায়ব ডন্নাত না হলে মানুষের পক্ষে স্থারী মূল্যবত্তার প্রীত 
আক” হওয়া অসম্ভব । এবিষয়ে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তার সমধার্মতা লক্ষ 
করা ধায়। 

ভামস্বত্হীন ও খণভারে এজণারত রায়তের প্রাতি সরেন্দ্রনাথের গভীর 
সমবেদনার পাঁরচয় পাওয়া খায় ; সেই মনোভাবেই ঠতাঁন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
সমালোচনা করেন। রায়তের শর্বাবধ আধকার প্রাতজ্ঞার গন্যে তান ধত্রবান 
হর়েছিলেন। অশিক্ষা ও দারদ্র্যে নমগ্ন ও জামদ।রের অত্যাচারে জজ রত 
রায়তকে সচেতন করে তোলার জন্যে তান 1শাক্ষত লোকেদের আহ্বান জানান । 
কাঁষপ্রধান ভারতের কৃষকরাই যে তার মেরণ্ড এবং তাদের প্রাত অবখেলা 
পারণামে দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর সেকথা তান দ্যর্থহীন ভাষায় 
বলেছেন। অনাহার, আঁশক্ষা ও ব্যাধ থেকে গ্রামীণ জীবনকে উদ্ধার করা আশু 
প্রয়োজন বলে তীন অনুভব করতেন। 

রাজণী?তর মূলে অঞ্থ নীতির অর্বাস্থৃতি-ভারতায় মঙারেটরা গুরুত্বের সঙ্গেই 
অনুভব করতেন, তাঁদের মতে ভারতের রাজনোতিক অনগ্রসরতার উৎস হল 
অথনোতক দেন্য । তাই সংরেন্দ্ুনাথ বলেন, “1176 ১০০০০971০ ০099৫101010 01 
& [01010 1185 90 11101102165 0০81119 0001) 11611 10091101091 20৮০1০০- 
10101)11” ইংরেজ বাণ্মণ ও রাষ্ট্রনীতিক জন্‌ রাইটের মতান:সরণে তানও মনে 
করতেন যে, কোনো দেশের প্রশাসাঁনক ব্যথতা ও জনসাধারণের দ-গাঁত মূলত 
অর্থনৈতিক কারণেই দেখা দের । স্বদেশী শিজ্পবাঁণজ্যের উন্নাতি ও সংরক্ষণকণ্পে 
(তান বলেন__ 
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সুরেশ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৬ 
শিক্ষা চিন্ত 


সুরেন্্রনাথের প.না কংগ্রেসের ভাষণকে অর্থনীতাবদের বন্ততা বলা হয়। সে 
হিসাবে তাঁর আহমেদাবাদ কংগ্রেসের ভাষণকে শিক্ষাবদের ভাষণ বলা চলে। 
কারণ তাঁর এ ভাষণে দেশের শিক্ষাপ্রসঙ্গ সাঁবস্তারে আলোচিত হয়েছিল__ 
মুদ্রিত ভাষণের ত্রিশ পৃম্ঠ(রও অধিক স্থান জ.ড়ে। এটা তাঁর পক্ষে ছিল খুবই 
্বাভা'বিক, কারণ কর্মজীবনের প্রায় পশচশ'টি বছর তাঁর শিক্ষকতায় কাটে । 

পুনা ভাষণে মিল-এর মত সমর্থন করে তান বলেন--076 10১25 01 016 
০৫০860 0919,9965 91661 00৬/17৬/105 9100 0০০০919৩010 1595 01 0109 
[09369 | এবিষয়ে বাঞ্চমচন্দ্রের মতপাথ কোর কথা পূরবেই আলোচিত হয়েছে । 
রাষ্ট্রচেতনার প্রধান উপাদান যে ?ীশক্ষা এবং সবত্মিহ শিক্ষা ব্যতীত জাতীয়তাবোধ 
ও এঁক্য সাধিত হবে না, সেকথা [তিনি গভীরভাবে অন.ভব করেন । শিক্ষার আলো 
সমাজের একটি স্তরে পীমাবদ্ধ না রেখে সবর ছাঁড়য়ে দিতে চেয়েছিলেন 
তাঁন। তাই লঙ কার্জন 'নিয়োজত বশ্বাবদ্যালয় কমিশনের সুপাঁরশগ-ল 
তরি কাছে 'শিক্ষা-সংকোচনের নামান্তর বলে মনে হয়োছিল। কলেজের সংখ্যা 
হাস, বেতনবৃণ্ধি, পাঠ্যপুস্তকের ভারবৃদ্ধি ইত্যাদি প্রস্তাবের তিনি তীর 
সমালোচনা করেন । তিনি সেই প্রস্তাবগ:ীলর মধ্যে প্রত্যক্ষ করে ছিলেন যে শিক্ষার 
সফলকে কিভাবে কেবলমাত্র ধাঁনক শ্রেণীর মধ্যে সীমিত রাখার চেষ্টা করা 
হয়েছে । তাঁর কাছে কমিশনের প্রস্তাবগুলি ভানাকুলার প্রেস আযান বা সাডিশন 
[বলের চেয়েও বোশি ক্ষতিকর বলে মনে হয়োছিল।5৭ তবে শিক্ষাবিস্তারে 
সুরেন্দ্রনাথ প্রার্থামক "শিক্ষার চেয়ে উচ্চাশক্ষায় বেশ গুরুত্ব 'দিতেন। তাই 
১৯১১ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় গোখলে যখন প্রাথমিক শিক্ষার দাবিতে 
একাঁট বল উপস্থাপিত করেন এবং দেশব্যাপী জনসমর্থন গড়ে তোলেন, তখন 
সুরেন্দ্রনাথকে সেই বিলের 'বরোধীপক্ষে দেখা যায় ।৩৮ 


উপসংহার 


ভারতের রাচ্দ্রীয় নবজাগরণে সরেন্দ্রনাথের ভূমিকা বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । তাঁর 
প্রধান দহাট অবদানের প্রথমটি হল সারা ভারতকে একই নেশনের চেতনায় 
সর্বপ্রথম আবদ্ধ করার প্রয়াস । দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল রামমোহন্র 
আদর্শে ইংরেজের উদারনৈতিক ও 'নিয়মতাদ্বিক রাষ্ট্রাচন্তার 'বিস্তারসাধন। 

দেশের রাস্ট্রীয় ইতিহাসের সাম্প্রতিক আলোচনায় সংরেন্দ্রনাথের ভূমিকা 
অনল্লাখত না হলেও যথোচিত স্থান পায় নি এবং বহু ক্ষেত্রেই তা বিকৃতরপে 
চান্রত হয়েছে । কংগ্রেসের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে পল্টীভ সীতারামিয়া 

১৫ 


২২৬ বাশালর রাম্্রীচন্তা 


স্বরেস্দ্রনাথের সংগ্রামী চাঁরন্রের 'দিকাঁট অনন্ত রেখে শেষজীবনে তাঁর ইংরেজ 
শাসনের প্রাত আনুগত্যের মনোভাবকে বড় করে দেখিয়েছেন। সোঁদক থেকে 
দেখতে গেলে গোখলে, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ জননেতাদেরও বাদ দেওয়া যায় 
না। ইতিহাসকার পানিকব মন্তব্য করেছেন যে দেশের সাধারণ শ্রমজীবাীদের 
সমস্যা ও ভারতের অর্থনোতিক উন্নয়নের প্রশ্ন তাঁর চিতয় অনপাস্থিত ছিল এবং 
পাশ্চমণ শিক্ষাপ্রাপ্ত সংখ্যাজ্প সম্প্রদায়ের বাঁহভতি জনসমাজের সমস্যাঁদ সম্পর্কে 
[তান অবাহত 'ছলেন না ।”* মণ্তব্যটিতে যে সত্যের কিছ অপলাপ ঘটেছে 
সেকথা সরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কম“তৎপরতার বিবরণ থেকে ও তাঁর ভাষণ- 
গুলি থেকেও জানা যায়। 

রাষ্ট্রয় চেতনার 'দিক থেকে অপাঁরণত দেশের জনাঁচত্তে সাহস ও শান্ত- 
সণ্টারকল্পে শিখ অভ্যুদয়ের কাহিনী প্রচার, স্বাধীনতার আবেগ সষ্টর জন্যে নব্য 
ইতালির স্বাধীনতা-সংগ্রামী মাধীসীন ও গ্যারবজ্ডির আদর্শ স্থাপন এবং 
নিয়মতা্প্িক রাজনীতির প্রবনতা বার্ক ও গ্ল্যাডস্টোনের পন্থা গ্রহণের উপদেশ 
একাধারে যেমন 'দিয়েছিলেন, সেইসঙ্গে শ্লীচৈতন্যের ভাবধারার অনুসরণ, নব- 
যুগের বাংলায় সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীও প্রচার করোছলেন স্রেন্দ্রনাথ |: 
আঁভজাত শ্রেণীর মোরাসিস্বত্ব থেকে তখনকার মজালিশি রাজনীতিকে সাধারণ 
মান্‌ষের মধ্যে টেনে এনে তান রাষ্ট্রীয়সাধনাকে গণতান্িক রূপ 'দিয়েছিলেন। 
তাঁর এই মনোভাবের জন্যেই কংগ্রেস প্রাতিষ্ঠাকালে তাঁকে দূরে রাখার চেম্টা 
হয়েছিল । আহমেদাবাদ ও পূনা কংগ্রেসে সভাপাতিরূপে প্রদত্ত স্মরেন্দ্রনাথের 
ভাষণ দুটিতে বৃহত্তর জনসমাজের স্দূরপ্রসারী কল্যাণচিন্তা ফুটে ওঠে। 
দেশের স্বাধীনতা -আন্দোলনের অপরিণত প্রাথমিক অধ্যায়ে সংরেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । শাসকদের কাছে “প্রার্থনা কথাটির পাঁরবতে 
“াব' শখ্দাটকে তান ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন । সরকার আচরণের প্রাতবাদে 
[তান বারো বছর (১৯০১-১৩) আইন পাঁরষদ বজ্ন করেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদ- 
ধবরোধী আন্দোলনকালে বিদেশ পণ্য বয়কটের নীতি সোৎসাহে সমর্থন করে 
[তান নেতৃম্থাননয় মডারেট সহকমণ্দের 'বরাগভাজন হয়েছিলেন । দেশের এঁক্য 
অক্ষ-গ্ন রাখার তাঁগদে চরমপন্থী বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বিরোধ অবসানের 
ক্লাম্তহীন প্রয়াসের মধ্যে সূরেন্দ্রনাথের চাঁরান্রক মহত্বেরই প্রমাণ মেলে । 

মডারেটদের প্রাতিপক্ষ চরমপন্থী দলের অন্যতম নেতা 'বাঁপনচন্দ্র পাল 
একাধক গ্রন্থে সরেশ্দ্রনাথের জীবন ও সাধনার বিস্তারিত আলোচনায় রাষ্ট্র- 
গ্‌র্‌কে যথোচিত স্বীকৃতি দিয়েছেন । তিনি লিখেছেন-_ 

সুরেন্ত্রনাথ ইংরেজের নিকট হইতেই রাঙ্ছ্রনীতর যাবতীয় 'শিক্ষালাভ 

কারয়াছেন, আর ইংলম্ডের ইতিহাসে যে পথে স্বেচ্ছাচার রাজশান্তকে 


সরেন্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৭ 


সংযত কাঁরয়া ক্রমে প্রজাশন্তি স্বপ্রাতিষ্ঠিত হইয়া বর্তমান প্রজাতন্ত্র শাসন 

প্রণালীতে গাঁড়য়া তুঁলিয়াছে, সেই পথই সরেদ্দ্ুনাথের সপারিচিত-" 

রাষ্ট্রীয় জীবনের সংস্কার ও বিকাশসাধনে ব্রতী হইয়া সরেম্দ্ুনাথ ইংরেজ- 

রাষ্ট্রনীতির চিরাভ্যস্ত পথ ধারয়াই চাঁলতে আরম্ভ করেন । নিজেদের সভ্যতা, 

সাধনা ও প্রকৃতি অন-যারণ নূতন পথের প্রাতিগ্ঠা করিতে পারেন নাই। +) 

সরেন্দ্রনাথ ও অর সমধনর্ রাঙ্্রনায়কগণ সর্বজনগ্রাহ্য আধ্যাত্রক আবেগের 
সঙ্গে রাজনৈতিক 'চন্তা ও তৎপরতাকে সংমাশ্রত না করার ফলে জনাচত্তে স্থায়ী 
আসন অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন বলে 'বাপনচন্দ্র আঁভমত প্রকাশ করেছেন । কতৃভ 
এই আভযোগের মধ্য দিয়ে সংরেন্দ্রনাথের প্রশংসাই যেন ফুটে উঠেছে । সূরেন্দ্রনাথ 
প্রমূখ উদারতন্ত্রী মডারেট নেতৃবৃন্দের ধমণীনরপেক্ষ রাজনীতির নিচ্ফল পাঁরণাম 
আজ সারা ভারতের রান্দ্রীয় জীবনকে বিষময় করে তুলেছে । 

তত্বগতভাবে রাষ্ট্রাচন্তায় নৌতকতার সাষ্‌জো বি"বাসী হলেও ব্যবহারিক 
দিক থেকে সরেন্দ্রনাথ আশু কার্ধকরতায় আস্াবান ছিলেন। কারকাল 
ভাবপ্রবণ আদর্শবাদ অপেক্ষা বাস্তব অবস্থা অনযায়ী তান কমপস্থা নির্ধারণ 
করতেন। তাঁর “চিন্তায় এই স্বাবরোধ সত্বেও একথা বলা যায় যে অগুভ পঙ্থা 
ও দূন৩কে তিনি কোনোদিন প্রশ্রয় দেন 'ন। অপরিণামদশা ক্রিয়াকলাপ ও 
হঠকাঁরতার পারতে তান সতর্ক পদক্ষেপে ধীরে চলো" নীতির পক্ষপাতাঁ 
ছিলেন । তা বলে তিনি শান্তপূ্ণ সংগ্রাম ও গণআন্দোলনে 'পছপাও হন নি। 
রাজনোৌতিক জীবনের প্রথম দিকে তাঁর মনে মাড় ও প্রগাঁতর চিন্তা সঞ্চারিত 
হয়োছল। ব্লমে তান রাজনৈতিক রক্ষণশশীলতায় প্রভাবিত হন। রানাড়ে ও 
কৈশবচন্দ্রের মতো তিনিও ববাস করতে শর, করেন যে ভারতে ইংরেজ শাসন 
বাঁধর নদেশি । 

1হংসাআক কার্যকলাপকে তান কোনো দিন সমর্থন করেন 'ন। বঙ্গ -ব্যবচ্ছেদ- 
ধবরোধী আন্দোলনকালে তিন হংসার পথ থেকে সকলকে প্রাতানবৃত্ত হতে 
অনরোধ করেন। তান চাইতেন 'ববর্তনের ধারায় দেশের উন্নতি, বিপ্লব নয়। 
জনগণের মনে উত্তাপ ও উত্তেজনা সষ্টির সঙ্গেই নিয়মতান্তিক পথে তা চালনা 
করার তাঁর অদ্ভত ক্ষমতা ছিল! নিয়মতাঁন্তিক অন্ত্প্রয়োগে তান ব*বাস 
করতেন। বোম্বাই কংগ্রেসের তিশেষ আঁধিবেশনের (১৯১৮) পর থেকে তান 
দেশের দ্রত পাঁরবর্তনশীল রাজনোতিক পরিস্থিতি ও উত্তালতার সঙ্গে মানিয়ে 
চলতে অক্ষম হয়ে পড়েন । অতঃপর 'তাঁন কংগ্রেম থেকে সরে আসেন । 

শক্ষারতী, সাংবাদিক ও বাগ্মী হিসাবে সংরেন্দ্রনাথের নাম স্মাবাদিত। 
[কম্ত রাজনতিই তাঁর মনের প্রকৃত বিচরণক্ষেত্র ছিল। রাস্ট্রচিন্তায় তরি মোঁলিক 
অবদান [বিশেষ না থাকলেও সুদক্ষ সংগঠক দরদর্শঁ ও প্রাজ্ছ রাজনশীিক 


২২৮ বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা 


হিসাবে তাঁর অসামান্যতার পরিচয় ইতিহাসে সূচিহ্থিত হয়ে আছে। জাতিভেদ, 
বালাবিবাহ, পর্দীপ্রথা, বিধবাবিবাহ সম্পকে তিনি উদার মনোভাব পোষণ 
করতেন ; আরব্ধ সমাজসংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্যে আর-এক 
ধবদ্যাসাগরের আবিভাব ছিল তাঁর কাম্য । 


সংরেন্দ্ুনাথের পণ্চাশ বছরের কম্জীবন 1বশেষ তাৎপর্যবহ। বলতে গেলে 
তাঁর জীবনকালেই দেশের নবজাগরণপ্রয়াস সার্থকতার শীষবন্দু স্পর্শ করে । 
জীবনের প্রত্যুষে তিনি বাঁ্কম-ব্দ্যাসাগরের স্নেহাভষন্ত সান্ধ্য লাভ করেন। 
মধ্যাহ্ছে প্রত্যক্ষ করেন কেশব-বিবেকানম্দ-রানাডেনোরাঁজর প্রাতভা। আর 
সায়াছে পেয়েছিলেন গোখলে-টিলক-বাঁপনচন্দ্র-গাম্ধী-চত্তরঞ্জন-রবান্দ্রনাথ 
প্রমঃখ বচিত্র মনীষণীর সাক্ষাৎ । 
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বিপিনচন্দ্র পল ॥ ১৮/৮-১৯৩২ 


ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারক ও বাহক জাতাঁয় কংগ্রেসের জন্মকালে 
দেশের সংগ্রামী রাজনৈতিক চেতনায় স্বচ্ছতা ও স্পম্টতার ষে অভাব ছিল তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই । আবেদন নবেদন ও তোষণনীতর পথ ধরেই কংগ্রেসের 
তথা দেশের মণান্ত-আন্দোলনের যাত্রা শুর, হয়েছিল। কিন্ত ক্রমে জনসাধারণের 
মনে অসন্তোষের কৃ্ণহায়া ঘাঁনয়ে উঠছিল, যার মূলে অথনোতক কারণই 
ছিল প্রধান। প্রথমত, দেশীয় পধাজপাতদের উত্তরোত্তর শ্লীবাদ্ধি সত্বেও িবদেশনী 
প"1জপাঁওদের দাপটে ভারতীয় পংজপাঁত শ্রেণী ভালভাবে মাথা তুলতে পারাছল 
না ; দ্বিতীয়ত, ?শাক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকার সমস্য দ্রুত বেড়েই চলেছিল ; 
তৃতীয়ত, দেশীবভাগের (১৯০৫) ফলে স্বার্থহানিতে জমিদার ও ক্ষায়ঞু। সামস্ত- 
তান্ত্রকদের 'বক্ষোভ বাঁধত হয় ।১ 

বাক্ষপ্ত জনশান্ত ও সংগ্রামী চেতনাকে স্ুনংবদ্ধ রূপ দান করতে শেষোক্ত 
কারণটি অনেকাংশে সাহায্য করে । তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের উপরেও জনসাধারণের 
অনাশ্থা স্পম্ট হয়ে ওঠে । ঠিক এই সময়ে রশ-জাপানের যুদ্ধে এশিয়ার 
এট দেশ হিসাবে জাপানের জরলাভ (১১০৫) ও মধদাবৃদ্ধিতে ভারতীয়দের 
মনে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে । কলে জায় আন্দোলনের মলাধার 
কংগ্নেসে এক নতুন চিন্তা ও এক নতুন নেতৃত্বের উদয় হয় । এই নবাপন্থীরা 
জাতীয় সংগ্রামের গতানহগাতক পথ ছেড়ে এক নতুন পথ রচনার প্রয়াসী 
হন। বর্তমানকালের রাজনোতক পাঁরভাষায় এ'দেব বামপন্থী বলা যায়। এই 
নব্যনেতৃত্বের অন্যতম পুরোধা [ছিলেন 'বিপিনচ্দ্র পাল ।২ 

1বনয়কুমার সরকারের ভাষায় বলঙে গেলে, বিপিনচন্দ্র শুধ; গলার জোরে 
বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাবকে সংযত করেন নি--“বিদায়, রাষ্ট্রনীতি- 
গানে, দাশীনকতায়, 'প্রবযৃণে কর্তব্যানষ্ঠার বিপিন পালের ঠাই ছিল 
উ*চু-""বঙ্গীবিপ্রবের জন্মদাতা ও নেতা” * 'ীবপিনচন্দ্র 1[ছলেন আধুনক ভারতের 
রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের প্রথম যৃগের জোন্ঠ ও শ্রেষ্ঠ তাত্বক। 'বাপনদন্দ্র বঝেছিলেন 
যে, তাত্বক প্ঠপট ছাড়া তৎপরতা ফলপ্রসূ হতে পারে না। রাশ্টরদর্শন 
সম্পীকতি তাঁর বিপুল রচনাবলী একথার প্রমাণ । 

রাজনোৌতক জীবনে কারো সঙ্গে রফা করতে না পারার দূরুন "তান যেমন 
জনাচত্তে বস্মএত-বলণীন হয়ে গিয়েছিলেন, ব্যান্তগত জীবনেও আপস করে চলতে 
না পারায় তাঁকে নিরাঁতশয় আর্থক দশীর্বপাক ও নম্দার ভাগী হতে হয়। 
ছাত্রাবস্থায় ব্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ করায় এবং পরে বধবা-ববাহের ফলে পারবার থেকে 
বাহচ্কৃত হন। অথাভাবে তাঁর লেখাপড়াও বন্ধ হয়ে যায়। 


২৩২ বাঙালির রাস্্রীচন্তা 


উচ্চ শিক্ষার জন্যে শ্রীহট্র থেকে 'তাঁন যখন কলকাতায় আসেন তখন তাঁর 
বয়স ষোল । আনন্দমোহন বস: প্রাতিষ্ঠি ত “স্টুডেন্টস আসোপিয়েশন”-এর 'বাভন্ন 
সভায় সুরেন্দ্রনাথের বন্তুতা তঁর মনে রাজনোতক চেতনা সঞ্চার করে । কেশব- 
চন্দ্রের ভারতবষাঁয় রক্গমন্দিরে .যাতায়াতসন্রে তানি বরম্ধানম্দের কাছ থেকে পান 
নীতিনি্ত জীবনবোধ ও স্বাধীনতার প্রেরণা । কিন্তু যেকারণে তানি ব্রাঙ্গ 
সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়োছিলেন, অর্থাৎ দেশভন্তি ও সাজাত্যভিমান জাঁড়ত 
উন্নত ও ডদার স্বাধীনতার আদশ তা তান কেশবচন্দ্রের মধ্যে খখজে পান নি। 
কেশবচন্দ্র ও তরি অন:গামীদের মধ্যে কলমে ব্যান্তস্বাতন্ত্য ও উদার আদর্শের 
বিচ্যুতি, প্রেরিত আদেশবাদ এবং গাঁহ্ত সমাজাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে- 
ছিলেন 'শিবনাথ শাস্তী। স্বাধীনতা তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। নিজের 
বিচারবূুদ্ধিকে তিনি শাস্ত্রের বা লোকাচারের কাছে বাঁধা রাখেন নি । সেকালের 
এক শ্রেণীর ব্রাঙ্মদের মধ্যে যে সংকীীর্ণতা দেখা যেত তা থেকে তান মস্ত ছিলেন । 
বিপিনচন্দ্র 'শিবনাথ শাস্তীর কাছে ব্রাঙ্গধমে“র সঙ্গে স্বার্দেশিকতার দীক্ষা গ্রহণ 
করেন (১৮৭৬) ।” পরবতাঁকালে ব্লজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪-১৯৩৮)-এর রান্ট্রীচন্তায় 
[তান প্রভাবিত হয়েছিলেন । 

কটকের এক উচ্চ 'বদ্যালয়ে প্রধান 'শক্ষকর্‌পে তাঁর কর্মজীবন শর হয়। 
পরে পৈতৃক নিবাস শ্রীহট্রে ফিরে গিয়ে সেখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন (১৮৮০) 
করেন। সোঁটই বাংলাদেশে “জাতীয়” নামে আখ্যাত প্রথম বিদ্যালয় । শ্রীহটে 
“পারদ্শক' নামে একটি সাপগুডণহক পাত্রকার প্রকাশনের মাধ্যমে তর সাংবাদিক 
জীবনের সংত্রপাত হয় এবং সেখানে 1বভিন্ন সভাসীমাতিতে ত'রি ভাবী দিনের 
বাগ্মিতা ও প্রথর মননশন্তির পাঁরচয় পাওয়া যায়। জীবিকাসংত্রে এরপর 
বাঙালোরে একাঁটি উচ্চ 1বদ্যালয়ের প্রধান শিমক পদে তাঁকে দেখা যায়। 
কলকাতা পাবলিক লাইবোঁরর (পরবতারঁকালে হীম্পারয়াল লাইব্রোর ও 
ন্যাশন্যাল লাইব্রোের নামে রূপান্তরিত ) গ্রস্থাগা'রক পদে (১৬৯০-১২) তান 
কছকাল আঁধাষ্ঠত ছলেন। 'বপিনচন্দ্রের প্রতিভা ও খ্যাতি যখন 
উধর্গামী তখন বাংলার মননজীবনে চলেছিল বানর ও বহ্‌মুখী 
অগ্রসূতি । 

বাহ্কমচন্দ্র, সংরেন্দ্রনাথ, 'বিওয়কৃষ। গোস্বামী প্রমুখ মনীষার সংস্পর্শ লাভ 
করে তিনি বৈষণব িন্ত।য় প্রভাঁবত হন। বাংলার নবজাগরণে ব্াহ্মপমাজের 
ভুমিকা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল বটে, কন্তু ক্রমে তান লনাতন 1হম্দু ভাবধারার 
অনুরাগণ হয়ে পড়েন। চিত্তরঞ্জন দাশের মতো 'তানও পরিণত বয়সে বৈষ্ণব 
ভাবাদশ গ্রহণ করেন। বাপনচন্দ্রের প্রীকফ” গ্রহ্থে বৈষফব দর্শনের এক 
আভিনব "বশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায় । শ্রীকৃষ্ণকে তান ভারতের অন্তরাত্মা 


বাপনচম্দ্ব পাল ২৩৩ 


(5০01 ০1 11018”) মনে করতেন। কৃষণচারন্রে তান ভারতীয় সংস্কীঁত ও 
আধ্যাত্বিকতার সমন্বয় প্রত্যক্ষ করেছেন । 

কংগ্রেসের মাদ্রাজ আঁধবেশনে (১৮৮৭) 'বাপিনচন্দ্রকে রাজনোতিক রঙ্গমণ্ডে 
সর্বপ্রথম দেখা যায়। কয়েক বছর আগে প্রবার্তত অস্ত-আইন রদ করা প্রসঙ্গে 
[তান এ আঁধবেশনে এক উত্তেজনাবহূল ভাষণ "দিয়েছিলেন । তাঁর তৎকালখন 
মতাদর্শ সম্পর্কে নিজেই 'িখেছেন-_ 
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সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করার আগে তিনি ব্রাঙ্গমমাজের 
একটি বত্ত নিয়ে তুলনামূলক ধরতিত্ব অধায়নের উদ্দেশ্যে প্রথমে অক্সফোর্ডে 
এবং পরে সেখান থেকে মাকিনি যন্তরাষ্ট্রে যান। এ সফরকালে (১৮৯৮-১৯০০) 
তিনি ধর্ম ও রাজনীতির শবষয়ে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বহু সভায় বন্তুতা 
করেন। 

দেশে ফিরে এসে 'তানি এনউ ইশ্ডিয়া” (১৯০১-০৭) পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। 
জাতী জাগরণের গাঁতধারাকে বেগবান করে তোলার উদ্দেশো প্রকাশিত 
এই পা্রকায় ?বাঁপনচন্দ্র দেশের তৎকালীন অর্থনৌতক অবনাতি ও ব্রুটিপণ 
শিক্ষা সম্পর্কে বহু মৌলক ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন । সেগালতে তান 
ত্র সমালোচনার সঙ্গে িকজ্প বাবস্থাদিরও 'চিন্ন তুলে ধরতেন । বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের 
প্রস্তাব এ সময়ে তাঁর মনে প্রচণ্ড নাড়া দেয়। তখন থেকে লেখা ও বন্তুতার 
মধ্যে দিয়ে তান দ প্রতায়শশীল জাতীয় চেতনা সৃ্টর কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। এধাবংকাল তাঁর ক্রিয়াকলাপ রাজনীতির তুলনায় সাংস্কৃতিক 
[িবষয়াদর মধ্যেই আঁধকতর নিবদ্ধ ছল। মনোভাবের দিক থেকে তখনও 
[তান মডারেটপন্থী ! নৌরজি-গোখলে-মেটা-বাঁড়জ্জে প্রমূখ নেতৃবৃন্দের 
অনুগামীরপে তাঁর চোখে ইংরেজরা তখন ছিল হৃদয়বত্তা ও ন্যায়াব্চারের 'দিব্য 
প্রাতভ। রাজনৈতিক সমস্যার প্রাতকারে 'তাঁন আবেদন-নবেদন ও প্রার্থনা- 
প্রতিবাদকেই মনে করতেন একমান্র উপায়। কলকাতায় শিবাজি-উৎসব 


অন.ষ্ঠানকালে (৯৯০২) 'বাপনচন্দ্র বলেছিলেন-- 
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চরমপন্থী ও বিপ্লবী চিন্তার পরিচয় বরং এর অনেক আগেই 'ইন্দুপ্রকাশ' 
পাত্রকায় প্রকাশিত অরাবন্দ ঘোষের লেখাগুিতে (১৮৯৩-৯৪) পাওয়া যায়। 
১৯০৩ সালে যখন বঙ্গীবভাগের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়, তখন 1বাঁপনচ*্দু 
ইংরেজের স্বরূপ উপলাম্ধ করেন এবং তাঁর ইংরেজ-শান্ত টুটে যায়। শীন্উ 
ইন্ডিয়া” পান্রকা সাংস্কাঁতক আন্দোলনের পথ ছেড়ে রাজনীতির পথ অনসরণ 
করে। ইংরেজ-শাসনের নাগপাশ থেকে মস্তি অর্জনের আহ্বান এবার তরি 
কম্ঠ ও লেখনীতে ধানত হতে থাকে । আমলাতন্ত্রের বাঁধ্চু স্েচ্ছাচারতা 
থেকে উদ্ভূত দেশের গণবিক্ষোভে 1৬নি নেতৃত্বের ভুমিকা গ্রহণ করেন। খ্বদেশ 
ও [বিদেশের সমসামায়ক রাজনৈতিক পটপাঁরবর্তনও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 
কংগ্রেসের অনুসৃত এতীদনধার নিরুত্তাপ কর্মপন্থায় লোকে ক্রমেই অধৈধ' হয়ে 
পড়েছিল-_ নঝগনপন্থীদের মধ্যে একটা জাঁঙ্গ জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে 
উঠতে শ.রু করোছিল, ঘার পিছনে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্বক 
প.নজগিরণের আদর্শ এবং মহারাষ্ট্রে টিলকের নেতৃত্বে মুক্ত-আন্দোলনের 
অনুরূপ আদর্শ ও কর্মপন্থা । বাঁহার্বশ্েে আঁবাসানয়ায় ইতআলর পরাজয় 
(১৮৯৬), দক্ষিণ আঁফকায় বুয়র যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০২), চীন ও ইরানে গণ- 
অভ্যুত্থান, জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয় (১৯০৫) প্রভৃতি সংবাদ নিত্যই 
ভারতীয় সংগ্রামীদের মনে ক্রমাগত রাজনীতির নতুন চেতনা উন্মোচিত করতে 
থাকে । 

[নিজস্ব পাত্রকা “নউ ইন্ডিয়া'র মাধ্যমে ও বন্তুতামণ্ে বাপিনচন্দ্র আবরাম 
সাম্রাজ্যবাদশদের স্বরূপ উদ-ঘাটন করে দিতে থাকেন ; দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার 
জন্যে রাজনোতিক আন্দোলনের নবরূপার়ণের প্রস্তাবও করেন। স্বাধীনতা 
অজনের কথা দেশ তখনও ভাবতে প্রস্তুত হয় নি। "তান বয়কট ও স্বদেশী 
আন্দোলনকে শৃধ-মান্র অথথ নোতিক দিক থেকে সামাঁয়ক উপায় ?হসাবেই দেখেন 
ন, মুন্ডিসংগ্রামের অন্তস্বরুপেও প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন । সেইসঙ্গে ইংরেজের 
গড়া পক্ষাগ্রাতষ্ঠান পাঁরহারপবক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবতনিকেও তানি 
কাজে লাগান । বন্ত-ত গাম্ধী-প্রবাতত অসহযোগ আন্দোলনের কমণধারা শরৎ 
হওয়ার বহু পবেই অনুরূপ ধরনের আন্দোলনের বাঁজ 'বাঁপনচন্দরে চিন্তায় ও 
কম হু:চিতে পাওয়া যায়__যাকে তান 'নাক্য় প্রাতরোধ 295914৩ [০519057005 
না প্রচার করেন। 

১৯০৫ লালের শেষাশোঁষ দেশের রাজনৌভিক আবহাওয়ায় চরমপন্থী 
মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে এবং স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে জনচেতনায় 


[বাপনচগ্দ্র পাল ২৩৫ 


উচ্ছবাসের বান ডাকে । 'বাপনচন্দ্রকে সেই আন্দোলনের সংগঠক ও তাঁত্বক 
পুরোধারূপে দেখা যায়। ১৯০৬ সালের ৬ আগস্ট বিপিনচন্দ্র দৈনিক 
বন্দেমাতরম পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন এবং একসঙ্গে দুটি পান্রকাই 
(অন্যটি “নউ ইন্ডিয়া” চালিয়ে যেতে থাকেন। “বন্দেমাতরম-' পান্তকার 
সম্পাদকর্‌পে পরে অনেককে দেখা গেলেও এর সম্পাদনার দায়িত্ব তিনিই প্রথম 
গ্রহণ করেছিলেন । সাংবাদিকতা ও লেখার কাজ অবাহত রেখেই এই সময়ে 
[তান দেশব্যাপণ প্রচারকার্ষে বেরিয়ে পড়েন। দাঁক্ষণাত্য ও পূর্বভারতে তাঁর 
এই সফর দেশের সবস্তরের মান.ষকে স্বদেশী আন্দোলনে ও স্বরাজের মন্তে 
উদ্বদ্ধ বরে তোলে । 

ইতিমধ্যে অরাবন্দ বোষ বরোদা থেকে স্থায়ীভাবে চলে এসে (১৯০৬) 
জাতীয় শিক্ষা পর্যদের অধ্যক্ষপদে এবং “বন্দেমাতরম-এর সম্পাদকমণ্ডলীতে 
যোগ 'দিয়েছেন। চরমপন্থার় 1ঝ*বাসী ও গণ-অভ্যুতথানের পক্ষপাতী অরাঁবন্দ 
বাঁপনচন্দ্রের মধ্যে স্বীয় মতাদশের মিল খজে পান। 

সমকালীন মডারেট রাজনীতিকদের কুক্ষিগত কংগ্রেসী-নে হত চান সম্পকে 
বিপিনচন্দ্র অবাহত ছিলেন কংগ্রেসে দেশের পাধারণ ম্ান্‌ষের স্থান ও 
ভূমিকা সম্পর্কে বাঁৎ্কমচন্দ্রের মতো তিনিও যথেষ্ট সংশয় পোষণ করতেন। 
তাঁর তৎকালীন রচনায় এই সংগরের আভাস পাওয়া যায় । কংগ্রেসকে কায়োম 
স্বাথের কবল থেকে মুক্ত করে যথাথণ এক গণতান্তিক সংগঠনে পাঁরণত করাই 
ছিল তাঁর আঁভপ্রায়-- 

[5 10110 10৩91 01 (1৩ 1170141) 131101791 001955 6০ 0০0 21) 

69901711115 011770019110 10621, 0 19 56 10 011 007 1106 151)190৩- 

[00101 01 070 106990101 11100 200 0016101) 000158110180/ 09 & 

979৮7 01৩ ০১1017১5৫ 91110100-104,0911915--"৭ 

“বন্দেমাতরম' পাঁত্রকার লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে 'বাপনসন্দ্রের মতভেদ রাজনোতক 
ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । পাঁরচালনা-সংক্কাস্ত মতানৈক্য ছাড়াও 
অরাঁবন্দ ঘোষ প্রম:খেব অন্ত্রাসবাদী নীতির প্রাতিও তাঁর সমর্থন ছিল না। তিনি 
বিশ্বাস করতেন যে গৃপ্ত সমিতির কার্ধকলাশ ভশর্‌তা ও কাপুর.যতাকেই মান 
প্রশ্রয় দেয় । এইসব ক্লিয়াকলাপে সরকারের নিপীড়নের মাত্রা স্বভাবতই বৃদ্ধি 
পাবে এবং জাতির সংগ্রামী মনোবল তাতে ভেঙে পড়তে পারে ।৮ এইসব 
কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত ধিন্দেমাতরম'এর সংশব ত্যাগ করেন। পান্রিকাটির 
সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অরাবিদ্দের উপর ন্যন্ত হয়। মুরারিপূকুর 
বোমার মামলায় অরবিন্দ ধৃত হলে (১৯০৮) তিনি আবার বন্দে্মাতরমের সঙ্গে 
বুস্ত হন। এর ঠিক আগে প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলেও এই পত্রিকার প্রতি 


২৩৬ বাঙালর রাম্ট্রীচস্তা 


তাঁর অন্তরের টান কিস্তু আঁবাচ্ছন্ন ছিল। তাই বম্দে্মাতরমে প্রকাশিত 
রাজন্রোহমূলক প্রবন্ধের জন্যে অরাঁবন্দ ঘোষের বরুদ্ধে আনাত মামলায় 
(আগস্ট, ১৯০৭) স্বাক্ষ্যদান করতে স্বীকৃত না হয়ে স্বেচ্ছায় তান ছ-মাসের জন্যে 
কারাবরণ করেছিলেন । 
কলকাতা কংগ্রেসে (১৯০৬) চরমপন্ছীদের ভূমিকা ছটা সফল হওয়ায় 
তাঁদের দলীয় শান্ত ও উদ্দীপনা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। 'বাপনচন্দ্র সারা ভারত 
পাঁরল্রমণ করে তাঁর চ৪591৬০ ₹২০515(21)০০-এর আন্দোলন চাশলয়ে যেতে থাকেন। 
+08591৬৩” শব্দটকে তিনি ঠিক “নাক্ক্িয়” অথে ব্যবহার করেন ন। ইংরেজি 
488815387৮০” শব্দের িবকজ্প গহসাবেই এঁ কথাটি প্রয়োগ করোছিলেন। আইন- 
ভঙ্গের 'দকে না গিয়েও দেশের প্রচলিত শাসনব্যবস্থাকে 'াবিকল করার উপায় 
হিসাবে তান 7955৬৩ [২9515617০9-এর- সাহায্যে দেশে একাঁটি সমাস্তরাল 
শাসন-কাঠামো (281721161 2010011151121056 9001076) গঠনের কথা চিন্তা 
করেছিলেন । তান বলেন-_ 
]1)9 01080. 21)1)110215017 01 11)15 70011)04 06 9991৬০ [২0315111096 
195 ০1০৪11০0011 (৮59 01 111169 510০0191] 100৬01001)13 ঠ [10019,--- 
/৮00 09 01956 1002875, 130905০0911, 911017811200081101) 2110 
১৬/00951)) 1110101000 1] 11)০ 30%০০11. ঠা) ০9 7০ 01221320101) 
01110 [07005 270 1116 70590700501 1116 7901016১ 00 0৮ 9০1- 
1110 0) 2 3010719 ০01[778011991 5০17০৬০171070176 1007017% 
100128116]1 (0 0008০111560 11)5111001010175 06 ৭০17-709৬ ০1111700106 20. 1116 
০০0981717৮--10 ঠি10 2 50100] 01 01৮10 01105 101 1110 19001919.৯ 
বিশিনচন্দ্রের এই ৭191151 ১০105০0৮০17017)51)0 বিষয়ক চিত্তার সঙ্গে 
পরবতাঁকালে রবীন্দ্রনাথের “স্বদেশী সমাজ” গঠনের প্রস্তাব এবং মানবেন্দ্রনাথ 
রায়ের “০0175110611 485১৩0৮1%” গঠনের প্রস্তাবেরও বেশ মিল দেখা যায় । 
ইংরেজের 'বরুদ্ধে 'বাঁপনচন্ছ্ু ও তাঁর সহকমীর্দের তিস্ত ও তীর তৃষ্ণা 
থাকলেও তা কখনো জাঁতাবদেষের রুপ পরিগ্রহ করে নি, “৬/০ 11986 
76201190 150191101 [1010 1110 10101510061 1175 100৩১ 09 11061080160 
০1 10170” 1১9 হংসাত্মক কার্যকলাপেও তাঁর আদৌ সমর্থন ছিল না। 
এ-সম্পর্কে তান “বন্দেমাতরম'এ লেখেন-- 
5৬/৪819] 1799 ০96০ 001 01001217700 10021 2170 €15 0761. 20৫ 
19৬00] 17160109045 0 8০9৮০০1, 9110191 12000201025 50০091 
৬011711651179,) ১1010120010 00110170110555 220 00176 12%/78] 
17092910165 0? 991-1)911 70 5০16-09102052,6101 188৮6 0690 001 


বাঁপনচন্দ্র পাল ২৩৭ 


010159960 1168115 [01 0116 16818996100 01 0119 10081. 7301708 

8110 2598951119110205 1106 1120 (116161016) 85010519100 11896 

1) ০০: 7010198881108. 8001) ০1 17901001200. 011 1500) 

90002119 16061 8821115 (11956 01181101917 206110905 ০1 [991101081 

ড/21:0916. ৯ 

বিপিনচন্দ্রের তৎকালীন প্রবন্ধগলি নানা কারণেই [বিশেষ তাৎপ্যবহ। 
ভারতের জাতীয় সংগ্রাম যে শুধু রাজনোৌতিক স্বাধীনতা বা অথণনোতিক 
প.নর,জ্জীবনের প্রয়াসমান্রই নয়, ভারতীয় জনজীবনের পূণঙ্গ অভ্যুশ্নীতি ও 
প্রতিটি মান.ষের পাঁরপূর্ণ বকাশই ষে তার প্রধান লক্ষ্য-িপিনচন্দ্র সে-কথা 
দবার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন। "খাঁপনচন্দ্র ও অরাঁবন্দ উভয়েই স্বরাজকে 
মানবতন্ত্রী মুন্তির দৃষ্টিতে দেখেছিলেন । জাতীয় আন্দোলনকে 'বাপনচন্দ্ 
সপচ্টত 4১01111891 14০9৬০10617৮ নামে অভিহিত করেন । 

স্থরাট কংগ্রেসে (১৯০৭) চরমপন্থী দলের সঙ্গে নং্ঘষের পর নরমপহ্থীদের 
আধিপত্য বজায় থাকলেও কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলন হশনবল হয়ে পড়ে । 
সন্ত্রাসবাদী (ক্য়াকলাপে দলবলসহ অরাবিম্দের গ্রেপ্তার ও িলকের কারাদণ্ড 
এবং তংসহ সরকারি দমননশীতর প্রাবল্যে চরমপন্থী দল বেশ কিছ:কালের 
মতো ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ১৯০৮ সালের আগস্ট মাসে 'বাঁপনচণ্দ্র ভারতভুমি 
ত্যাগ করে দেশান্তর গমনে বাধ্য হন। তাঁর এই বলাতঘান্তরা ম.লত রাজনৈতিক 
নিবাসিন হলেও বিদেশে ভারতের মুন্ত-আন্দোলন সংক্রান্ত প্রচারকােই তিনি 
আত্মীনয়োগ করেন । ইউরোপে তখন কৃষ্ণবম সাভারকর, মাদাম কামা, লালা 
হরদয়াল প্রমূখ বিপ্লবী খুবই কর্মতপর 'ছিলেন। তাঁরা আশা করোছিলেন 
ষে বিপিনচন্দ্র তাঁদের সশস্ত্র 'বিপ্লবপ্রচে্টার সহায়ক হবেন । 'কিস্তু- তৎপরিবতে 
'বাপনচন্দ্র সশস্ত্র বিপ্লব-প্রচেষ্টার (বরোধিতাই করেন। অবশ্য কম্ধারা বিষয়ে 
তাঁর মতামত যাই হোক না কেন, তান 'িন্তু এ-সব বপ্রবীদের দেশভান্ত ও 
ত্যাগের অকুণ্ঠ প্রশংসা জানাতে ভোলেন 'ন। 

ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে 'বপিনচন্দ্রের চিন্তায় এক আমল পাঁরবর্তন সূচিত 
হয়। চরম মতের পাঁরবর্তে ক্রমে তাঁর মন নরমপন্থশ হতে শুর করে । অবশ্য 
যখন তান চরমপন্থী "ছিলেন তখনও 'হংসাত্মক বিপ্লব ও সন্দাসবাদ সম্পকে 
প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করতেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালেই 'তাঁন “্বরাজ' 
(১৯০৯) নামে একটি পাত্রকা প্রকাশ করেন। বহু সভাসমিতিতে বন্ততার 
জন্যেও তাঁর ডাক আসে । বন্তৃতা ও পান্তকার মাধ্যমে ভারতায় জাতীয়তাবাদের 
দার্শনক আদর্শ ও বিশ্বজনীনতার প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তৎকালান প্রবাসণ 
ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে সুস্থ দম্টিভার্গ ও উন্নত জীবনাদর্শ গড়ে তোলার 


২৩৮ বাঙালির রাস্টাচস্তা 


উদ্দেশ্যে তিনি বিলাতে ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট” (১৯১১) নামে আর একটি পান্নকাও 
প্রকাশ করতে থাকেন । 

এযাবৎকাল 'বাঁপনচন্দ্রের স্বরাজচিস্তার মৌল বোৌঁশষ্ট্য ছিল ইংরেজ সাম্রাজা 
থেকে ভারতের পণ" স্বাধীনতা । এবার সে চিন্তা অভিনব ব্যঞজনায় ভিন্ন রূপ 
নিল । 'ব্রাটশ সাম্রাজ্য এবং ভারতের জাতাঁয় আকাত্ক্ষা-_ এ-দইয়ের মধ্যে তিনি 
এক সমদ্বয়ধমৰ্ণ পথের নিশানা দেখাতে শুর করলেন । 'বাচ্ছন্ন ও সার্বভোম 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পরবে ইংরেজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সমবায়শ সম্পকে আবদ্ধ 


এক নতুন ব্যবস্থার "চন 'তান তুলে ধরলেন-- 
[1 0090 ৬০17০ 109 8110001 09060176716 চ/11012 1116 010 01 00591)119 


00115018100 59৬০1০181 117061)6110610১ 101 [10019 1) 1115 7161)1 
10110) 2100. 01 811 6008] ০০-08100075111) ৬101) 07691 91118) 810৫ 
1107 001010159 |) [110 01950170 49500191101 ০1150 0176 13111151) 
[510]110১ 11 115 1৩001107091 ০010 11101)651692(171815 50৮, €1801161 
৪1৬০ 019 1106 8111 0 001 161102100১২ 
পূবের চিন্তা ও কম পন্থা থেকে বিচ্যুতি ঘটা সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়েই 
বলেন যে, তান পূর্বে যে ওপাঁনবোঁশক স্বায়ত্তশাসনের অন্তঃসারশন্যতার কথা 
বলোছিলেন এবং স্বাধীনতার দাঁব করেছিলেন তা বয়কট বা স্বদেশশ আন্দোলনের 
লক্ষযস্বর্প 20171551591] 17011001115 আদশে উদ্ভূত হয়। দন্টভঙ্গির 
এই পাঁরধর্তন সত্বেও তাঁর চিন্তাধারার পারম্পর্য ষে 'কছুমান্ত ক্ষুণ্ন হয়নি 
সে-কথার প্রমাণস্বরপ তিনি বলেন__ 
[ [709171019 0010958১ 110 0115 75001] 10081 1001 01119 11 1010- 
[101 10 116 010016111 0017110111110165 0110 1)10৮11018110105 01 
[17019 0৮1 00711011511 ৮/101110 215010 10160110151: 01111501075 
5%150117018110151) 1210111]69 %89 101 1০৬6৪160 ?11116 6211101 ০৪15 
96007 1381101091151 9911011017, 1110 11106 929 1101 501 1116 101 
1, 10000100191) (1115 1068] 11) 1905 01 1908 ৮9০0014118৩ 0661) 
010০1941700 076 ০00178115 ০21৭0. 11)056 5১৪19 ড/616 ০01 
0109$091 0100 9৩105807101), ৩ 
এই মতপাঁরবর্তন সম্পর্কে 'বিপিনচন্দ্রের আর একটি প্রধান যুক্তি ছিল যে, 
সন্ঘাসবাদশ কমর্পম্হা গ্রহণের ফলে শাসকদের মনোভাবে কঠোরতার মান্রাই 
কেবল বৃদ্ধি পায় । সন্ধা” “বন্দেমাতরম', নিবশান্তি' প্রভৃতি পান্রকা একের 
পর এক সরকারি রোষদ্ঘ্টতে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। অন:শীণন সামিতি এবং 
অনুরূপ অন্যান্য সংস্থা বে-আইন ঘোঁষত হয় : সরকার ফৌজদার আইন 


[বাপনচদ্দ্র পাল ২৩১১ 


সংস্কার করে 'বিপ্রবী রাজনোতক নেতাদের কারারুদ্ধ করেন (১৯০৮); 
অতঃপর মর্লেমিন্টো শাসন ব্যবচ্ছা (১৯০৯) প্রবার্তিত হয়। ১৯০৯ সালের 
মাঝামাঁঝ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তাঁর “উত্তরপাড়া ভাষণ*এ অরাব্ষ্দ 
সমসাময়িক রাজনোতিক পরিস্থিতির শুন্যতা ও নৈরাশ্যজনক অবস্থার বণনা 
দিয় ছলেন। 

ভারতে প্রতাবতনের (১৯১১) পর 'বাঁপনচন্দ্রু কংগ্রেস সংগঠনে চরমপন্থীদের 
পক্ষে অনুকুল পাঁরবেশ প্রত্যক্ষ করেন। সুরা অধিবেশনের পর কংগ্রেসে 
ভাঙন ধরেছিল, কিন্তু ১৯১৬ সাণে অনুষ্ঠিত লখনৌ কংগ্রেসে আবার 
এঁক্য দেখা দেয় । নরম ও চরমপহ্থীদের মধ্যে পারস্পাঁরক সৌহাদ” ফিরে আসে । 
1টলক ও আন বেসান্-প্রবর্তিত “হোম-রূল” আন্দোলনে 'বাপনচন্দ্রু অংশ 
গ্রহণ করেন । সারা দেশে তাঁদের প্রচার অভিযান চলতে থাকে । এইসময়ে 
'বাঁপনচন্দ্রের গাঁতাবাধর উপর এক সরকার 1নষেধাজ্ঞা জার হয়। ১৯১৬ 
সালে 'িলক ও 'বপিনচন্দ্র আন্তজরতিক হোম-রুল সম্মেলনে যোগদানের 
জন্যে ইংল্যান্ড আঁভম-থে যাত্রা করেন । 

বাঁপনচন্দ্র উগ্রপন্থী চিন্তাধারা থেকে সরে আসায় পরব্তর্ঁকালে গাম্ধীর 
অসহযোগ-নীতর সঙ্গে তাঁর সংঘাত অবশ্যন্তাবন হয়ে পড়ে । গাম্ধীর আহংস- 
অসহযোগে তাঁর বিশেষ অসম্মতি না থাকলেও কম“পদ্ধাত নিয়ে উভয়ের মধ্যে 
তীব্র মতঙেদ প্রকট হয়ে ওঠে । কাউীম্পলঃ আদালত 'শিক্ষালয় ইতাঁদ 
সবাকছই গাম্ধী বয়কট করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু 'বপিনচন্দ্রের ববেচনায় 
তা ক্ষাতিকর ও 'িরর্৫থ বলে মনে হয় । মালব্, 'চত্তরঞ্জন, 'জন্না প্রমুখ উদীয়মান 
নেতবন্দের সমর্থন সত্বেও ভোটে 'বাপনচন্দ্রের অন্যবতাঁরা পরাজিত হন। 
ক্ষতিকর বিবেচনায় গান্ধী সমাথত খিলাফত -তান্দোলনকেও বিপিনচন্দ্রু সমর্থন 
করতে পারেন নি । খিলাফত-আন্দোলনকে উপলক্ষ করে যে “প্যান-ইসলাম”-এর 
সত্রপাত হয় তার সুদরপ্রসারী অশুভ ফলাফলের বিষয়ে 'বিপিনচন্দ্ 
তকালেই দেশবাসীর প্রাতি সতক্কবাণশ উচ্চারণ করেছিলেন । 

বারশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯২১) সভাপাঁভরূপে 'বিপিনচম্দ্রকে তাঁর 
গাম্ধশীবরোধী মনোভাবের জন্যে প্রচণ্ড িরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। 
কারণ গান্ধীর প্রভাব তখন সারা দেশে 'ব্দ্যংগাঁততে পারব্যাপ্ত হয়েছে । 
নাগপূর কংগ্রেসে (ডিসেম্বর, ১৯২০) গাম্ধী বলেছিলেন যে সদ্ঃপ্রস্তা বত 
অসহযোগ আন্দোলনে দেশবাসী কায়মনোবাক্যে যোগদান করলে 'দব্য বিধান 
অনুসারে এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ আঁজত হবে। গাম্ধীর এই উীন্তর 
সমালোচনা করে বিপিনচন্দ্র ঘোষণা করেছিলেন যে সেই কাযক্রনই বর্তমানে 
বাঙ্নীয় যার 'ভীত্ত হল “লাঁজক” “ম্যাজক” নয়। কিন্ত গাম্ধীর সঙ্গে 


২৪০ বাঙালির রাম্্রাচস্তা 


তীব্র রাজনৈতিক মতপার্থক্যের পরিণামস্বরূপ এইসময় থেকেই 'বাপনচন্দ্রের 
খ্যাত ও প্রতিষ্ঠা ক্রমশ 'নষ্প্রভ হয়ে পড়তে থাকে । 

১৯২৮ সালে লখনোয়ে অনগ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে 'বাঁপনচন্ুকে প্রকাশ্য 
রাজনীতর ক্ষেত্রে শেষবারের মতো দেখা যায় । অতঃপর তানি সক্রিয় রাজনীতি 
ছেড়ে সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন । কিন্তু তাঁর কণ্ঠরোধ করে রাজনীতি 
থেকে তাঁকে অপসারণ ও কোণঠাসা করে রাখার নানাবধ চেষ্টা চলতে থাকে । 
[বরোধীদের এই প্রয়াস সফল হয়। স্বদেশী ধের আঁবসংবাদিত নেতা 
বাঁপনচন্দ্র ক্রমে জনাঁচত্তের অন্তরালবতর্ণ হয়ে পড়েন। অবশেষে ১৯৩২ সালে 
1নদারুণ আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যেই নবীন বাংলার এই মনস্বী নেতার জীবন- 
দীপ সবার অলক্ষ্যে নিভে ঘায়। 


দ্র শন চিন্তার পরিপ্রোক্ষে ও 


ছান্রজীবনেই "বাঁপনচন্দ্র ব্রাঙ্মনমাজের সংস্পশে' এসেছিলেন । ব্রাঙ্মদের আধ্যাঁত্মক 
আদশের পাঁরবর্তে তাঁদের সামাজিক মনোভাব ও স্বাদেশিকতাবোধ তাঁকে 
আধক আকৃষ্ঠ করেছিল । স্বাধীন মানাবকতার সাধনক্ষেত্রর্‌পে ব্রাঙ্গপমাজের 
মধ্যে দিয়ে তান ভারতের ভাঁবষ্যং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ও সমাজের চেতনা ও 
আ'ভিজ্ঞতা অজনের সম্ভাবনা উপলাষ্ধ করোছিলেন। 1কস্ত; কেশবচন্দ্রের মজলিশি 
ধর্মলোচনা, যন্তবাঁজতি ও ব্যন্তিস্বাতন্ত্য বিরোধী মনোভাব, প্রেরিত মহাপুরূষ- 
বাদ এবং এশ আদেশ সংক্রান্ত প্রত্যয়, গাহত সামাঁজক আচার প্রভৃতি কারণে 
[বাঁপনচন্দ্রের মন ক্ষঘ্ধ হয়ে ওঠে । কেশবচন্দ্রের ভারতবষায় ব্রাঙ্গসমাজে ক্রমে 
ভাঙন ধরতে শুর করলে “সাধারণ ব্রাঙ্সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয় (মেঃ ১৮৭৮ )। 
সাধারণ ব্রাঙ্গনমাজের অন্যতম উদ্যোন্তা শিবনাথ শাস্তীর মধ্যে 'বাপনচন্দ্ব 
"্বাধধনতার সাধনার ও স্বদেশচযরি”৯” আদর্শ খখজে পেলেন । শিবনাথ শাস্ী 
1বাঁপনচন্দ্রকে ব্রাঙ্গধমে দীক্ষা দেন। ব্রাঙ্মদের মধ্যে তখন থেকে ধমসাধনার 
মাধ্যমে স্বদেশপ্রেমকে চারতার্থ করার প্রথম প্রয়াস দেখা দেয় । সমসামীয়ককালে 
বাংলাদেশে পাশ্চম অজ্ঞাবাদ (8800১119101) ও বস্তুতান্তিকতার যে-প্রভাব 
পড়েছিল 'বাঁপনচন্দ্র তা থেকে মনুন্ত ছিলেন। ঠকম্তু যে আবেগ তাঁর মনে অন.ক্ষণ 
[বিরাজ করত তাকে ব্রাগধধমান্দোলনও পাঁরতৃপ্ত করতে পারে নি। বাস্কমচদ্দর, 
সরেদ্দ্রনাথ ও বিজয়কৃষ। গোস্বামীর প্রভাবে তিনি ক্রমে সনাতন 'হন্দুধর্মের 
প্রাত আকৃষ্ট হন এবং বৈষ্ণব ভাবধারায় অন:প্রেরণা লাভ করেন, বৈষ্ণব দশ-নকে 
[তান আভনব দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেশের শবযুগের দার্শনিক 
'ভীত্তভুমিরূপে এ আদর্শকে তুলে ধরেছেন। 


'বাপনচন্দ্র পাল ২৪১ 


1বাঁপনচন্দ্রের মতে বাঙাঁলর সাংস্কীতিক ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও বোঁশষ্ট্য 
মহাপ্রভুর বৈষ্ণব আদর্শে সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করে। বাংলাদেশের বৈষব 
সাধনার ধারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বৈষ্ণব সাধনমার্গ থেকে পৃথক 1১৫ 
উপনিষদ-, ব্রশ্মসূত্র ও গীতার উপর ম্‌লত প্রাঁতষ্ঠিত হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন 
ষে পদ্ধাতিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে-যুক্ত ও আভঞ্ঞতার দিক থেকে তার অকাট্য তা 
লক্ষণীয় । 'বাঁপনচন্দ্র এতদীবষয়ক আলোচনায় দোঁখয়েছেন যে উপনিষদের 
বদ্ধ, যোগদর্শনের পরমাত্মা এবং ভাঁন্তবাদের ভগবান তিনটি প:থক সত্তা নন-_- 
একই সত্তার তিনটি অঙ্গাবশেষ।৯৬ বিবচরাচরের উৎপাত্ত, অবস্থান ও লয় 
সম্পাক্তি পরম জ্ঞানস্বরূপ ব্রচ্ধ জীব ও জড়ের অসীম মহাসমন্বয় (81119) । 
এবং পরমাত্মা সেই একই মহাসমম্বয় হলেও, জীবের অন্তর ও বাহজশীবনের 
যোগসত্র বজায় রাখেন ; জীবাত্বা ও পরমাত্মার সম্পক্ণ আঁবচ্ছেদা । মহাজাগাঁতক 
(০০91710) প্রবাহ থেকে ব্যন্তিজীবনও 'বাচ্ছ্ নয়। 

প্রশ্ন এখন, কোন শান্তবলে ব্যন্তচেতনা সমান্টির সঙ্গে, মহাবিশ্বের সঙ্গে 
সংষূত্ত হয়_-জড় ও চেতনেব এবং 'বাঁভল্ন মানৃূষ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেম ও 
সাহচযের যোগসমত্র কোন্‌ শান্তবলে স্থাপিত হয়? বাংলার বৈষণববাদা চিন্তা 
অনুসারে সেই যোগসমত্রের স্থাপনকতাঁ হলেন ভগবান । ব্রদ্ধ নৈ্বযান্তক, পরমাত্মা 
ব্যক্তিত্বের ধারক ও বাহক, ভগবান একদিকে মান:ষের সঙ্গে নিখিল ব্রহ্ধাণ্ডের 
সংযোগ রক্ষা করেন, অন্যদিকে ব্যন্তিগত, পারিবারিক ও সামাঁজক সম্পকসত্রও 
বজায় রাখেন। ভগবান নৈব্ণন্তিক নন, কিন্তু পরমপরূষ হিসাবে বহবিশ্লিষ্ট 
ও বাঁচব প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তিসমুদয়কে সমাম্বত করেন ।৯৭ 

বিপিনচন্দ্রের দৃষ্টিতে ভগবান গনছক কঞজ্পনা ?কংবা আধ্যাত্মক উপলাষ্ধমাত 
নন, তান দেহটর ন্যায় বিরাজমান । এখানে দেহ কথাণটর মধ্যে একা দ্িধ প্রত্যয় 
বর্তমান। প্রথমাবস্থায় মানুষ পারবেশ থেকে নিজেকে 'বিচ্ছিন্রভাবে দেখে 
সমগ্র পারিপাশ্বিককে কেবল জানা ও অন:ভব করার মধ্যে দিয়ে ব্য্তিত্বের 
পারপূর্ণতা হয় না; তদন.যায়ণ ক্রিয়াশীলতায় ব্যান্তিত্বের পারপৃর্তি ঘটে । প্রথমে 
জ্ঞাতা ও জ্দেয় পৃথক থাকে, কিন্তু ক্রমে উভয়ের সাধুজে্) জ্ঞান ও ব্যন্তিসত্তার 
পূু্ণতা দেখা দেয়। বৈষ্ণব মতে পরম সত্তা একাঁদকে যেমন মানাবক জগৎ থেকে 
সম্পূর্ণ পৃথক নন, তেমান সম্পণ'রূপে অঙ্গীভূতও নন । এক্যানৈক্যই তাঁর 
প্রকীত। 'বাঁপনচন্দ্র এই প্রকীতকে হেগেলের ছ্বান্ছিক (01816০6০) প্রা্রয়ার সঙ্গে 
তুলনা করেছেন।১* সষ্ট, স্থিতি ও প্রলয়ের এই চিরন্তন প্রক্রিয়া তাঁর মতে 
ঈশ্বরের লীলা । এঁশী লীলার মধ্যে চলে পর্‌ষ ও প্রকৃতির নিরম্তর মিলন ও 
[বচ্ছেদ--শংকরাচার্যের অন:সরণে তাকে কিন্তু মায়ার্‌পে দেখা হয় নি।১+৯ 

1বাঁপনচন্দ্র উল্লেখ করেছেন যে গোড়ীয় বৈষব সিদ্ধান্তে শ্রীকৃ্কই ভগবান বা 

১৬ 


২৪২ বাঙালর রাশ্টরীচত্তা 


পরমসত্তারূপে কল্পিত । অবতাররূপে তাঁর মানবদেহ ধারণের প্রশ্র সেখানে 
অবাস্তর । কারণ মানুষেরই মধ্যে তিনি নিত্য বিরাজমান । ভগবান নিরাকার 
নন, আবার জড়াকারও নন, তিনি চিদাকার ; 'তিনি অতীম্দ্িয় হলেও 'চাদান্দ্িয়- 
সম্পন্ন । অনন্ত কোটি ব্রঙ্ধাণ্ডে অনন্ত কোটি জীবের সঙ্গে তিনি নিরন্তর লীলা 
করছেন।২৭ 'বাপনচন্দ্র বলেছেন যে দ:দমনীয় স্বাধীনতার স্পৃহা এবং সাধনার 
মাধ্যমে দেবতাকে মানুষরহপে কজ্পনা ও মান-ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা বাঙালির 
চিন্তা ও সাধনার ইতিহাসে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য | প্রাগীন শাস্ত্রকে মান্য করেও 
তার অভিনব ব্যাখ্যার দ্বারা শাম্ত্রব্ধনকে বাংলাদেশে শিথিল করা হয়েছে । ধম 
ও সমাজ, স্মত ও অথ-নীতির ক্ষেত্রেও ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বাংলা- 
দেশের মনোভাব ছিল উদারনশীত ও সাম্যের পাঁরপোষক। এই স্বাধীনতার 
ভাব ও মানবতার আদর্শ মজ্জাগত থাকায় ইংরেজরা ইউরোপ থেকে মীন্ত ও 
মানবতার বাণণ বহন করে আনার ফলে বাঙালির সুপ্ত স্মতি আবার জেগে ওঠে । 
তাঁর মতে উঁনশ শতকের নবযুগে বাংলার সনাতন ম্টান্ত ও মানবতার আদর্শ 
নবরপ লাভ করোছিল ।২১ 
[তানি দোঁখয়েছেন যে, চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ও 
সাধনায় তত্বাঙ্গ, ভাবাঙ্গ ও ভজনাঙ্গের মধ্যে এক অসামান্য স্বাধানতা ও প্রেরণার 
আদর্শ ছিল। জাতিবণ“ধর্মীনর্বিশেষে তিনি সকলকে সমানভাবে নিজ সম্প্রদায় 
ভুত্ত করে 'নিয়েছিলেন ৷ মহাপ্রভু বাংলাদেশে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ 
প্রচার করে সমাজ ও শাস্বের শাসনবন্ধন থেকে মখীন্তপ্রয়াসী এক সামাজিক 
বিপ্লবের সূচনা করেন ।২২ 
বাঙ্কমচন্দ্রের ব্যাখ্যাত কৃষণচারব্রের মতো "বাঁপনচন্দ্রও 'নজস্ব ও স্বতন্ত্র এক 
কৃষত রচনা করেছেন। কৃষ্ণকে 'তানও এক এীতহাসিক পরুষরূপে প্রত্যক্ষ 
করেন । তাঁর মতে এক্য ও সমন্বয়ের স্রষ্টা ও দুষ্টা শ্লীকেব সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন 
অলৌকিক উপাখ্যানগূলির কোনো এঁতিহাসিক 'ভীত্ত নেই । এদেশে আধা 
উপনিবেশ স্থাপন করার পর অনার্ধদের সঙ্গে যে-সংঘর্য দেখা দেয় অনা- 
বংশোদ্ভুত শ্রীকই সেই সংঘাতের 'নষ্পাত্ত ও সমন্বয় সাধন করেন। 
বাঁপনচন্দ্রের বন্তব্য হল যে, কৃষেের বাণীতেই ন্যায়পরায়ণতা ও জাতীয় কর্তবোর 
যথার্থ নিেশ পাওয়া যায়। কৃষের নিষ্কাম কমের উপদেশ পালনে “কি ব্যঙ্টি 
[ি সমষ্টি সকলেরই স্বাঙ্গণ কল্যাণ ও মনুন্তি সাঁধত হবে । কৃষ্ণের বিশ্বজনীন 
প্রেমের বাণঈতে ত্যাগ ও ি্কাম কমৈষিণা নিগ্ড় আনন্দবহ। সেই প্রেমের 
দ:ছ্টিতে সমগ্নের জন্যে অংশের আত্মত্যাগ চিরন্তন মঙ্গলাথেই প্রয়োজন; পরিণামে 
সমগ্রের মধোই অংশ নিজেকে খমজে পায় । বিপিনচন্দ্রের মতে ভারতের সংখ্যাতীত 
জাতি, বর্ণ ও ধর্মের মধ্যে যে নিরবাচ্ছল্ন ঘন বত'মান--একমান্র কৃষের বাণীতেই 


বাপনচন্দ্র পাল ২৪৩ 


তার চ্ছায়ী পমাধান পাওয়া যায়; কৃষণ স্বয়ং প্রেম, এঁক্য ও সমন্বয়ের 
প্রতীকত্বর্‌প 1২৩ 


ততঠিভাসচিন্তা! 


আরোহী (10০1০) ?বচারপদ্ধাততে 'বাঁপনচন্দ্র ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেছেন । 
জাগাতক ববর্তনধারায় "তানি দ্বান্ছিক (01916০01021) প্রক্রিয়া উপলাষ্ধ 
করেন । তাঁর ব্যাখ্যানুসারে পরত্রহ্ছই সেই জাগাঁতক বিবর্তনের নিয়ন্তা। তাঁর 
মতে ইতিহাসের পশ্চাতে এশ 'িদেশনা (৫০601010159) বর্তমান । ইতিহাস 
উদ্দেশ্যহীন, পারম্পযরাহত ও 'বাক্ষপ্ত কতকগুলি ঘটনার সমাহারমান্র নয় ; 
ইতহাস হল 'দব্য উদ্দেশ্য ও 'নরেশের আঁভব্যন্তিস্বর্প। ইতিহাসের মধ্যে 
এক মহান অর্থ ও শুভ উদ্দেশ্য 'নাহত থাকে--ভারতের ক্ষেত্রে যা হল 
আর্মীনয়ম্তরণের অধিকার অর্জন ও সত্যশিবস্সন্দরের প্রাতজ্ঠা। প্রত্যয়াট হয়তো 
সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু জাতীয় আন্দোলন ও নেতৃত্বের আধ্যাঁত্মক 
ভাবভূমি ও চেতনার প্রয়োজনে 'তাঁন উত্ত ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । 


তহাসের 'তিনি ভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন-- 
19 9০9০10910510981 8100 [১5501010981621 81০9] ০01 00০ 80915100963 


119৬০ 09910 16৬০91176০0 05 0911910 101৬5752] (10101)5 200 [0111- 
0100105 195910176 61)6 ০০995 ০1 1)00971 ৫6৬০101910510 11 
60116121, ঠা) 0176 115106 01 %/101015 ০ 1039 00%/ ০0110. 00) ৪ 10016 
0011601 118101/ 01 0) 09০16 01) 1005 1010761009০ 
[11710191160 ৮১ 016 0121215 ০0£ 11161110159 07 016 10902108213 ০07 
(17617 ৮/11019-২ লি 
ধদব্য-নদেশনাভাত্তক যে-নিগুড় তাৎপর্য ও সুগভীর অর্থপূর্ণতায় 
ভারতীয়দের জীবনোতিহাস ধৃত তা আর্ধসভ্যতার আঁদিপর্ব থেকে শুরু করে 
মুসলমান আধিপত্য, সেন ও পাল নৃপাতিদের শৌর্বীর্ধ, মারাঠাদের রাজত্ব, 
সর্বশেষে ইংরেজ আমল অবাধ কালানরুমে নিহিত প্রতচ্যের ববর্তনতত্বের 
সাহায্য গ্রহণ না করেই 'বাপনচন্দ্র ভারতের এীতিহাসিক ধারার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা 
করেছেন । এই ব্যাখ্যায় তানি বেদ ও পুরাণের সাহাব্য নিয়েছেন । ইতিহাসকে 
গৃতাঁন ঈশ্বরের লীলাভ়ুম হিসাবে দেখেছেন । কেশবচন্দ্রের 40০0-17-7190019+ 
প্রতায় তাঁকে এ-বিষয়ে প্রভাবিত করে । ব্কিমচন্দ্রের মতো তিনিও শ্রীকফকেই 
ভারতের অন্তরাত্মা (5০০1 ০£ 11019) বলে মনে করতেন। কৃষ্চরিন্নেই ইতিহাস 
ও ীববর্তনের মূলস্ত্রগুলি 'বধৃত। কু্ণচরিত্রে ভারতের আত্মা মূর্ত হয়ে 


২9৪ বাঙালর রাম্ট্রাচত্তা 


উঠেছে । দর্শনগ:র: ও উপদেষ্টার্‌পে শ্রীকৃষ্ণ জাতীয় এঁক্য তথা নানা মত ও পথের 
সমান্বত প্রতীকস্বরূপ | 

ইংরেজ দার্শনিক বোসাচঙ্কেট (১৮৪৮-১৯২৩)-এর চিন্তা অন:সরণ করে 
তিনিও এই সদ্ধান্তে উপনীত হন যে মানবমনে প্রাতফলিত দিব্য অভখপ্সা 
কুমাম্বয়ে সামাজক ও রান্দ্ৰীয় প্রতিষ্ঠানসম:হের মধো দিয়ে প্রকাশিত হয়। 
1তনি বলেন যে, পরাধীনতা মানবাত্মার পারপন্থশ ; ঈশ্বর তাঁর রুপ ও সততায় 
মানষকে স্‌ষ্টি করেছেন- সে মান্য মা্তি ও শিওকলষতার আঁধক্কারী--পাপে 
ও পরাধীনভায় সে আবদ্ধ থাকতে পারে না। ইংরেজ শাপনাশ্রয়ের মোহ এবং 
সামাঁজক ও জাতীয় প্রাতবন্ধকতা থেকে মণন্তির জনো দেশবাসীকে শান্তিপূর্ণ 
সংগ্রামে অবতণীণ হতে হবে । 


দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণ আভজ্তায় 'বাঁপনচন্দ্র বি"ব-ইতিহাসের সম্ভাব্য 
[তনট ধারা সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করেন 


এক, সারা দ্ানন্লার় গাদাকালোর দ্বন্দ্ব ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠবে; 

দুই, প্যানইসলাম জিগিরের প্রাবল/ ; তিন, মঙ্গোলীর--[বশেষ করে 

চোঁনক জাতির প্রতাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ।২? 

তাঁর এ-তিনাঁট ভাঁবষাদ্বাণীই ইতিহাসের কম্টিপাথরে অজ্পবিস্তর প্রমাণিত 
হয়েছে। প্রাতিকারস্বর্‌প 'তিনি ভারত ও ব্রিটেনের পারস্পারিক সাহচর্যমলক 
সম্পকে প্রয়োজন অনভব করেন । সাম্রাজ্য শব্দাটর পারিবর্তে সমবায়ম:লক 
অংশীদার (০০-081106151110) কথাটি তান ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন । 
ইংরেজের অনুকূলে ভারতের স্বার্থ জলাঞ্জীল দেবার কোনো প্রশ্নই তাতে নেই । 


ভারতের সনাতন এঁতিহ্যের অন:রাগণ হলেও বাপনচন্দ্র বাস্তব দুষ্টিতে 
উপলাষ্ধ করেছিলেন যে নবভারত গঠন পুধন।শে। ধারায় সস্তব নয়; ভারতীয় 
মনন ও 'চত্তনে বহ্‌ নতুন ধারা মিলিত হওয়ার অবস্থা হয়েছে 'বাচন্র ও জাঁটিল 
এবং নবোদ্ডভুত বভিন্ন ধারা রূমে একই প্রবাহে মিলিত হয়েছে । তারই 
পাঁরপ্রোক্ষিতে একাঁট স্মন্বয়ধমঁ আদর্শের (17961) 10691) উদয় হচ্ছে বলে 
[তান অনুভব করেন। তত্বগতভাবে সেই আদর্শের মূলসূত্র হল ১ বযুন্তিবস্তাঃ 
২. বাস্তবতা, ৩. আধ্যাত্বকতা ও ৪. সার্জনীনতা ৷ ব্যবহারিক 'দিক থেকেও 
[তান আদরশশএটর 'তিনাঁট সম্ভাবনা উপলব্ধি করেন ১. স্বাধীনতা, ২. মৈতী ও 
৩. মানবতা । ব্যান্তর সম্যক আত্মোপলধ্ধি ও :বকাশের মধ্যে দিয়ে এবং বাস্তব 
সমাজজীবনের মধ্যে দিয়ে এই আদর" যে মানাঁবক 'বিবতনিপ্রক্িয়ায় অগ্রসর 
হয়ে চলেছে তার চরম পাঁরণাত ঘটবে আধ্া'ত্রকতায় এবং মন.ধ্যজীবনে দেবস্বের 


প্রাতষ্ঠায় ২৬ 


[বাঁপনচন্দ্র পাল ২৪৫ 
রাষ্্রদশন 

বিপনচন্দ্রের মতে পাঁলাটকঝু* “পে্রয়াটজম” নেশন” ইন্ডিপেচ্ডেম্স' 
ইত্যাদি শব্দগীল প্রান ভারতণয় চিন্তায় অনুপাঁস্থত ছিল--পাশ্চাত্য রগীতি- 
নীতির অনংধ্যান ও গ্রভাবেই এই শব্দগুলি এদেশে প্রচলিত হয়েছে । প্রাচীন 
ভারতীয় সাধহত্যে 'বাজধমণ ও “নীতি” এই কথা দুটিই মাত পাওষা যায় 
ইংরোজ ১17৩0৫ঠিকেই "নীতি বলা চলে- শর্নীতি, কৌটিল্যনগ্াতি, 
চাণকানপীতি--সবই 51216012-এর অন্তর্গত । যেনয়মে আভাস্তীরক ও 
পররাষ্ট্রক সম্পর্ক নিতান্ত হত তাকেও নাত বলা হত॥ এই প্রত্যয় শধ 
এদেশেই নর, তান্যান্া প্রাচীন সমাজ সম্পকেও প্রযোজা । ইউরোপীয় 
নীতাঁবদ-রা রাজনীতিকে ০৮1০5 বা ধম্নীতির অঙ্গ বলে মনে করতেন 1২৭ 
নীতির প্রাতিষ্তাকজ্পে ভারতীয় নীতাঁব্দরা মোক্ষ অথাৎ জীবের মণীস্তকে 
আদর্শ হসাবে রেখেছেন | তাঁদের মতে মন-ষাত্বের নবঙ্গীণ বিকাশের জনোই 
সমাজের প্রয়োজন ; সমাজশাসনের মূলেও থাকে সেই একই উদ্দেশ্য আথার্চি 
মানষের অন্তীনণহত যাবতীয় শুভ শান্ত ও বাত্তর উন্মেষসাধনপর্কক তাকে 
মোক্ষের দিকে চালনা করা। তৎকালে রাষ্ট্রনীতির মুলসত্র ছিল: 
১. কমঙ্গি বা শাপনার্গ এবং ২. 'বিধানাঙ্গ। জনচেতনার বদ্ধির সঙ্গেই এ-দ-টির 
স্বাতন্ত্য প্রসারিত হয়। রাজনশীতি বা রাঙ্রনীতির চর্ম প্রয়োজন সাংসারিক 
উন্নাত নয় ; জীবের মোক্ষ বা পারমার্থক মধীন্তই তার লক্ষ্য । "হন্দরা সকল 
জাগ1তক সম্বন্ধকে উপেক্ষা না করলেও ম.লত তাকে অলীক বা মায়িক মনে 
করতেন । তাঁরা জড়বাদশী জগৎ বষয়ে প্রাধান্য না দিয়ে আধ্যাত্মক সাধনা 
ও পরমার্থের সন্ধানে আঁধক মনোযোগ দেন। তাঁর মতে হিন্দরা প্রধানত 
অগ্বৈতবাদ-মায়াব প্রভাবে সেখানে ভেদের আধিপত্য লেখানেও তারা 
অভেদের পম্ঠা বের করে £ বাবহারিক জীবনে ভেদের দ্বারা ভেদকে অতিক্রম করার 
জন্যে নানাবধ 'বাধিনিষেধ, মেমন বণশ্রিমব্যবগ্থা প্রবরতিতি হয়। বণশ্রিম 
বংশানক্রামক হয়ে পড়েছে বটে, কিম্তু অতীত্রকালে সে আশ্রম ও ধর্মে 
সার্বজনীন মৈত্রী ও শর্তে সমদাঁষ্টর মনোভাব 'ছিল। ওদা্য এবং 
ধনরাপীন্ততে মাণ্ডত "হন্দুধম প্রকৃতপক্ষে একটি সমাজধর্ম। হন্দরা নেশন 
গড়তে 'গরে ধর্মের আচ্ছাদন ব্যবহার করে, সেখানে ইউরোপশয়রা করেছে 

'পাঁলাটক্সের--তাই ইউরোপে ধমেরি উপরে পোট্রঘটিজম স্থান পেয়েছে 1২৮ 
ভারতীয় রাষ্্রাচস্তা বিশ্লেষণ করে বিপিনচন্দ্রু আরও বলেছেন যে, সন্াসধম 
ভারতে প্রাধান্য পাওয়ায় সংসারধর্ম হয়েছে খর্ব- সামাজিক ও রাজনৈতিক 
1বকাশও ব্যাহত হয়েছে । ধৃবাপনচন্দ্রের কথায় “ব্ণীবভাগ 'নিবম্ধন ও আশ্রম 
ধর্মের প্রাবল্যহেত হন্দসমাজে কখনো য়ুরোপায় সমাজের মত ব্যন্তিগত স্ব 


২৪৬ বাঙা?লর রাম্্ীচন্তা 


স্বাধীনতা প্রাতঘ্ঠা কারবার অবসর, প্রয়োজন ও প্রয়াস হয় নাই ।” পাঁরবারঃ 
গোষ্ঠী ও সবর্ণের মধ্যেই ব্যষ্টির স্বার্থ ছিল গবলীন। পাশ্চাত্যের পরাথ" 
প্রব্ত্ত যেখানে দ্বাদেশিকতায় রুপায়িত সেখানে 'হম্দুদের পরার্থ চিন্তা 
গোন্রবর্ণ অতিক্রম করে সর্বভুতে উপনীত। পাশ্চান্তে ব্যন্ত ও গোষ্ঠীর সঙ্গে 
রাষ্ট্রের সম্পর্ক পোটিয়াটিজমের জন্মদান করে, তাদের কাছে রাষ্ট্ই সনাতন বস্তু ; 
ভারতের সনাতন বস্তু ধর্ম। ধর্মকে বেন্দ্র করেই ভারতে শিখ ও মারাঠা 
জাত সংঘবদ্ধ হয়োছল |” 

1ব1পনচন্দ্রের মতে ধর্মেব বন্ধন কেবল ধমেই নয়। ধর্মের সঙ্গে? ধমের 
মধ্যে সর্বত মানুষের সাংসারিক স্ব।র্থ ও জুখানুসম্ধান প্রবহত্ত ?নাহও থাকে। 
হম্দু) ইসলাম বা খীষ্টধর্ম কেবল পরমাথের উপরই প্রীতাচ্তত হয়'ন; 
লৌকক ও সাংসাঁরক স্বাথ" ও সুখানুসম্থানের দ্বারাই সেগুলি পারপন্ট্ট 
হয়েছে । রাম্দ্র ও নেশন প্রাতষ্ঠায় সক্ষম ধর্মতত্ব অপেক্ষা সাংসা!রক সুখের 
স্বাথসম্ধানই ছিল আধক্ওর প্রবল । তাই মোগল সাম্রাজ্যের শেষাবস্থায় 
বারভু ইয়াদের যে-অভ্যুদয় ঘটে সেখানে 'হম্দ: মুসলমানের কোনো অনৈক্য ছল 
না। তেমান 'সপাহ বিদ্রোহের সময় ধর্ম 'নাবশেষে সকলেই এক্যবদ্ধভাবে 
ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করে । কাজেই ধর্মের বন্ধন নর-স্বার্থের বন্ধনেই নেশনের 
জন্ম । অপর নেশনের সঙ্গেঙেদে আর নজের নেশনের 'বাভন্ন স্তরের মধ্যে 
যথাসন্তব এঁক্য ও একাত্মতা বজায় রাখা নেশন গঠনের আসল রহস্য । নেশন হতে 
গেলেই বন্দ অন্যান) মানবসম!ম্ট থেকে পৃথক হয়ে থাকতে হয়। বাঁপনচন্দ্ু 
মনে করতেন যে মানবেতিহাস ও মানবসমাজের প্রকাত ও ববতনের উপর 
প্রাত্ঠত এক বশ্বব্যাপী ও বশাল সমাজবিজ্ঞান আছে-সেই দ্ান্টতেই 
[বনবনেশনের সন্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। বহ্‌ শাখা সংবলিত এই বশ্ব- 
নেশনের মনোভাব নয়েই ভারতীয় নেশনের তান বকাশসাধন করতে 
চেয়ৌোছলেন । 2 

[বাপনচম্্র ভারতীয় 1চত্তা ও সাধনার 'ইন্ডিপেম্ডেম্স শব্দাটর কোনো 
প্রাতখত্দ নেই বলে মনে করতেন । তাঁর মতে ই1ন্ডপেন্ডেম্স ও স্বাধীনতা এক 
কথা নয়। স্বাধীনতা বা স্বরাজকে তান “অটোরন্নাম' অর্থে দেখতেন । 
ইন্ডিপেন্ডেন্স অভাবাত্ক, পক্ষান্তরে স্বাধীনতা ভাবাতঝ্মক। ইন্ডিপেন্ডেম্স বা 
অনধানতায় স্বরাজ লাভ করা ধার নাঃ ভারতের সনাতন মুন্তর সাধনা 
কখনও অনধানতার মাধ্যমে সাঁধত হবে না। ভারতীয়রা একের উপাসক, 
তারা পূথবীকে কোনো 'দিন ভাগবাঁটোয়ারায় উদ্যত হয় নি। এই দক্প্রবৃত্তির 
ফলেই জামান প্রভীত ইউরোপীয় রাষ্ট্র বিপধয় বরণ করেছে ।১১ 

অক্ষয়কুমারের মতো 'বাঁপনচন্দ্রও নেশনকে জৈব (১:৪4০1০) প্রতায়ে বিশ্লেষণ 


ধবাপনচন্দ্র পাল ২৪৭ 


করেন। নেশন তাঁর মতে একটি যাঁম্রক ক্রিয়ার ফল নয়, পরস্পরা বাঁচ্ছ্ব ব্যাস্তর 
সমব্বয়ও নয়। জীবসদশ নেশন সর্বব্যাপী এক চেতনা ও নীতির সমন্বয়ে 
আবদ্ধ । নেশনেই মানাঁবক সত্তার পারপতীর্ত ঘটে এবং পরমাত্মা প্রকাশমান 
হন; ব্যান্তমান্‌ষের মহত্তর স্বা্থনিকুলোই আত্মত্যাগের প্রয়োজন আছে বলে 
[তাঁন অনভব করতেন । ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন ধারা ও চেতনায় ভাবা দিনের 
দিব্য উদ্দেশ্য আভম:খে আধ্যাত্মিক ও নোৌতিক উপাদানে গঠিত জীবসদংশ 
নেশন নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করে চলেছে । নেশনের জৈব গঠন সম্পকে তিনি 
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জাতীয়তাবাদকেও 'বাপিনচন্দ্র আধ্যাত্মক দৃষ্টিতে দেখতেন । নিছক রাজনৈোতিক 
্বাধকারকেই তান পরম বলে মনে করতেন না। তাঁর কথায়_ 
আমি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও স্বরাজ চাহ এইজন্য যে এই স্বাধীনতা বা 
স্বরাজ বাতীত পূর্ণ মনব্যত্ব বকাশ ?কছতেই সম্ভব হইতে পারে না। 
আর আমার নিকটে পূর্ণ মন[ষ্যত্বের বিকাশ অর্থ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে 
যে-দেবতা প্রচ্ছন্ন হইয়া রাঁহয়াছেন, তাঁহাকে প্রকট করা 1৩৩ 
তাঁর মতে পাঁরপূর্ণ মনুষ্যত্ব যার মধ্যে বিকশিত হয়েছে জীব ও শিব যুগপৎ 
তারই মধ্যে প্রকাশমান। যে ভাগ্যবান এই মান.যের সাক্ষাংলাভ করে তাকে 
আর মূর্ত গড়ে উপাসনা করতে হয় না। মনহয্যত্বের বিকাশ সর্বব্যাপী বা 
সবাত্মক হলে সকলে সকলকে পজা করবে ; সংসারেই হবে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা । 
মানুষের মধ্যেই দেবতা বিরাজ করেন-_দুঃখদারিদ্ু ও পরাধীনতা মনযয্যত্ব বা 
দেবত্বের অবমাননা ছাড়া আর কিছ নয়। দারদ্য ও অভ্তান দূর করে এই 
মনুষ্যদেবতার প্রাতিদ্ঠা চাই । 
তাঁর জৈব (০1881০) রাণ্ট্রতত্বকে তিনি জাতির ন্যায় পাঁরবার ও গোষ্ঠীর 


২৪৮ বাঙালির রাম্দ্রাচন্তা 


ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। 'তাঁন অনুভব করেছিলেন যে দেশ এক আধ্যাত্মিক 
ক্মোলয়নের পথে চলেছে--তাকে শুধমাত্র রাজনোতক অথবা অথণনোতিক 
তৎপরতা বলে মনে করা ভুল। অবশ্য আধ্য।'ত্মিক দন্টতে তিনি দেশের মত্ত 
আন্দোলনকে ।বচার করতেন ধলে কার্যত তাকে দাশ'িনক কচকচানির মধ্যে 
আবদ্ধ রাখার তান বিরোধ ছিলেন । তাছাড়া সনাতন এতিহ্য ও জাতীয়তা- 
বাদের আধ্যাত্মিক নবচস্তা এক পধায়ের নয় । তিন যথেষ্ইই থান্তবানুগ 
'ছলেন বলে রাজনীতিকে দাধা খেলার সঙ্গে তুলনা করেন। সেজন্যে রাজ- 
নোতিক কমণপচিকে ধরাবাঁধা পথে 1নধরিত না করে শাসকদের কলাকৌশল 
অন:সারে তা গনরূপণ বরাই 'ছল তাঁর অভিমত ।৩+ 


রাজনশীতকে আধ্যাণত্বক দৃষ্টতে দেখার পিছনে তাঁর চিন্তা দট গরত্যয়ে 
[বভন্ত । প্রথমত, ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সামাগ্রক "দিক থেকে তান ধমের 
প্রয়োজনীয়তা অনভব করতেন, “1 10865 59018010103) 700110109, 2119 
1101:215 011---07) 0110 51250190801 01 11)6 11019” । ভারতীয় চিন্তায় 
ধমণনরপেক্ষতা বলে দিক নেই ; রাজনীতি মানবধর্মেরই অঙ্গ ও মোক্ষলাভের 
অন্যতম মার্গ। জাতীয়তাবাদের এই আধ্যাত্মিক প্রতায়ে তান একাধারে 
জাতগয় আবেগ ও বোশ্বক চেতনাকে ঘযুন্ত করতে চেয়েছিলেন । দ্বিতয়ত, 
আধ্যাত্িক দ:ন্টিভার্গ নৈতিক মূলা/বোধের উৎকর্ষ সাধন করে; ইংরেজের 
মহান:ভবতার ম.খাপেক্ষী না হয়ে নিজ সত্তা ও শান্তর উদ্মেষ সাধনপ্রয়াস 
অনধকতর কামা ও কার্ধকর বলে তিনি মনে করতেন ।৩৫ 

ভআধ্যাধআক দখঞ্টভাঙ্গ সমসামানককালে অরাঁবন্দ ঘোষের চিত্তায় আরও 
বাপন্ক ও িপ্ততরূপে দেখা যায় । উভদেই তা নবশগ্িতে ভারতের ধমী'় 
প:নজগিরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন ॥ তবে সে-ধর্ম বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের নয় । 
1হন্দ-, মুসলমান ও ইংরেজ যুগ যুগ ধরে ভারতায় ভাধধারার বিবর্তনে 
যে-উপাদান সংযযন্ত করেছে তারই সমন্বয়ে বিপিনচন্দ্র তার 45901090১4 
[১111011১1),এর তত্ব উদ্ভাবন করেন । তাঁর মতে শিবাঁজ উৎসবের মতো 
আকবর উৎসব পালন করা হলে দেশভন্তি আরও দূ ও পূণঙ্গি হবে। 


মানুষের আধকারকে বিপিনচন্দ্র প্রকৃতিগত বলে মনে করতেন ; মোল 
আঁধকারগল দনয়েই মান;ষ জন্মায় ; যাবতীয় প্রাকৃতিক অধিকার জগদীম্বরই 
দিয়ে থাকেন ; এসব মৌল আঁধকার মানুষের একান্তই নিজস্ব কেউ আঁধকার 
সঞ্ট করতে পারে না ; আঁধকারবলেই মানুষ সধাঁবধান রচনা করে ; আঁধকারের 
উৎস সংবিধান নয়। তান বলেন" 
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স্বদেশ" ও বয়কট” শব্দ দ:1টি সম্পলেও তাঁর স্বতন্ত্র দৃ্টভাঙ্গ হিল । 
সমসামত্িক নেতারা এ শব্দ দটিকে ভিন্নর্পে দেখতেন । মালবোর দটাম্চতে 
স্বদেশ আন্দোলন ছিল দেশীয় শ্্পের সংরক্ষণ । টিলক মনে কবণেন এ 
আন্দোলনের সাহাযো দেশবাসীর আশ্মীনভর্র ঠা, ভগ ও পটে সংকজপসঞ্টত 
দ্বারা বিত্তবানদের £বদেশীী ভোগাবস্তয বাবহারে নবি কথা সম্ভব । লাজগং গায় 
দেশ] মৃলধনাকে এই প্রচেষ্টার রক্ষা করা যাবে বলেম করতেন দাদাভাই 
নৌএজ জনাচত্তের দর্পণে শাক ও শিক্ষার বিষয়ে পনগঠিনের আন্তাবনা 
তনুভব করতেন | 21 

ণবাঁপনচন্দ্র সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে জরথধি স্বদেশশি আন্দোলনকে শুধু আর্থ 
নোতক কৌশল িহসাবে দেখতেন না। তাতে তান গড় লাজনোতিক তাৎপর্থ 
আরোপ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামকে বলীরান ধরার জনোই জাতীয় শিক্ষা, 
স্বদদেখ, বয়কট প্রভীত পন্থার অবলম্বন করতে চেয়োছিলেন 1 কলকাত1 কংগ্রেস 
(১৯০৬-এ তান এ-বিষয়ে বলোছিলেন-_ 
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[লক ও অনাবন্দের তো তানও বিখাস করতেন যে স্বরাজ 1*ক্ষা্ পথে 
আসবে না। তাই 'বাক্ষপ্ত কিছ ক্ল্যাণমুল$ কাজ বরে শানকেরা যাঠে 
সংগ্রামী জনচেতনাকে বিভ্রান্ত ও পরাঁনভর করে না হোলে পেজন্যে তান 
সাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষার বিষয়েই কেবল সরকারি কার্ধকলাপকে সীমাবদ্ধ 
রাখার পক্ষপাতী 'ছিলেন। সরক।'র প্রভাব থেকে জনমনকে মন্ত রাখার উদ্দেশ্যে 
[তান সব“ 1বষয়েই বেসরক্ার গুচেম্টার প্রয়োজন দা্ণবোছিলেন। 

স্বরাজ' শব্দটি সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁর বাংলায় লেখা “দেশের কথা' 
(১৯০৪) গ্রন্থে ব্যবহার করেন। শব্দটর ব্যবহার ব্‌দ্ধি পায় ব্রহ্মবান্ধব 
উপাধ্যানের 'সম্ধা" পাঁন্রকার মাধ্যমে! তারপর কলকাতা কংগ্রেস (১৯১৬)-এ 
সভাপতি দাদাভাই নৌরাঁজ কথাটি ওপাঁনবেশিক স্বায়ত্তণাসন অর্চে ব্যবহার 
করোছলেন। পরে বাভন্ন নেতা স্বরাজের বিভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন । 
বিপিনচন্দ্র স্বরাজ বলতে জনগণের স্বরাজ এবং তার তাত্বক পৃঞ্ঠপ)স্বরূপ 


২৫০ বাঙালির রাম্রচন্তা 


শদব্য গণতন্ত্র” আদর্শটকে উপস্থ্াঁপত করেন। এ-সম্পকে তাঁর বন্তব্যের 


1কছ-টা উদ্ধৃত করে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে-_ 
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জুদঢ বাঁনয়াদের উপর স্বরাজের মজবুত ইমারতের জন্যে চাই সংগত ভারতের 
নিপৃণ গাঁথীন। তাতে ভারতের জনমন ও চেতনা সুস্থ রাজনোৌতক পথে 
চালিত হবে। এবং এরীতহ্যগত আদর্শের সঙ্গে সংগাঁত বজার রেখে ভারতের 
ম.$ঙর সাধনা দব্য গণতন্ত্ের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রাতিষ্তা অর্জন করবে। 
্ীচেভন্যকে িপিনচন্দ্র দিব্য গণতদ্বের অন্যতম পথপ্রদর্শক এবং এ চিন্তার 
সম্ধান অদ্বৈত বেদান্তেই পাওয়া যায় বলে মনে করতেন ; শ্রীম্ভগবদগীতাতেও 
সকল প্রাণীর মধ্যে দিব্য সত্তা আছে বলা হয়েছে এবং তদনূুযারী সকল প্রাণীই 
শ্রদ্ধা ও মযাদায় সমানাধিকারণী ৷ দিব্য গণতন্বের প্রত্যয়ে মান.ষমান্রেই একটি 
ভোটের অধকারগ ; আধ্যাত্বক ব্যঞ্জনায় প্রত্যয়াটি ভারতীয়দের কাছে খুবই 
সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী 1১৪ 
ব্যান্তস্বাতন্ত্রা সম্পর্কে 'বাঁপনচন্দ্র মনে করতেন যে গোষ্ঠীর য্‌পকান্ঠে 
ব্ক্তিস্বাথের বাঁলদান অন:চিত বটে, কিস্ত; গোষ্ঠীর প্রয়োজনে ব্যন্তির আত্মত্যাগ 
ও কৃচ্ছুসাধনের প্রগ্ন অসংগত নয় ; গোষ্ঠীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটলে ব্যান্তর বিকাশ 
প্বতঃই দেখা দেবে । উভয়ের মধ্) তিন জৈব সমন্বয়সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। 
ব্যান্তর মতামত ব্যক্ত করার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় [তিনি বিশ্বাস করতেন । 
0101)071817000181791এর তত্ব (১৯১১) 'বাঁপনচন্দ্রের অপর একটি 'নিজস্ব 
নতুন উদ্ভাবনা। আন্তজীতক সংঘ গঠনের একটি ক্ষুদ্র পারকল্পনা ছিল 
সেই তত্বের মূল বিষয় । তাতে তান এমন এক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেন যার 
অধীনে ব্রিটেন, ভারত ও অন্যান্য স্বয়ংশাঁসত স্বাধীন ডোমনিয়নগদাল 
পারস্পারক উন্নয়ন ও প্রাতরক্ষার জন্যে আবদ্ধ থাকবে। একই সংস্থাধানে 
ঙ্গাঙ্গীভাবে যুগ্ত সকলেই পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সমসাময্িককালে 
শ্বৈতকায় দেশগ্ীলকে নিয়ে এ-ধরনের সংস্থা গঠনের চেস্টা হয়োছল--বাঁপনচম্দ 
সেই প্রয়াসকেই ভিন্ন রূপে জাতি ও বণৈষম্য থেকে মুন্ত করে এক সমবায়ী 


[বাঁপনচন্দ্র পাল ২৫১ 


সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেন । তাঁর সোঁদনের চিন্তা যেন আজকের কমনওয়েলথ 
অব নেশনস -এ রু্‌পায়িত হয়েছে। 

তাঁর সেই রাজনৈতিক ফেডারেশনের সঙ্গে তিন এক আধ্যাত্মিক ফেডা- 
রেশনের স্ব্নও দেখোছিলেন। 'হন্দুধমকে তিনি নানা মত ও পথের সমম্বয়- 
স্বরূপ একটি ফেডারেশনের সমতুল্য জ্ঞান করতেন। বিশ্বজনীন ফেডারেশন 
গঠনকজ্পে বিশ্বের সকল জাতি ও তাদের রাজনৈতিক কম'তৎপরতাকে এঁক্যবম্ধ 
করার জন্যে ভারতীয়দের তিনি আহ্বান জানান । তাঁর মতে ভারতায় জাতীয়তাবাদ 
ও '্রটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সামঞ্জসা বিধান অসভ্ভব নয় । 

তাঁর সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞাও স্বতন্ত্রভাবে ধিশ্লোষত হয়েছে । 
প্রচলিত ধারণা, িশেষ করে মাকস বা লেনিনের 'চস্তার সঙ্গে তার কোনো 


মিল নেই। সাম্রাজাবাদ সম্পর্কে তিনি লখেছেন-_- 
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সমাজ ও সভ্যতার 'ববর্তন 'বশ্লেষণ করতে 'গয়ে তান দেখয়েছেন যে 
ব্যন্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, জাত ও রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে মানাবক ম.ল্যবত্তা সাম্রাজ্য- 
বাদে পারণতি লাভ করেছে । সাম্রাজ্যবাদের সমসাময়িক সংকীর্ণ ও অত্যাচারী 
রূপ সম্পকে তিনি যথেন্টই অবাঁহত ছিলেন। তানি সেই সংকীণ'তা অতিক্রম 
করে একটি সার্বজনগন রাণ্ট্রসংঘের মধ্যে এক্যের সন্ধান লাভ করাযায় বলে 
মনে করতেন । লীগ অব নেশনস বা ইউনাইটেড নেশনসের চিন্তা তখন 
মাতিজঠরে ৷ সাম্রাজ্যকে তানি একটা ফেডারেশনের দ:ঘ্টতে কল্পনা করেন এবং 


সেই ফেডারেশনের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি হবে স্বয়ংশাসিত। তাঁর কথায়-_ 
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তাঁর এই চিন্তার পিছনে একটি বিশ্বজনীন এক, সৌহাদ্্ণ ও সমদ্বয়ের 
কম্পনা ছিল। 'তাঁন যে-সাম্রাজ্যের কজ্পনা করেন সেখানে বিশেষ কোনো 
দেশ বা জাতির আধপত্য অনুপ্পাস্থুত। সেখানে সকলেরই স্থান সমান। তাঁর 


২৫২ বাঙা?লর রান্দ্রচত্তা 


[ি"বজনীন দন্টভাঙ্গ গড়ে ওঠে এই ধারণার সেঃ দুনিয়ার কোনো জাতিই 
অপর হতে 'বাচ্ছন্রভাবে আস্তত্ব বজায় রাখতে পারে না। সমাজ থেকেও 
যেমন বাচ্ছন্নঙাবে থাকতে পারে নাঃ তেমন সারা ঠবশ্বের ক্ষেত্রেও পারস্পারিক 
প্রয়োজন ও সুবিধার দিক থেকে সমদয় রাষ্ট্রের স্ুসংবদ্ধ সম্পর্ক থাকা চাই । 
সমাজের মতো সাম্।জ্যকেও গবপনন্দ্র জেব (075901০) 1বচারে ব্যাখ্যা করেছেন। 
[বিবসমন্ব়কারণ সংস্থা তথা মানবজা?ওর এঁকা।বধানের চিতা ভার বোম্বক 
মানবতন্ত্রী চেভনায়া গাঁঠিত হয়েছিল । 

'ঝাপিনচন্দ্রের রাশ্ট্রাচতার ক্রমাগত পারবর্তন এবং ক্ষেব্রাবশেষে পারম্পখেরি 
অগাব স্তপারস্ফুত । আর সে-বষয়ে তান নিজেও সচেতন ছিলেন । কিন্তু 
তাঁর প্‌বেকার চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে পরবণ্ীরকালের “704701 
০১191101 তত্বের কোনো বিরোধ আহে বলে তিনি মানতেন না। তাঁর 
মতে-_প্রথমে জাতির ভিতকে শন্ত করতে হবে, তারপর চাই বোঁশ্বক সমন্বম ও 
মিলন । 


এ টে ৫. 
আাথনাঠকী টি 


অর্থনশতি বিষয়ে বাঁপনচন্দ্রু কোনো তত্ব উদ্ভাবন বা তাত্বক আলোচনায় 
প্রবেশ করেন নি। তাঁর আর্থনীতিক শচন্তা ছিল মূলত 'বশ্রেষণমুখী | 
রানাডে, নৌরীজ বা রনেশ দত্ত মতো তিনিও সমকালীন বিশ্বের অর্থনোতিক 
পণরাস্থীতির পঞ্ঠপত্জে ভারতীয় অ্থনোভিক অবস্থার বিশদ আলোচনা করেন এবং 
স্বকার দ1তে এক নতুন 1দকের নশানা দেখান । 

ভারতে ইউরোপের অন:করণে শিজ্পোনয়নের তিনি বিরোধী ছিলেন। 
কারণ প্রথমত ভাতে মেশিনের বাবহার বাদ্ধি পাবে । মেশিনের ব্যবহার দুই 
কারণে দরকার হয়--এক' শ্রমের অপচয় নিবারণ, দুই, দ্রুত উৎপাদন । শ্রমের 
ক্ষেত্রে মোশনের বহুল ব্যবহার পরিণামে ভারতের বেকার সমস্যাকে 
আরও বাঁড়য়ে তুলবে । কৃষির ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রম শিজ্পে নিয়োজিত হবার পথ 
বন্ধ হয়ে ধাবে””। ভারতায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধারার ?দক থেকে বিচার 
করে তান বলেন যে পাশ্চাত্যের আধুনিক পখাজবাদ ব্যবস্থার অনকরণে 
ভারতীয় শ্রমজীবী ও কা'রিগরেরা তাদের পূরতন স্বাধিকার হারাবে । 
অতগতে ভারতের শ্রমজীবারা নগর ছাড়া অন্যত্র কোথাও সবধিশে শিল্পের উপর 
1নভরশীল ছিল না। কুশল কারিগর ও 'শিল্পশ্রামকেরা কিছ সময় কীষকমে 
আতিবাগহত ধরে স্বয়ধীনভ'র থাকত । তাদের পর্জরও সৈজন্যে খুব বেশি 
প্রয়োজন হও না; অর্থনৈতিক স্বাধিকার সেজন্য তাদের এক্ষগ্র থাকত। 


[বাঁপনচন্দ্র পাল ২৫৩ 


সমবায় ব্যবস্হা থাকার ফলে অর্থনৈতিক শোষণ বলে 'িছ ছিল না। 
একাধারেই তারা "ছল শ্রীমক ও মালিক। "দ্বিতীয়ত উৎপাদনের পাঁরমাণ ও 
গাঁতির প্রশ্ন তখনই কার্যকর হয় যখন পণ্যের বাহবাঁজার হস্তগত থাকে । ভারতের 
না আছে পযপ্তি পর্শজ, না আছে বাঁহবজারে আধিপত্য । পরাধীন অবস্হায় 
দেশীয় শিজ্পকে বিদেশী শাসকদের অর্থনোতিক স্বাথের অনুকূলে জ:ড়ে 
রাখা হবে-এই আশঙ্কায় বািপিনচন্দ্র ভারতের তৎকালীন অর্থনৈতিক উন্নরনকে 
ভারতীয় ধারায় গঠনের পক্ষপাতী 'ছিলেন। তাঁর মতে ইউরোপের পধ্জবাদাী 
বাবস্হা ভারতীর সমাজ ও অর্থনৈতিক ধারার পক্ষে অনুপযোগী ৯? 

তান মনে করতেন যে পাশ্চাত্যের পণশজবাদী সমাজব্যবস্হায় মনমষ্যত্‌ 
উপেক্ষিত। সাধারণ মান্‌য সেখানে আঁবরত শোঁষত ও 'নপীড়ত হর। 
অবশ্য ভোটাধিকার প্রবর্তনের ফলে তাদের দূগীত 'কছ.টা প্রশমিত হয়েছে ; 
দেখা দিয়েছে শ্রীমক সংগঠন, সমাজতন্ত্র ইত্যাঁদ। সংঘবদ্ধভাবে সেখানকার 
শ্রীমকেরা মাঁলকদের কাছে ন্যাধ্য সুযোগস্সবিধা আদায়ের আঁধকার পেয়েছে । 
কিন্তু উভয় পক্ষের দ্বন্দের শেষ যে কোথায় তা অপারজ্ঞাত ; পাঁরণামে হয়তো 
একটা সমন্বয় অথবা চরম বিনাশ সংঘটিত হবে। ইউরোপাঁয় পশজবাদী 
[শজ্পাল্লীতির অনকরণ ভারতীয় অর্থনোতিক সমস্যার সমাধানে আদৌ কার্যকর 
হবে না বলে 'বাপনচন্দ্রু আভিমত প্রকাশ করেন । 

1তাঁন দেখিয়েছেন যে ভারতে এই প্রচেষ্টার পিছনে নবজাত দেশীয় 
পণজিবাদশ শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী শান্তু যুওভাবে সক্রিয় । নাঁতগতভাবে 
তাদের সমর্থন করেন এদেশের বশদ্ধজীবীরা । তাঁর মতে এই প্রচেষ্টাকে 
সর্বতোভাবে বাধা দেওয়া প্রয়োজন । ভারতের নিজস্ব শিল্পবাণিজ্য নন্ট হয়ে 
যাওয়ায় এখানকার আঁধকাংশ আধবাসী কাঁষর উপর নিভরশশীল। সময় বিশেষে 
অনাব:ম্টি প্রভাত কারণে কৃষির ব্যাঘাত ঘটলে তাদের অধিকাংশ অনাহারে 'দিন 
কাটায়। সেজন্যে কীঁষিকার্যে নিষুন্ত উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে শিজ্পোৎপাদনে 
নিয়োগ করা প্রয়োজন । শিজ্পোৎপাদনের প্রয়োজনকে 'বাপনচন্দ্র অস্বীকার 
করেন 1ন, কিন্ত তার রূপ ও প্রকৃতি সম্পকে সুস্পষ্টভাবে কিছ: বলেন 'নি। 

নোৌরজি, রমেশ দত্ত গোখলে প্রমূখ ভারতীয় অর্থনগীত'বিদদের মতো 'তাঁনও 
মনে করতেন যে ইংরেজ শাসনকালে দেশের ধনসম্পদ দ্রুত 'বদেশে পাঁরবাহিত 
হয়ে চলেছে । ভারতে বৈদোৌশক মূলধন আত বোঁশ লগ্নী হওয়ায় এখানকার 
স্বাভাবিক অর্থনোৌতিক বিকাশ চরম নাশের সম্মখীন। এদেশে ইংরেজের 
রাজনৈতিক শাসনের পিছনে যে অর্থনৈতিক শোষণের অভিসম্ধি নিহিত সে- 
সম্পর্কে তরি চেতনা ছিল প্রখর । 'তিনি মনে করতেন যে রাজনৈতিক শাসনের 
বিরুদ্ধেই এতকাল যাঁকিছ; আন্দোলন পাঁরচালিত হয়েছে, অর্থনৈতিক শোষণের 


2৫৪ বাঙালির রাস্দ্রাচন্তা 


প্রতি তেমন নজর দেওয়া হয় নি।*€ প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর ব্রিটেনের 
অর্থনৌতিক পরিস্হিতির বিশ্লেষণ করে 'বাপনচম্দ্র দেখিয়েছেন-_ 
১. ক্ষায়িফ্ত রাজকোষকে দেউলিয়া থেকে রক্ষার জন্যে স্বর্ণের যথোিত 
[িজাভ ব্যাতিরেকেই অবাধে নোট ছাড়া হচ্ছে ; 
২. মহাযদ্ধের দায়দেনা ও রাশিয়া ও অন্যান্য স্থানে সামরিক ক্রিয়া- 
কলাপের ফলে দৈনিক ৪০ লক্ষ পাউন্ড ব্যয় হচ্ছে 
৩. রাজস্বের স্বাভাবিক আদায় থেকে এ বায়নিবহি অসম্ভব ; 
ইংরেজ রাজনীতিক ও অর্থনীতাব্দরা এই কারণে একটা উপায় উদ্ভাবন 
করেছেন যাতে পশশজপাতিরা রাষ্ট্রের সঙ্গে মৃনাফার অংশীদার শর্তে 
গঠিত সংস্থার মাধ্যমে উপানবেশগালর টিন সম্পদ উন্নয়নে 
উদ্যোগী হতে পারে 
€&. ইম্পিরিয়াল প্রেফারে"দ নীতির অন.কুলে পূর্বতন অবাধ বাণিজ্য- 
নীতির বজ্ন; 
৬. যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধেরই কাজকারবারে কিছ সংখ্যক পশজপাঁতি বিরাট 
অঙ্কের মুনাফা লুটেছে ; 
৭. যৃখ্ধের ফলে ব্রিটেনের শিজ্পবাণিজ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ; 
ব্রটেনের শ্রামকশ্রেণীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা 'দয়েছে ; তারা শুধু 
মৃনাফারই অংশ চায় না, কলকারখানার পারিচালনাতেও তারা অংশ 
গ্রহণ করতে চায় ; 
৯. "ব্রিটেনের ধনতাশ্বিক শোষণব্যবস্থার পক্ষে সবচেয়ে ভীতগ্রদ হয়ে 
দাঁড়য়েছে সেখানকার শ্রাীমক আন্দোলন ২১ 
[বপিনচন্দ্র দৌখয়েছেন যে অর্থনৈতিক সংকট থেকে পরিন্রাণের জন্যে ব্রিটেন 
তার ডোমিনিয়ন ও উপনিবেশগূির কাঁচা মাল ও সস্তার মজ:রির 'দিকে দৃষ্টি 
দিয়েছে । এই নতুন অর্থনোতক অভিসাম্ধকে নিবাধে কাকর করার জন্যে 
ভারতে মন্টফো্ড শাসন সঞ্কারের (১৯১৭-১৯) প্রস্তাব উঠেছে । কি ভারত 
সরকার, ক ব্রিটিশ পালামেন্ট উভয়েরই টিকি ইংরেজ পশাঁজপতিদের কাছে 
বাধা। এমতাবস্থায় ধিিনচন্দ্র শত্রুর শত অর্থাৎ প্রিটিশ শ্রামক দলের 
সঙ্গে মৈত্রীর সম্পকর্থাপনের যৌন্তিকতা দেখিয়েছেন। তাঁর মতে শ্রমিক দল 
একদিকে নিজ দেশের পণজবাদী মনোভাব সম্পর্কে সচেতনঃ অন্যদিকে 
নপণাঁড়ত ভারতায়দের প্রাতিও সহানুভূতিশীল; তাই ভারতীয় জাতীয়তা- 
বাদখদের গবলাতের শ্রীমক দলের সঙ্গে বম্ধুত্সন্রে আবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন ।5৭ 
[তান সেইসঙ্গে একথাও বলেন যে ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণী ভারতীয়দের প্রতি 
সহানুভুতিশশল হবে না, যাঁদ তারা দেখে যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা নিজ 


বাপিনচন্দ্ব পাল ২৫৫ 


দেশের পণজবাদণ স্বার্থের বিরুদ্ধে নীরব রয়েছে । তাই তান ভারতণয় শ্রমিক 
শ্রেণীকে জুসংগঠিত করার প্রয়োজন উপলাষ্ধ করেন। ভারতীয় শ্রামকদের 
কাজের সময় দৈনিক আট ঘণ্টা এবং ইংল্যান্ডের শ্রামকদের স্ঘতুল্য মজ-ারর 
জনো আন্দোলন সংষ্টি করা প্রয়োজন । এজন তিনি আইনান:-গ বাবস্থারও 
দাঁব করেন। এর ফলে ভারতের সস্তার মজরর প্রাত ইংরেজের আর আকর্ষণ 
থাকবে না। 'বাপিনচন্দ্র এই দৃষ্টিতে ব্রিটেন ও ভারত তথা সারা বিশ্বের শ্রামক 
আন্দোলনকে এঁক্যবদ্ধ করার প্রস্তাব তোলেন 1৭৮ 

সম্ভার মজুরির পর সস্তার কাঁচা মালের প্রশ্ন । সৌঁদকে ইংরেজদের প্রলখ্ধ 
দাঁ্টকে প্রত্যাহত করার জন্যে তান ভারতে লগ্ন ম.লধন থেকে প্রাপ্ত মনাফার 
সবেচ্চি হার বেধে দিতে চান । উদ্বত্ত ম-নাফা রাজকোষে জমা দেওয়া বাধ্যতা- 
মূলক করলে দেশোন্নয়নে অথের ঘাটতি হবে না। তিনি মনে করতেন যে 
ভারতীয় শ্রমিকদের ইংরেজ শ্রমিকদের সমতুল্য বেতন ও পদমযদা 'দিলে 
প্রকারান্তরে ভারতের সঙ্গে অন্যানা দেশের বিশেষ করে 'ব্রটিশ ভোমিনিয়নগলির 
সম্পর্ক উন্নত হবে। ভারতীয় শ্রামকদের এসব দেশে জীবিকার সম্ধানে 
বসবাস বে-আহীন করার কথা আর উঠবে না। ভারতীয় শ্রামকদের মজ:রি কম 
বলে এসব দেশের পধজপাতিরা দেশশয় শ্রমিকেব পরিবতে ভারতীয় শ্রমিক 
নিয়োগ করে । ফলে সেখানকার শ্রীমক শ্রেণীর মনে ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ 


ভাব দেখা যায় ।৭৯ 


শক্ষাচিন্ত। 


জণখীবকাসূন্রে বাঁপনচন্দ্র প্রথমজীবনে 'বাভন্ন স্থানে ঠশক্ষকতা করেন ! পরবতাঁ- 
কালে 'তিনি সাংবাদিক হন। মাঝে কিছুকাল তাঁকে গ্রহ্থাগারিকের পদে দেখা 
যায়। তাঁর লেখা ও বন্তুতায় শিক্ষা সম্পাকত চিন্তার পরিচয় যা পাওয়া যার 
তা প্রধানত সমালোচনামূলক । এ-বিষয়ে তত্বগত আলোচনার গভীরে তিনি 
[শেষ প্রবেশ করেন নি। জাতীয় 'শক্ষাপষর্দের অন্যতম সংগঠকরপে প্রচার- 
কালে প্রদত্ত বন্তুতাগুল থেকে তাঁর শিক্ষাদশেরি একটি রেখাচিত্র পাওয়া যায় । 

ভারতের সনাতন আদর্শনসারে তিনি শিক্ষার তব্গত 'ভিত্তিস্বরূপ মানুষের 
জীবনসম্পৃত্ত পাঁচটি বিষয়ের সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও বিকাশের প্রয়োজনীয়তা 
দার্শয়েছেন। ব্যয় পঁচাট হল: ১. দেহ, ২. অভ্তরঃ ৩. অনুভুতি, 
৪. বৈষাঁয়ক কম" ও &. দিব্য প্রেরণা 1৫৩ 

মানৃষের এই পাঁচিটি বিষয়ের চাই সমন্বয়, একটির ছারা অন্য কোনোটির 
অবদমন নয় । এগুলির ব্রমাবকাশের ফলে মানৃষের নিয়বাত্গূলি উচ্চবান্তর 


২৫৬ বাঙাঁলর রাম্দ্রাচত্তা 


দ্বারা 'নয়ান্ত্রত হয় এবং আত্মিক সত্তার নিরঙ্কুশ মুক্তি ও আঁধপত্য দেখা দেয় । 
উপরোস্ত 'বিষয় পচি।ট স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বরংসম্পূর্ণ এবং নিয়মাধীন--যেমন দেহ ও 
অন্তর শারীরবৃত্ত ও মনন্তত্বের (09০100015103) অধীন । বিষয় পাঁচাটর 
সমন্বয় ও 'নয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে মান:ষ প্রকীতিকে জয় করতে পারে 1৫ * 

মননশীলঙা, নৌতিকতা, সৃজনশীলতা ও আধ্যাত্বকতার দ-ষ্টিতে শিক্ষা- 
ব্যবস্থা প্রবাতিতি হওয়া প্রয়োজন ৷ জীবন ও জশীবকার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকা 
চাই। দেশের ব্মান শিক্ষাব্যবস্থায় মুখচ্ছ বিদ্যারই প্রাধান্য বোশ, বোধ ও 
বুদ্ধিগত বিকাশের সুযোগ অনপস্হিত। জাতাস ভাবধারার সঙ্গেও তার আদৌ 
সংযোগ নেই । মাঁটর সঙ্গে যোগসত্রহীন টবে ঝোলানো আঅকিঁড়ের মতো 
এদেশের 'শিক্ষাব্যবস্হা প্রবর্তিত হয়েছে ; দেশীয় ধারা ও বিষয়ের পাঁরবর্তে 
[বিদেশশ বিষয়েই এ ব্যবস্হা নিবদ্ধ। এর কারণ এদেশের আধুনিক 
শিক্ষাব্যবস্হার প্রবর্তন ঘটেছে ইংরেজের উদ্যোগে 1৫২ 

ইংরেজ নিজের শাসন ও শোষণের তাঁগদেই এদেশের 'শিক্ষাব্যবস্হাকে 
র্‌পায়িত করেছে । তারা শাখয়েছে “ঘটত্ব ও পটত্ব”--যাতে দেশবাসীর “দাসত্ব” 
আছ্ুট থাকে । তাই দেশের লোকের চিত্ত “ঘটাকাশ ও পটাকাশেই” আবদ্ধ-- 
ফলে রাজনৌতিক আকাশ কোলাহল থেকে মুক্ত । আধুনিক শিক্ষার আলোক 
ভারতবাসীরা পাক সেটা শাসকদের আভপ্রায় নয়। কারণ ইউরোপণয় 1চ্তা 
ও জ্ঞানের পরিপূর্ণ আস্বাদ পেলে এখানকার সাধারণ মান্‌ষ পাশ্চান্তের 
গণতাঁম্ত্রক সুযোগসুবিধা দাব করবে। শিক্ষাব্যবস্হা উচ্চ মধ্যাবত্ত শ্রেণীর 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ--যাতে শাসকদের কায়েমি স্বার্থ তারা অক্ষর রাখে । সেই 
দ1্টতেই এ শ্রেণীকে সাঁষ্ট করা হয়েছে । পাঁশ্চমী ভাবধারায় এবং শাসকদের 
স্বাথনি;কুলে এ শ্রেণীকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা সাধারণ 
মানব ও আমলাতন্ত্ের মধ্যস্হ হিসাবে কাজ করতে পারে! জনসাধারণের 
আন.গত্য তারা একাদকে অন করে; অপরদিকে বিদেশী শাসকদের স্বার্থ 
সংরক্ষণ ও তুঁন্টাবধানের মাধ্যমে নিজেদের সুযোগ সুবিধা আদায়ের সঙ্গে নানা 
সম্মান ও খেতাবে ভূষিত হয় । ভারত সরকারের সমগ্র শিক্ষাব্যবদ্হাই এই নাতি 
অনুসারে পাঁরকভ্পিত ও রুপাঁয়ত |? ৩ 

বাঁপনচন্দ্র চাইতেন দেশের এরীতহ।, আবেগ ও বৈশিষ্ট্য অনযযায়া৷ দেশেরই 
প্রতানাধস্হানীয় ব্যাওদের নেতৃত্বে জাতীয় “শিক্ষার প্রবর্তন । ব্যত্তিমানুষের 
ক্ষেত্রে যেমন স্বতন্ত্র আচারাবিচার, ইচ্ছা, অভিরুচিঃ কল্পনা ও নানাবিধ প্রবণতা 
থাকে, তেমনি সংশ্লন্ট দেশের জলবায়, ভৌগোলিক অবস্হান, নৃতআত্বক গঠন, 
মানাসক প্রকৃতি ইত্যাদি আঁতি স্বাভাঁবক কারণেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
তারতম্য থাকে । তাছাড়াও এক জাতি থেকে অপর জাতির সামাজিক, 
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রাজনৈতিক ও অর্থনোতক গঠন পৃথক হতে পারে। সেজন্যে প্রাত জাতিরই 
নিজ নিজ ক্ষেত্রে জাতীয় আবেগ, াত্হ্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী তার শিক্ষাব্যবদ্হা 
প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্চনীয় ।৫৪ 

বাঁপনচন্দ্র মানাসক শিক্ষার সঙ্গেই বিজ্ঞান ও কাঁরগাঁর 'শিক্ষণের 
প্রয়োজনীয়তা উপলাধ্ধ করেন। প্রথমাট ব্যাতরেকে মানুষের স্্কুমার বাত্তি ও 
সাংস্কৃতিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে পড়বে এবং ছ্বিতীয়টির অবহেলায় ব্ান্তি ও জাঁতর 
বৈষাঁয়ক অগ্রগতি নিশ্চল হয়ে পড়বে | জাতীয় 'শক্ষা পর্যদের পাঠ্যক্রমের িবরণ- 
দান প্রসঙ্গে তিন বলেন যে পর্ধদে বয়স ও মানাঁসক গঠন অনংযায়ী শিক্ষার্থীকে 
প্রথমে প্রকৃতির সঙ্গে পাঁরচয় কাঁরয়ে দেওয়া এবং "দ্বিতীয় পাঁয়ে ?শক্ষার সঙ্গে 
ব্যবহাষ" বস্ত;র উৎপাদনে বুন্ত করার নীতি গৃহীত হয় ; ক্রমে ভাষা, হীতহাস, 
বিজ্ঞান, দর্শন প্রভাতি বিষয়ে শিক্ষাদানের পর একদলকে গবেষণা, অধ্যাপনা 
ইত্যাদিতে চাণলত করা হয় এবং অপর দলকে উৎপাদনের প্রয়োজনে লব্ধ জ্ঞানের 
প্রযৃন্তকরণে উৎসাহিত করা হয়। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানকে তান অপারহা্ 
বলে মনে করতেন । 

ন্বরেন্দ্রনাথের মতো বিপিনচন্দ্রেরও এই আভিমত ছিল ধে ছাত্রদের রাজনীতি 
চচা অন-চিত নয় । বৈশ্বিক মানবতার সঙ্গে সায্‌জ্য বজায় রেখে শিক্ষায় দেশপ্রেম 
সন্চার করাও একান্ত প্রয়োজন 1৫? 


উপসংহার 


বরামমোহনের সময় থেকে বাঙালর মননজীবনে ষে আধুনিকতার সতন্রপাত 
হয়েছিল তাতে হয়তো এখনকার রাজনোঁতিক দ-ষ্টিতে জাতায়তাবোধ ছিল না, 
িন্তু স্বীয় সমাজমূখী ও গ্রাহক জীবনবোধ দেখা দেয়। উীনশ শতকের 
প্রথমার্ধেই জাতীয় চেতনার ভূমি উর্বর হতে শুরু করেছিল। দেশ গঠনের 
তাগিদে প্রাচীন মূল্যবত্তার পুনরুদ্ধার, নতুন সমাজবোধের উন্মেষ এবং ধম ও 
সংস্কাঁতর নবরুপায়ণের প্রয়োজনে দেশের উজ্জ্বল এীতিহ্যের প্রাতি সন্ধানী দৃষ্টি 
পড়েছিল। বাঁপনচন্দ্রের কথায়-- 

আপনাদিগের পূৃরাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বাভমান এইভাবে আমাদিগের মধ্যে 

জাঁগয়া উঠে, তাহারই উপরে সর্বপ্রথমে আমাদের আধহানক স্বাদৌশকতার 

বা ি91101918510-এর মূল ভীতি স্থাপিত হয় ।৫৩ 

স্বদেশাঁভমান, স্বাদেশিকতা বা জাতপয় মনোভাব প্রথম দিকে ধম: ও 
সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা থেকেই দেখা দিতে শৃরহ করে । দেশের এই সামাজিক 
গববত'নধারায় 'বাপিনচন্দ্রের মন গড়ে ওঠে । 

১৭ 


২৫৮ বাঞ্ছালির রাষ্ীচন্তা 


রাজনারায়ণ বন্র স্ধাদেশিকতার আদর্শ ও নবগোপাল মিত্রের হিম্দূমেলা 
তাঁর দেশভান্তকে উদ্বদ্ধ করে তোলে । শিবনাথ শাস্ত্রীর স্বাদেশিকতা মি শ্রিষ্ত 
্রাঙ্মধমে'র আদর্শ ও স্রেদ্দ্রনাথের জাতাঁয়তাবাদশ মন্বে 'তাঁন দীক্ষিত হন। 
যোবনে “ত্ববোধিন?' গোষ্তীর আদর্শ অপেক্ষা বিঙ্গদর্শন' লেখকগোষ্ঠণী 
তাঁর স্বদেশচেতনাকে আধক অনপ্রাণত করোছিল। পরবতরকালে 
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ব্রজেশ্ত্রনাথ শশলের দার্শনিক চিন্তায় তান প্রভাব 


হয়েছিলেন । 

“বঙ্গদর্শন*এর দেশপ্রেমিকতার আদরে সংকীর্ণতা ও জাতাবদ্বধেষ ছিল না 
এবং তাতে জাতির পণঙ্গি জাগরণের 'নিদেশি তিনি অনুভব করেন। সমাজ, 
সাহিত্য ও ধমের মানবতশ্তীী নববোধ ক্রমে জাতীয় চেতনার দিকে অগ্রসর হয়-_ 
্রাক্ষধর্ম ও সনাতন হিন্দধমের 'বরোধ ক্রমে ম্লান হয়ে যায় সেই নবচেতনায়-- 
তার পিছনে অ্থনৈৌতিক কারণই ছিল প্রধান ; সেই সঙ্গে দেশে মধ্য বিত্ত শ্রেণগর 
ক্রমোদয়, নব্প্রীতাঞ্ঠত কংগ্রেসের ধীরগতিতে সাবালকত্ব অজজন, শাসকদের 
উত্তরোত্তর দমননখাতি জাতীয় অভিমান ও চেতনায় গতি সণ্পার করে । আত্ম 
শন্তি ও মযদা প্রতিষ্ঠার সংকজ্প 'নয়ে যাঁরা এগিয়ে আঙেন 'বাপনচন্দ্র ছিলেন 
তাঁদের অন্যতম । 

[বাপনচদ্দ্রের মন্তবুদ্ধি ও উদ্দার মননশশীলতার মস্ত পরিচয় হল যে 
নিষ্ঠাবান রাঙ্গ হয়েও সনাতন 'হম্দ আদর্শ ও বৈষ্ণবধমের তিনি গৃণগ্রাহী 
ছিলেন। বাঁঙ্কমচন্দ্রের আদর্শে অবভারবাদ ও কৃষচ?রতের তান ব্যাখ্যা করেছেন 
যুগের উপযোগিতা ও প্রয়োজনের !দকে লক্ষ রেখে । ব্রাঙ্গদের নীতচ্যুতি ও 
সনাতনপন্ছণ হন্দ'দের আপসাবহধীন রক্ষণশশলতা থেকে আত্মস্বাতম্ত্য বজায় 
রেখে তিনি বাঁঙ্কমচন্দ্রের মতো 'ভিল্ন পথে পদক্ষেপ করেন । 

রাজনৈতিক জশবনের গোড়ার "দিকে 'িপিনচন্দ্র ছিলেন চরমপন্থী দলের 
শশর্ষস্থানীয়। এ দলের তন্যঙতম নেতা 'টিলবের উগ্ণ জাতীয়তাবাদশ চেতনার 
পশ্চাতে ছিল সনাতন হন্দ: ধর্মের পুনজগ্িরণ ধচন্তা। বিপিনচন্দ্র টিলকের 
আদশ'কে : ত;ধ./নক ভাব্রণ দিতে গিয়ে তার ধমখয় গোঁড়ামিকে গৌণ পধায়ে 
নিয়ে যান ; হমসাযায়িক ধুগের দাব্ই হয়তো তাঁকে প্রভাবিত করেছিল--সে 
দাবি অতশতের দিকে তাবিয়ে পারতিক সুখ চায়ান- চৈয়োছিল এঁহিক জীবনের 
উন্নাতি। ধবাঁপনচন্দ্র উপলাষ্ধ করে?ছলেন শান্তশালশ বিদেশী শাসকদের 
নিমূল করতে হলে চাই যুগ্জোপযোগণী জাদর্শ ও কমপন্থা ! তাঁর পথ অনসরণ 
করে [িলবও ধম'রক্ষা ও গোরক্ষার পরিবর্তে স্বদেশী ও ঝাকটের নগত গ্রহণ 
করেন। 'বাপনচণ্দ্র ধমীয়ি আবেগমিশ্রত উগ্র জাতীয়্তাবাদকে সং্পন্ট 
'রাজনোতিক কাধকুমে পরিণত করেন। তাই সরাটে কংগ্রেসের ভাঙনের পর 
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১৯০৭ সালে তাঁকে চরমপন্থীদের কাছে একাঁটি গঠনমলক কমপদ্ছা উপস্থাপিত 
করতে দেখা যায়৷? 

[বশ শতকের প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলনের আমেজ বেশি দিন থাকে 
নি। তার মন্তরস্পশে দেশবাসীর জীবনে সগ্চারিত প্রাণের আবেগ ক্রমে শ্রেণখ- 
'বিশেষেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে--মননক্িয়ার মধ্যে দিয়ে সেই আবেগ শিল্প, 
সাহিত্য প্রভাতি সজনীশীন্ততে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে । এর বিস্তৃত কারণ 
অনান্ত আলোচিত হয়েছে । মল্লেমিম্টো শাসন সংস্কার (১৯০৯) ও মন্টফোর্ড 
শাসন সংস্কারের (১৯১৯) মাঝামাঝি কাল একপ্রকার নিস্তেজ পরিবেশের সাক্ষ্যই 
বহন করে। বিপ্লবীরা কেবল সে সময়ে তলে তলে প্রস্তযাতিকার্ধ চালিয়ে যান। 
ততীয় দশকে গাম্ধীর নেতৃত্বে আবার এক অভাবনীয় জাগরণ দেখা দেয় । 
তখন আন্দোলনের উন্মাদনা যতই ঘটে থাকুক না কেন বাংলার জনাচত্তে স্বদেশখ 
যগেষে প্রাণের সংযোগ ঘটেছিল অসহযোগ পরবে তা তেমন পারে নি ১৭৮ 
1বশেষ করে ম:ভ্টিমেয় যাঁরা গান্ধী আন্দোলনকে বাদ্ধর ক্টিপাথরে যাচাই 
করতে চেয়োছলেন তাঁদের মনে অসহযোগ আদর্শ কোনো দাগ কাটতে পারে নি । 
নব অংকুরিত জনচেতনাকে 'বদ্যালয়, আদালত, আইন পাঁরষদ থেকে 'বাচ্ছিনন 
করে মানাঁসক পতরষ্টর ব্যাঘাত ঘটাতে তাঁরা চান 'নি। সেজন্যে নিন্দা ও 
অপবাদের সঙ্গে সে-সময়ে যে-কজনকে একঘরে করা হয় 'বাপিনচন্দ্র ছিলেন তাঁদের 
একজন । 

1বাঁপনচন্্রু ছিলেন “লাঁজকে"র পক্ষপাতী” তাই অসহযোগ আন্দোলনের 
সময় গান্ধীর ঘ্ম্যাঁজক” বুঝতে পারেন 'নি। গাম্ধীবাদী আন্দোলনের 
উন্মাদনায় তিন বাদ্ধিজীবনের অস্বীকৃতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ; তেমান 'নিবিচার 
গুর্বাদ বা গাদ্ধীর ব্যান্তিত্বের অন্ধ অনুসরণও তিনি লক্ষ করেছিলেন । 
ব্ন্তিপ্‌জার বিরোধী বদ্ধিবাদী 'বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে গম্ধী ও তাঁর অন:গামীদের 

ংঘর্ষ ঘটা সেদিন তাই খুবই স্বাভাবক ছিল । 'বাঁপনচন্দ্র ইংরেজের সঙ্গে 
স্বেচ্ছায় ও সমসন্রে গাঁথা এক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এই ভেবে যে, 
পর্বাচ্ছন স্বাধীনতায় জনমন সংকীণ গাঁলপথে আবদ্ধ হয়ে পড়বে 1৭৯ 
ধবাঁপনচন্দ্রের বহ্‌ কিছু দ:রদদ্টর অন্যতম হল গাম্ধীর 'খলাফং 
আন্দোলনের পাঁরণামদর্শিতা ৷ ইস্লাম ধর্মের প্রাত যথোঁচত শ্রদ্ধা রেখেই 
[তিন অনুভব করোছিলেন যে মুসলমানদের অন্ধ আধ্যাঁআক এঁকোর 'জাঁগরের 
সঙ্গে রাজনোতিক একতার কোনো সম্বন্ধ নেই। তাই দেখ। যায় যে তুরস্কের 
নবজাগরণের ফলে খলাফৎ প্রশ্ন ধয়েমছে গেলেও ভারতে সেই আন্দোলনের 
জের হিসাবে মৃসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ক্লমে ভারতীয় জাতীয়তা ও একতার 


প্রাতকুল হয়ে দাঁড়ায়।১ 


২৬০ বাঙালির রাশ্্চিন্তা 


উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে মিন্রতা সব্বেও 1বাঁপনচন্দ্র যে হান 
সাম্প্রদায়ক ভাবনার উধের্ 'ছলেন সেকথা তাঁর “০০950905106 4১8.01911910”- 
এর তন্বই প্রমাণ করে। 'তাঁন ব.ঝেছিলেন যে হিন্দু, মুসলমান, পাশা, 
খনাস্টান প্রভ্ভীত বহু জাতি ও সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের যুগযুগান্তরের অবদানে 
ভারতীয় সভ্যতা ও এাতহ্য পরিপুষ্ট। সুতরাং সকলের সমবায়ে ভারতবধা য় 
এক মহাজাতর এঁকতান সূষ্টি করতে হবে । প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যুগোপযোগী 
সংস্কার সাধন করে সকলের স্বীয় বোশম্ট্য ও সাধনার সমন্বয় প্ররাস এবং 
সবভারতীয় সংস্কৃতির যে-ফেডারেশন স্থাপনের কথা তান ভেবোৌছলেন তা 
আজকের পাথবীতে পালামেম্টাঁর গণতন্বের ব্যর্থতা প্রকট হওয়ার পর 
নতুন করে উপধনুন্ত বিবেচনার দাবি রাখে । ডেমোক্রেটিক স্বরাজ প্রবন্ধে তান 
বলোছলেন ষে প্রচালত গণতন্দ্ধে মানুষের উদ্যমশান্ত (17111811০) সীমাবদ্ধ ; 
প্রয়োজনবোধে ানবিচত প্রীতানীধকে অপনারণ (0৩০৪1) করার আধকারও 
অনুপাস্থত। তাই ঠতান গণতাম্ত্রক তৃণমৃল-ভাত্তক পিরামিডাকারে 'বিনাস্ত 
শাসন-কাঠামোর সাহায্যে মান,ষঃ সমাজ ও রান্ট্রের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ ও 
স্হদয় সম্পক স্থাপনের কথা ভেবোঁছলেন ।৬* তার হীম্পারয়াল ফেডারেশন 
প্রস্তাবাটিকে হয়তো সেইসময়ে (১৯১০-১১) গালভরা তত্বকথা বলে মনে হয়েছিল । 
[কম্তু সোৌট যে কত সময়োপযোগী ও দূরদৃষ্টিসম্পনন তা পরবতাঁকালে 
জাপানের আগ্রাসী নীতি, চীনের অভ্যথথানঃ এসলামিক দেশগ্ীলর জোটবন্ধনের 
প্রয়াস ইত্যাঁদ প্রমাণ করে । 'বাঁভন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর 'বাচ্ছন্ন আস্তত্বের পরিবতে 
সংযুক্ত রাষ্ট্রগোন্ঠীর (০৫০%] ১৩1 [২০16) প্রয়োজন “লীগ অফ নেশনস' 
প্রাতষ্ঠার মধ্যে 'দয়েই প্রমাণিত হয়েছে । 'বাঁভন্ন জাতির সমানাধিকার-ভাত্তক 
সমন্বয়ের বাঁনয়াদরুপে তান আধ্যাত্মক মানবতন্ত্রী চিন্তাকে রেখেছিলেন ॥ 
মানব সভ্যতার ?ববর্তনেও তান এ একই সুরের সন্ধান করেন। জাতি-বর্ণধর্ণ 
না্বশেষে সবাঁকছুর মূলে তান নারায়ণস্বরংপ মানবভাকে উগলহ্ধি করেন। 

চরমপন্থী থেকে তান ক্রমে নরমপন্থী হয়ে পড়লেন । তাই মানবেন্দ্রনাথ 
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বিঁপনচন্দ্র সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের মোহভঙ্গ হবার প্রধান কারণ তাঁর পরিণত 


দবাঁপনচন্দ্র পাল ২৬৯ 


জীবনে সংগ্রামাবমুখ মনোভাব । নিজের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে তিনি স্পম্টই 
বলেন-_ 

বদ্রোহের দ্বারা দেশের বর্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে ইংরাজদের উচ্ছেদ 

সাধন সম্ভব হইলেও এ পথে পকছতেই সত্য গণতন্ত্র স্বরাজ প্রী্তীষ্ঠত 

হইতে পারে না। সেজন্য আবার একাঁদন ভাঁবষাং বংশীয়াঁদগকে 
1নজেদের মধ্যেই কাটাকাঁট মারামার কারতেই হইবে। এই কারণে 

আমি সশস্ত্র বিদ্রোহের বিরোধণী | ১৩ 
সোঁদনের কমিউনিস্ট মানবেন্দ্রনাথের পক্ষে বাঁপনচন্দ্রের উীল্লাথখত উীন্ত 
গ্রহণযোগ্য না হওয়াই ছিল স্বাভাঁবক। তবে পাঁরণত জীবনে তান 'াপন- 
চন্দ্রের 'চন্তাকে প্রকারান্তরে প্রাতিধনিত করেন । 

দেশবাসীর অপাঁরণত রাজনোৌতিক চেতনা, উচ্ছ্বাস ও আবেগসবস্ব 
আন্দোলনের 'নঞ্ষলতা প্রভৃতি 'মালয়ে 'বাপনচন্দ্র যে আঁভজ্ঞতা অজণন 
করোছলেন সোঁদিক থেকে তাঁর শেষজীবনের সেই মনের গাঁত ছিল খ:বই 
স্বাভাঁবক। তাঁর চারত্রে একদিকে যেমন দট় আত্মপ্রতায় দেখা যায় তেমনি 
িবরোধী পক্ষের চিন্তাভাবনা ও অবদানের প্রাতিও যথোচিত স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধার 
ভাব লক্ষ করাযায়। এর একটি নাঁজর হল কংগ্রেসের গোড়ার ধগে “ধারে 
চল” নগাঁতির তীব্র সমালোচনা করলেও তান পূর্বসর্রীদের কর্মতৎপরতায় দেশের 
রাজনৌতিক চেতনার উম্মেষকে স্বীকার করতে কৃণ্ঠিত হননি । নবযুগের 
বাংলা” ও “চরিত 'চন্র" গ্রন্থ দুটতে তাঁর এই বাস্তবান:গ সমাজবোধের পরিচয় ও 
এীতহাদিকের 'নগ্ঠা লক্ষণীয় । আজকালকার রাজনীতিতে এ-ধরনের চার 
সত্যই 'বরল । 

[বাপনচন্দ্রের জীবন ও মননের একটি স্বাবরোধ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার | 
চন্তা ও ব্যবহারিক দিক থেকে তিনি যথেস্টই যণীস্তবাদী ছিলেন । িভ্তু 
প্রেরণার সন্ধান তাঁর সম্পূর্ণ বস্তুানিরপেক্ষ ছিল । নিজেই 'লিখেছেন-__ 

উপলাম্ধ করিয়াছি যে কে যেন অন্তরঙ্গ হইতে আমার লেখনী বা রসনাকে 

অবলম্বন করিয়া আমাকে অদ্ভুত সত্য শিক্ষা 'দিতেছেন। এ 
তাঁর এই উপলাম্ধ অতীন্দ্ুয় (12/51০) অনভুঁতি ছাড়া আর কিছু নয়। 
তবে তিনি তাঁর অতীম্পুয় উপলধ্ধিকে অন্যান্য অনেক নেতার মতো সমাজ- 
সাধনায় টেনে আনেন !ন। আধ্যাঁত্বক ভাবনাকে ব্যবহারিক ও যুস্তগত দিক 
থেকে হ্ছাপনের প্রয়াসী হয়েছিলেন । মানুষের কল্যাণই ছিল তাঁর আদর্শ--- 
এবং সেজন্যে বাস্তববোধের যে প্রাধান্য থাকা দরকার সে-বিষয়ে তাঁর দ্বিধা 
শছল না। 

তবে তাঁর মননজীবনে নিষ্ঠা ব্যান্তপূজা ও অন্ধ আন:গত্যকে স্বীকার না 


৬২ বাঙালির রাষ্দ্রীচন্তা 


করা এবং তথ্যনভর চিন্তাকে আশ্রয় করে নিভরঁক মনোভাব ব্যন্ত করার 
সং সাহস প্রাতকুল প্রভাব ও পারবেশকে বহঃলাংশেই কাটিয়ে চলত 1 ভারতীয় 
রাজনীতির বৈশিষ্ট্য অম্ধ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের স্রোতে গা ভাঁসয়ে চলতে না 
পারায় 'বাঁপনচন্দ্রকে শেষজীবনে কোণঠাসা হতে হয় । তা বলে তিনি কর্মজীবনে 
পন্ঠপ্রদর্শন করেন নি কিংবা সখের তাঁগদে নিজের চিন্তা ও সত্তাকে 'বাকয়ে 
দেন নি। সেজন্যে তিনি আঁন্তমজীবনে অশেষ দুঃখ ও দারিদ্রের সম্মুখীন হন। 
ইংলিশম্যান” পত্রিকার দেশের অনাভপ্রেত গাতকে তুলে ধরার অপরাধে তাঁর 
উপর কুৎসা বার্ধত হয়; ভারতীয় রাজনীতির রীতি অন:যায়ী তাঁর 
কণ্ঠরোধেরও নানা ব্যবস্থা হয় । 
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চিত্তরঞ্জন দাশ ॥ ১৮৭০--১৯২৫ 


প্রাক-স্বদেশী-যূগের কংগ্রেসী রাজনশীতির যে-চরিত্র ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে 
সংক্ষেপে তা হল রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন িন়মতান্ত্রক কর্মপদ্ধাত। বস্তুত 
স্বদেশ যুগ থেকেই ভারতের রাজনোৌতক আন্দোলনের 'তিনটি ধারা প্রবাহত 
হয়। একদিকে উত্ত িনয়মতান্র্ক দক্ষিণপন্থী ধারা, অপরাদকে সশস্ত্র 
অভ্যুতথানকামণ আঁত-বামপন্থী ধারা ; এবং এঁনুটি থেকে স্বতন্ত্র একটি মধ্যপন্থী 
ধারা দেখা দেয় যার মধ্যে প্রথমোন্ত ধারার তোষণনগাত যেমন স্থান পায় নি 
তেমানি দ্বিতীয় ধারার সশস্ত্র পন্থাও গৃহীত হয় নি। এই মধ্যপন্থীদের অন্যতম 
শিরোমাণ ছিলেন দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশ। 

রাজনশীতিতে চিত্তরঞ্জনের প্রত্যক্ষ আবিভবি একদিকে যেমন বিলম্বিত অপর- 
দিকে তাঁর িরোধানও তেমন আকস্মিক ও অসময়োচিত। কাব্য ও সাহিত্য- 
চচরি মধ্যে দিয়ে তানি কলমে রাজনোতিক চিন্তাভাবনায় উপনগত হন--একই 
আবেগ ও প্রেরণায়-_তা হল বাংলার বৈষব স্বভাবধর্মের পুনরৃশ্মেষ, তথা প্ৰায় 
বৈশিষ্ট্য ও মাহমায় বাঙালির প্রতিষ্ঠা সাধন । আ'ঁদত্যঞ্গদয় চিত্তরঞ্জনের সরল 
সংবেদনণগল মন পৈতৃকসান্ত্রে প্রাপ্ত । পিতা ভুবনমোহনের অতুলনীয় ত্যাগ্র ও 
নঃ্বার্থ সেবা দরধীচ পাত্র চিত্তরঞ্জনের চরিত্রে চরমোৎকর্ষ লাভ করে। 

পাঁরণত বয়সে যে-মানৃষ চিন্তা ও কাজে অনন্য প্রাতভা ও মোৌলিকতার 
পারচয় দেন, ছাত্রজীবনে তিনি তার 1বশেষ স্বাক্ষর রাখেন ন। একাধিক 
প্রচেষ্টায় এনট্রংম্স পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হন ; বি. এ. পরীক্ষাতেও অনাস: লাভে 
বাথ হন ; আসলে পরধক্ষাগ্ত পড়াশুনায় তাঁর আদো রুচি ছিল না। আই. 
1স. এস. পরীক্ষায় ব্যথ' হয়ে 'তান সহাস্যে বলেছিলেন, “ ০৪079 ০001 098 
10 010 01040096351 115” 1১ পরণক্ষার ব্যাপারে তাঁর সময় ও মেজাজ 1ছল 
না। 'বিলাতে ছাত্রাবস্থায় পড়াশুনায় কামাই দিয়ে তান দাদাভাই নৌরজির 
পালামেন্টারি নিবচিনে সহায়তা করেন; প্রত্যক্ষ রাজনশীতিতে সেটাই হয় তাঁর 
হাতেখাঁড়। তার আগে কলকাতার ছান্রজীবনে তিন আনন্দমোহন ও 
স্থরেন্দ্রনাথের স্টুডেন্টস আসোনিয়েশন'এ রাজনধীতির আস্বাদ পেয়েছিলেন । 
উত্তরকালে তাঁর মনে আইরিশ জননেতা চালস স্টুয়ার্ট পার্নেল (১৮৪৬-৯১)-এর 
রাজনৈতিক চিন্তা ও কম্পদ্ধতির প্রভাব দেখা যায়। ব্যারিস্টার পাশ 
করে ১৮৯৩ সালে তিনি কলকাতায় আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন। আইনে 
পসার জমাতে না পারায় সাহহত্যকর্মে তাঁর সময় অতিবাহিত হত। মাল, 
“মালা” “সাগর সম্গীত' প্রভাতি কাব্যগ্রন্থ তাঁর এই সময়ের রচনা । বস্ত,ত 
রাজনগাতক চিত্তরঞ্জন কাব ও সাহিত্যিক চিত্তরঞজনের খ্যাতির অস্তরায় হয়ে 


২৬৬ বাঙালির রাপ্দ্াচন্তা 


দাঁড়ান। “নারায়ণ” (১৩২১ বঙ্গাধ্দ) পান্রকার সম্পাদক 'চত্তরঞ্জন বহু কবিতাঃ 
প্রবষ্ধ ইত্যাদ রচনা করেন। তাঁর কাবোর প্রকৃতি ছিল বৈফবধমর্ঁ। তিনি 
কয়েকাট বৈষ্ণব সংগীঁতও রচনা করেছিলেন । সরেশচন্দ্র সমাজপাঁত সম্পাদিত 
“সাহিত্য” পন্রিকাকে কেন্দ্র করে যে একটি সাহত্যিক গোম্ঠ) গড়ে উঠোছল 


চিত্তরঞ্জন 'ছলেন তাঁদের অন্যতম । পাটনায় প্রবাসী ব্গ সাঁহত্য সম্মেলনে 
(১৯১৫) 1৩1ন সভাপাতত্ব করেন । 


'চত্তরঞ্জনের জম্ম ত্রাঙ্ম পাঁরবারে । বেফবধম্ঁ কাব্/চচা সূত্রে তাঁর সথ্ে 
্রাঙ্মদের মনোমা লন দেখা দে । মাল" কাব্যগ্রন্থে তাঁর কছটা নাস্তিকতা 
ও ভোগবাদী মনোভাব ফুটে ওঠে । ্রাঙ্গদের বহু আচারাব্চারই তান মানতেন 
না। গোঁড়া প্রাঙ্মরা তার সংলব তাগ ধরেন। শেষে তিন পমাজ থেকে 
নিজের নাম া1ঢয়ে নেন। ব্রাঞ্জাবগোধী মনোডাবের পিছনে ছিল অরাবদ্দের 
প্রভাব। পরবঙ?' কালের চিন্তায় তাঁর শান্ত, বৈদান্তক ও বৈষ্ণব ভাবের 'ত্রিধানা 
মিলিত হয় বটে, কত্ত; তাঁর চারন্রে বৈষণ প্রেমধম- ও সাধনাই প্রাধান্য লাভ 
করে। বৈষব সাহত্যে তিনি নিজের জীবশাদশের সন্ধান করেন- যে আদর্শে 
ভনহগখণত হয়ে একদন মহাগুভু মায়াময় সংসার ছেড়ে জাতিবণ” নির্বিশেষে 
সকলকে প্রেমালঙগনে আবদ্ধ করেছিলেন । জীবের দ-ঃখে কাতর মহাপ্রভুর 
অনুভূতি চিত্তরঞ্জনের মনে যে আবেগ সপ্চার করে তারই প্রতিফলন দেখা যায় 
তর চিন্তা ও সাধনায় । তাঁর মানসিক গঠনে বিজয়কৃষ। গোস্বামণ ও ব্রজেম্দ্রনাথ 
এলের চিন্তা প্রভাব বিস্তার করে । মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি পাবনায় 
অনকূল ঠাকুরের সাল্লধ্যে এসোছলেন। 

কাঞ্জনের বঙ্গব্যবচ্ছেদের (১৯০৫) পুব্তন ভারতীয় রাজনশাঁতর পটভু'ম 

ছিল 1বশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । প্রথম দৃশ্যের উম্মোচন ঘটে ১৮৫৮ সালে 
কোম্পা'নর ভারত শাসনের অবসানে। ইংরেজের আ'ধিপত্য ও আক্ল।মক নীতির 
ফলে নীরবে ও পরোক্ষে জেন গণতাম্বিক 'িপ্রবের প্রাথীমক পরব“ সমাধা হর ; 
ভারতীয় সামন্ততন্ত্র শাস্তহীন হয়ে পড়ে । "দ্বতীয় দশ্যে দেখা যায় শিল্পোনয়ন, 
শিক্ষার বিস্তার ও শাসন সংস্কার প্রচেষ্টা ; সুপ্ত জনশান্তর ক্লমজাগরণ শুর 
হয়--জাতীয়তাবাদণ চেতনাও রূমে দানা বঁধিতে শুরু করে--প্রাতাষ্ঠত হয় জাতীয় 
কংগ্রেস। তৃতীয় দ'শ্যের বাঁনকা উত্তোলন করেন লর্ড কাজন। দেশবাসীর 
মনে বিদেশী শাসনশঞ্খল থেকে মশ্তর আবেগ ও উদ্দীপনা জভিব্যন্তি লাভ 
করে। স্বদেশ আন্দোলনে অভষন্ত রাজনৈতিক কমের সমথনে মামলা এবং 
বিশেষ করে অরাঁধদ্দের বিরুদ্ধে আলিপুর বোমার মামলা প্রারচালনাগ 
সাফল্য 'চত্তরঞজনের আইন ব্যবসায়ের পথ সুগম করে দেয় । রাজনখীতর সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ সংযোগও তাঁর এইসময় থেকে আবার শর, হর । ইতিপূর্বে অন.খীলন 
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সামাতর প্রতগ্ঠাকাল (১৯০২) থেকে তিনি অন্যতম সহ-সভাপতি ঠহসাবে 
সমিতির সঙ্গে বছর পাঁচেক যস্ত ছিলেন । পরে তার সম্পক' ত্যাগ বরেন। 

১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন একজন সাধারণ প্রতিনাধ হিসাবে 
যোগ দিয়েছিলেন । তারপর প্রায় বার বছর তাঁকে প্রকাশ্য রাজনীতিতে অনং- 
পশ্ছিত দেখা যায়। এই অনুপাম্থৃতি বিশেষ অর্থবহ ছিল। সমকালীন দা 
প্রধান দল ও নেতাদের সঙ্গে তাঁর প্‌রোপুর মনের মিল ছিল না। নরমপন্থীদের 
জাধিপত্যে কংগ্রেসী রাজন+তি ছিল 'নিয়মতাম্ত্রক সংগণত ও রক্ষণশীল সুরে 
বাঁধা । স্বদেশখ য.গের বয়কট নশীতি কংগ্রেসকে দিয়ে গ্রহণ করানো যায় ন। 
চরমপন্থধ নেতা ও কমধ্ধদের সংখ্যা ও শান্ত ছিল নগণ্য । পরের বছর সুরা 
কংগ্রেসে (১৯০৭) নরমপন্ছঈীদের একাধিপত্য ও যহেচ্ছাচারে চরমপন্ীরা হটে 
আসেন । সেইসময়ে দেশব্যাপধ রাজনোতিক বিক্ষোভ ও সম্মাসবাদী 'ক্য়াকলাপের 
ফলে সরকারি দমননগাত প্রবল হয়ে ওঠে । চরমপন্থীদের কেউ গেলেন কারাগারে, 
কেউ 'নবাঁসনে, আবার কেউ-বা মঠমন্দিরে । চিত্তরঞ্জন “মডারেট কনভেনসন' বা 
“মেটা মজলিশ'-এ যেমন হাজিরা দিতেন না, তেমন নিরালায় 'নিশ্চিত্তাচকে 
ধর্মচিন্তা মগ্ন হন নি। দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গাম্ধীর আ'বভাবের 
তখনও শবগ্তর দর এবং টিলক, লালা লাজপত ও 'বাঁপনচন্দ্র অনুপচ্ছুত। 
চত্রঞ্জন সাহত্যচচরি ফাঁকে ফাঁকে স্মাজসেবায় তৎপর থাকেন, রাজনশীতিতে 
রাখেন সজাগ দা্ট। বিভিল্ন রাজনোতিক মামলায় আসামনপক্ষকে সমথন এবং 
নারারণ' পান্রকা সম্পাদনায় স্বরাজসাধনার পথ অন্বেষণ করেন। 

১৯১৭ সাল থেকে চিত্তরঞ্জনের জীবনধারা সহসা নতুন খাতে বইতে শহর; 
করে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। সমগ্র জীবনেই তাঁর এই ভাবপ্রবণতার 
আ'ধক্য দেখা যায় । আ্যানি বেসান্ত (১/৪৭-১৯৩৩)-এর উপর সরকারের অস্তরাীগ 
আদেশ জার হলে তাঁর সংবেদনশধল মনে নাড়া লাগে। তখন থেকেই তান 
রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন। তখন প্রথম 'বি্ব মহাযুদ্থ (১৯১৪-১৮) 
চলেছিল । ভারতের জাতীয় চেতনাও পরতে পরতে উন্মোচিত হচ্ছিল, মবান্ত 
আন্দোলনের মত ও পথ সম্পকে দৃণ্টিভঙ্গিও ক্রমশ নতুনতর রূপ পাঁরগ্রহ করে । 
ইতিমধ্যে দক্ষিণপন্থণ নেতৃত্বের শান্তও ক্ষীণ হয়ে এসেছে । ফিরোজ শাহ মেটা 
ও গোখলের জীবনাবসান এবং ভযপেন্দ্রনাথ বস; ও লড" সত্ন্দ্প্রসন্ন ?সংহের 
সরকারি প্রশাসনে যোগদানের ফলে এ-দলের আধিপত্য হাস পায়। স.রেম্দ্রনাথই 
তখন মডারেটদের সর্বশেষ ও একমাত্র প্রতানাধ। কিস্তু তখন তার মনে 
রাজনীতির লাংগঠনিক তৎপরতা অপেক্ষা মন্টফোর্ড শাসন সং্কারের (১৯১৯) 
প্রতি আঁধক 'নাঁবষ্ট। এই অবস্থায় জাতাঁয় নেতৃত্বের দাঁয়ত্ব তনেকাংশে 
চিত্ববঞ্জনের উপর এসে পড়ে । 


৬৮ বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা 


ণচত্তরঞ্জনের রাষ্ট্রচত্তার পূর্ণ আভাস ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯১৭) প্রদত্ত তাঁর সভাপাঁতর ভাষণ থেকে সব্রথম পাওয়া 
যায়। সেই ভাষণে তান গতান-গ্রাতক রাজনোতিক সমস্যায় আবদ্ধ না থেকে 
পূণার্গ রাষ্ট্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিশেষত পল্লীসমাজের নবরুপায়ণকল্পে 
একটি আদর্শ চিন্র উপচ্ছাপিত করেন। বাঁণিজ্যক প্রাতযোগিতা প্রসূত 'বিনব 
মহাযুদ্ধের পাশব রুপ প্রত্যক্ষ করে তিনি আধুনিক বাণজ্যশিজ্পপ্রবণ 
বস্তৃতাধ্নিক জাঁবন সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করেন । ভারতের 'নজ অন্তরে গনাহত 
ধারায় তার ভাবী সমাজের রূপের সম্ধানে তান বিশ্বাসী ছিলেন। সেই 
দন্টতে তিনি বলেন ষে, আবহমানকাল যাবৎ ভারতীয় সমাজ পল্লী কোন্দ্িক- 
সেজন্যে এদেশের প্‌নগঠনের প্রয়াস পল্লশীভীত্তক হওয়া ভীচত। একথাও 
1তনি বলেন ষে, দশশন ও আধ্যাত্বক চিন্তায় ভারত একাঁদন বিশ্ববাসীকে 
আলোক প্রদর্শন করেছিল ; সেই ভারতই আবার বিশ্বের দিশাহারা মানুষকে 
আলোকিত পথে 'িয়ে যাবে । 

মন্টেগ কমিশনের কাছে দেশের শাসন সংস্কার সম্পকে তান সম্পূর্ণ 
নতুন কয়েকাঁট প্রস্তাব রাখেন । তিনি চেয়েছিলেন অর্থ ও প্রশাসনে পারপূর্ণ 
স্বায়ত্বাধকার । রেলপথ, নোৌ ও স্থলবাহনীর ক্ষমতাই কেবল ছেড়ে দিতে 
রাজ ছিলেন । 

অতঃপর 'তাঁন সারা দেশ পাঁরক্রমা করে 'নজ আদর্শের প্রচারে তৎপর হন। 
দক্ষিণপন্থীদের 'তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। তখনও এদেশের রাজনীতিতে 
গাম্ধীর নেতৃত্ব প্রাতিষ্ঠিত হয় 'নি। ব*বমহাবৃদ্ধের সমাপ্তর পরেও ইংরেজ 
সরকার রাজদ্রোহীদের দমনের ব্যবস্থাস্বরূপে ভারতরক্ষা আইনকে বজায় রাখতে 
চেয়েছিলেন! চিত্তরঞ্জন সেই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। 
সরকার রাজদ্রোহের আন:প্যার্কক গাঁতিপ্রকীত নিরূপণেরজন্যে জাস্টিস রোৌলাটকে 
পনযন্ত করোঁছলেন। তাঁরই সুপারিশ অন:যায়ণ পরে দুটি বিল বিধিবদ্ধ হয় । 
একাটির সাহায্যে প্রাদেশিক সরকারগলিকে বিনা চারে আটক রাখার আঁধিকার 
দেওয়া হয় এবং অপরটির দ্বারা ভারতীয় ফৌজদার আইনকে আরও কঠোর 
করে তোলা হয় । ১৯১৮ সালের "দ্বতীয়ার্ধে রৌলাট বলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী 
যে আন্দোলন পারচ্লত হয় তার পিছনে চিত্তরঞ্জন সাক্কিয় নেতৃত্বের সঙ্গে 
অর্থবলও যুঁগয়েছিলেন। সেই বছর ডিসেম্বরে মদনমোহন মালব্য (১৮৬১- 

৯১৪৬)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'দল্লী কংগ্রেসে চি্রঞ্জন 'নাদর্ট একাঁট 

লময়ের মধ্যে স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তনের দাবি উত্থ।পন করেন। 

১৯১৯ সালের প্রারস্তে রৌলাট গবল আইনে পরিণত হলে দেশব্যাপী এক 
শীণঅভ্যুতান দেখা দেয়। মার্চ মাসে গাম্ধী তরি সত্যাগ্রহ নীতি ও আন্দোলন 
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প্রবর্তন করেন। দাক্ষণ আফ্রকায় তান এঁপস্থা ইতিপূর্বে পরীক্ষা করে- 
[ছিলেন ।. এপ্রলে জালিয়ানওরালাবাগের কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড ঘট । এ-বিষয়ে 
নিধুক্ত কংগ্নেসের এক তদন্ত কমাটিতে সদস্য হিসাবে চিত্তরঞ্জনের বিশেষ ভুমিকা 
ছিল। 'ডসেম্বরে মন্টফো শামন সংস্কার বল বিধিবদ্ধ হয় । সেই মাসেই 
মোতিলাল নেহরুর (১৮৬১-১৯৩১) সভাপাঁতত্বে অম-তসর কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন 
“01081 099010০0101”-এর পন্থা স্রপারিশ করেন এবং কংগ্রেস অধিবেশনে 
চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ভারত সাঁচবকে (মন্টেগ) ধন/বাদ প্রদান-প্রস্তাবের 
[বরোধতা করেন। সেই সময়ে গাম্ধী ও মদনমোহন মালব্য মন্টফোর্ড 
শাসননংস্কার আইন (১৯১৯) মেনে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন । চিত্তরঞ্জন 
তাতে সায় দেন নি। কিন্তু তরি বন্তুব্য অগ্রাহ্য হয় । 

কৌতুঁকপ্রদ যে অম:তসর কংগ্রেসের পর কয়েক মাসের মধ্যে গান্ধী ও 
চিত্তরঞ্জন উভয়েরই মনোভাব সম্পূর্ণ ঘ.রে যার । গান্ধী অসহধোগ কমপস্থা 
তুলে ধরেন। অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন, জিল্না প্রমুখ নেতারা সেই প্রস্তাবের 
[বিরোধিতা করেন। 

১৯২০ সালে গাম্ধী খিলাফত আন্দোলন শুরু করেন। সেপ্টেম্বরে লাজপং 
রায়ের সভাপাতিত্বে অনযগ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসে “সহযোগিতা বজ'ন নীতি” 
গৃহীত হয়। সেই অধিবেশনে গান্ধীর প্রস্তাবিত 'সিদ্ধাস্তগ:ঃলির মধ্যে জাতীয় 
[বদ্যালয় স্থাপন, সালা আদালত প্রতষ্ঠা ও কাউীম্সল বননীতি চিত্তরঞ্জন 
মেনে নিতে পারেন 'ন। গাম্ধীর প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরবতর্ঁ নাগপুর 
কংগ্রেসে (১৯২০) প্রস্তাবটি নাকচের উদ্দেশ্যে চিত্তরগন সদলবলে রওনা হন। 
কিন্তু শেষে তিনি গান্ধীর কর্মপন্থা মেনে নেন। তখন থেকে তিনি 
তাঁর আইন ব্যবসায়ে বিপুল অথথগিমের পথ পাঁরত্যাগ করেন। নাগপুর 
আধিবেশনের পর অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে । কাউীম্পল 
বয়কটের সঙ্গেই আদালত ও স্কুলকলেজ বন শুরু হয় । সারা ভারতে জাতীয় 
বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠার পারকজ্পনা অনুযায়ী কাশশ বিদ্যাপীঠ”, 
গুজরাট 1বদ্যাপ+ঠ'* মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ” “আলিগড় মুসাঁলম 'বদ্যাপপঠ' এবং 
কলকাতায় “ন্যাশনাল কলেজ" স্থাপিত হয়। 

১৯২১ সালে সারা দেশ অসহযোগ আন্দোলনে উদ্দাম হয়ে ওঠে। 
নেতৃস্হানীয় সকলের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনও ছ-মাসের জন্যে কারারুদ্ধ হন। এ বছর 
আহমেদাবাদ কংগ্রেসে তাঁর সভাপতিত্ব করার কথা ছিল । তর অন:পস্হিতিতে 
সরোজনী নাইডু চত্তরঞ্জনের ভাষণ পাঠ করেন। এর কিছকাল পরে অসহযোগ 
আন্দোলন বপথগামণ হয়ে পড়ার এবং বিখেষ করে চোরাঁচৌরা হত্যাকাণ্ডের 
(১৯২২) ফলে গান্ধী বাদেশীল সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে 
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নেন; তাতে তীব্র হতাশার সূষ্টি হয়। চিত্তরজন গাম্ধীর প্রত্যাগাঁতিতে সায় 
'দিতে পারেন নি । 

১৯২২ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভানেত্রী 
বাসভ্তী দেবী কাউদ্সিল-প্রবেশ প্রস্তাব উখাপন করেন । লোকে বুঝতে পারে 
প্রকারান্তরে সেটা চিত্তরঞ্জনেরই প্রস্তাব । চারাদকে তার বিরুদ্ধে তীব্র আপাতত 
দেখা দেো। চিত্তরঞ্জন তখন কারাগারে । কারামাযন্তর পর নিজ আদর্শ 
প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি দৈনিক “ফরওয়ার্ড” পান্ুকার প্রকাশনা শুর; করেন। সেই 
বছরেই তান গমা কংগ্রেসে সভাপাতিত্ব কনোছলেন ৷ কাউীম্সল প্রবেশনী'তির 
পশ্চাতে তাঁর মনোভাব 'তাঁন সেখানে স্পঞ্টই ব্যন্ত করেন। 

অসহমোগ আাদ্দোলনের সময়ে 'বিভিন্ন বন্তৃতায় 'চিত্তরপ্জনের সাম্যবাদী কথা- 
বাতরি বিববণ সকার গোপন পা হবেদনে দেখ" যায় । একাঁট বন্ধতায় তিনি বলেন 
স্বায়ত্তণালনের প্রয়োজন হল “10101 (16 018336৭, 901 07 1110 [793563.” 
কংগ্রেসের আম্দোলনে তান শ্রামকদের প্রতাক্ষ সংযোগের প্রস্তাব করেন। 
অনা একট প্রাতবেদনে যক্তপ্রদেশ প্রাদোশক সম্মেলনে তাঁর কমপস্থায় 479 
11101711017 01 [01891101010 116112105 01019 6০001801916”--এই উী্তির 
সূত্রে তাঁর সঙ্গে মানবেদ্দ্রনাথ রায়ের যোগাযোগের কথা বলা হয়।২ নানা সময়ে 
চিত্তরঞজনের এই ধরনের উীন্ত এবং গাম্ধীর সঙ্গে গোড়ার দিকে মতপাথক্য 
মানবেদ্দ্নাথকে চিত্ররজজনের প্রীত আকৃ্ট করেছিল। সেই কারণে মানবেন্দ্রনাথ 
গঠিপন্ত্র ও দূত মারফৎ চিত্তরঞ্রনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু 
চিত্তরঞ্জনের আপসপন্থী মনোভাবে মাননেদ্দ্রনাথের মোহভঙ্গ হয় । গয়া কগ্রে 
(১৯২২) সভাপাতি 'চিন্নরগ্জনের কাউীম্সলে প্রবেখের প্রস্তাব গাম্ধীর অন:গামীদের 
[বিরোধিতায় নাকচ হয়ে যায়। গাম্ধী 'তখন কারারূদ্ধ ছিলেন । 

চত্ররঞ্জনের কাউন্সিল প্রবেশপন্থার উদ্দেশা ছিল দ্বিমুখী । একটি ধবংসাত্মক। 
অর্থৎ কাউন্সিলে প্রবেশ করে বাধা (০১৭17001107) 'দযে তাকে বকল করে 
দেওয়া; এবং অপত্র পদ্থাঁটি ছিল গঠনমূলক অথাৎ পল্লী সংগঠনের মাধামে 
ভারতীয় সমাজের পনার্বন্যাস সাধন । আয়াল্যা্ডে ণসন ফিন' আন্দোলনের 
আদর্শে এই কম পন্থা রচিত হয়। কাউন্সিলে প্রবেশ করার বিষয়ে কগ্নেসের 
নেতৃত্বে তীর মতপার্থকা দেখা দেয় । একদল পূর্ব অনসৃত নাতির পরিবর্তন 
চাইলেন । রাজাগোপালাচারী ও রাজেন্দ্প্রসাদ প্রমহখ নেতৃবৃন্দ পর্ণ অমহযোগ 
ও বয়কট নাঁততে অটল রইলেন। 

গয়া কংগ্রেসে ব্যর্থকাম চিত্তরঞ্জন, মোতিলাল, লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতারা 
কংগ্েসখিলাফতাস্বরাজা পাটি” নামে একটি দল গঠন করেন। 'দল্ল)তে 
কংগ্রসের এক বিশেষ আধবেণনে সাধারণ নিবাচনে (১৯২৩) অং গ্রহণের 
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[সপ্ধাম্ত হয়। টিত্তরজন এবং মোতিলাল নেহর বথাক্কমে দলের সভাপাডি 

ও কম“সাঁচব হন। স্বরাজ্য দল পাঁরষদের নিবচিনে সংখ্যা্গরঘ্ঠতা লাভ করেও 

নতুন শাসন ব্যবস্থায় দ্বৈত শাসনের, (৫127০)১) প্রতিবাদে মাম্বিত্ব গ্রহণ করে নি। 

কাউশ্সিলে প্রাধান্য লাভ করে চিত্তরঞ্জন বাংলার 1হম্দ্‌ ও মুসলমানদের মধ্যে 
স্থায়ী সম্প্রীতি সাধনকঙ্গে মুসলমান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটি কার্যকর চুস্তিপন্ন 
রচনা করেন। তার বিষয় গুল 'ছিল 'নিম্রপ-- 

১ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু-মুসলমান 'নবচিন লোকসংখ্যানুপান্ঠে 
হইবে। কিছুকাল পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রতি!নখি 
নবচিন করিবেন । 

২. ডিস্ট্রিক্ট বৌোড$ লোকাল বোর্ড ইত্যাদিতে ৬০ ও ৪০ অনুপাতে 
প্রতানাধ নিবাচিত হইবে, অতি যেখানে মুসলমানের সংখ্যা বেশ 
সেখানে শতকরা ৬০ জন মুসলমান এবং "হম্দুর সংখ্যা বেশী হইলে 
শতকরা ৬০ জন হিদ্দ- 'নবিত হইবেন । 
বাঙ্গালার মুসলমানগণ লোকসংখ্যান,পাতে চাকুরী পাইবেন । 
আইনের ছ্বারা ধম“সংকান্ত কোন বিষয় বন্ধ হইবে না। যে-সম্প্রদায়ের 
ধম-সংকান্ত বিষয়ে কোন কিছ নৃতন নিয়ম প্রবাততি হইবে, সে-সম্প্রদায়ের 
শতকরা অন্ততঃ ৭% জন লোক অনমোদন করিলে তবে উহা হইতে 
পাঁরিবে। 

&. ক. ধমের জন্য মাঁদ গোহতার প্রয়োজন হয় তবে হিম্দগণ উহাতে বাধা 
পদান করিতে পাশরবেন না । আর মুসলমানগণও হম্দ্‌র প্রাণে ব্যথা 
লাগে এমন ভাবে অথবা এমন স্থানে গোবর কারবেন না । খ. নামাজ 
পাঁড়বার সময়ে মসাঁজদের সম্মথে সঙ্গীত হইতে পারবে না।” 

চত্তরঞ্জনের এই চুক্ষিপ্র এসময়ে শহন্দ:দের মনে তীব্র অসন্তোষের সংষ্টি 

কনে। বস্তাত 'তান এই ব্যবস্থা সামায়কভাবেই অবলম্বন করতে চেয়োছিলেন । 

[তন মনে করতেন যে মৃসলমান সম্প্রদায় সবাদক থেকে 'হম্দদের মতো স মান 

যোগ্যতা অর্জন করলে এ বাবস্ার প্রয়োজন স্বতঃই চলে যাবে । 
কোকনদ কংগ্রেসে (১৯২৩) স্বরাজা দলের কমণ্নচি অন:মোদন লাভ করে ; 

[কিন্তু চিত্তরঞ্জনের উল্লিখিত চন্তপন্ত সম্পর্কে প্রচণ্ড বিতগ্ডার সমন্রপাত হয় । 

ণবষয়াটি সর্বভারতঈয় ক্ষেত্রে কতদংর উপযোগী তা বিবেচনা ও সকলের অভিমত 

ক্রানার জন্যে একটি উপপামাঁত গঠিত হয়।” চিত্তরঞ্জনের উত্ত কমপম্হা 
শেষাবাঁধ অনমোঁদত হয় 'ন। পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কৃফনগর 
আঁধবেশনে (১৯২৬) চন্তীটকে বাতিল করে দেওয়া হয় । 

বাংলাদেশে এবং অন্যররও স্বরাজাদল কাউন্সিলে সরকারপক্ষের ঘাবতীী প্রস্তাব 
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প্রীতরোধনীতিস্বরপে নাকচ করতে শুরু করে। ইতিমধ্যে সংশোধিত 
গিউাঁনাঁসপ্যাল আইন অনযায়ী নিবচিনে স্বরাজ্যদল কলকাতা কপোররেশন 
ও অন্যান্য পৌরসভার ক্ষমতা দখল করে। চিত্তরঞ্জন কলকাতার প্রথম মের 
(১৯২৪) নিবাঁচিত হন । জুভাষচন্দ্র হন চীফ একজাকউাঁটভ আফসার । তার 
কয়েক মাস পরে কলকাতায় 'নিখিল ভারত স্বরাজ্য দলের আধবেশন হয়। 
এই সময়ে বাংলাদেশে বিপ্লবীদের কমতিৎপরতা বাদ্ধ পাওয়ায় সরকার প্রথম 
বেঙ্গল অর্ডিনান্স জার করে স্বরাজ্য দলের সত্তর জন নেতা ও কমর্ঁকে কারারুদ্ধ 
করেন। চিত্তরঞ্জন তখন 'পিমলায় ছিলেন। তিনি আঁবলম্বে ফিরে আসেন । 
গাম্ধী ও মোতলাল নেহরুও কলকাতায় উপনীত হন। স্বরাজ্য দলের শান্ত ও 
নৈপ-ণ্য এবং কর্মপন্হার সাফল্যে গান্ধী চমৎকৃত হন । কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের 
নেতারা কলকাতায় একটি খৈঠকে 'মালত হয়ে সিদ্ধান্ত করেন যে অসহযোগ 
আন্দোলন তখনকার মত স্থগিত রেখে গঠনমূলক কর্মসূচির উপর আঁধক গরুত্ব 
আরোপ করা হবে । অতঃপর বোম্বাইতে একটি সব্ধদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। বেলগ্াঁও কংগ্রেসে (১৯২৪) গাম্ধী ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যে মতপার্থক্য অপসত 
হয়। ফাঁরদপর প্রাদোশক সম্মেলনে (১৯২৫) চিত্তরঞ্জন সভাপাতিত্ব করেন। 
আঁধবেশনে চিত্তরঞ্জন সরাসার ডো'মানয়ন স্ট্যাটাসের পক্ষে যৌক্তিকতা দেখান । 
ব্রিটিশ সম্াজোর মধ্যেই স্বরাজ তাঁর কাছে অসম্ভব মনে হর নি । ইংল্যান্ডে 
লেবার পার্টি তখন ক্ষমতাসীন ৷ ফরিদপুর সম্মেলনে গাম্ধী উপাচ্ত ছিলেন । 
তান চিত্তরঞ্নকে পুরোপুরি সমর্থন করেন এবং সবাইকে স্বরাজ্য দলে যোগ 
দেবার পরামণ“ দেন। এবছরেই জুন মাসে চিত্তরঞ্জনের জীবনাবসান হয় । 


দশন চিন্তার পারপ্রেক্ষি ত 


পৈতৃক সতত্রে চিত্তরঞ্জন রঙ্গ ছিলেন। কিন্তু; ব্াঙ্গধর্মে মন ভরেনি বলে তিনি, 
বৈষ্ণব ভাবাদর্শে আকৃষ্ট হন৷ বৈষ্কব "চন্তার প্রভাবে তান জগৎকে ঈশ্বরের 
লগলাস্থান বলে মনে করতেন । তাঁর মতে সর্বব্যাপী ও সর্বশতিমান ঈশ্বর জীব 
ও জড়ের মধ্যেই প্রকাশমান এবং হীতহাস সেই পরমে*্বরেরই আভব্যন্তি। 
স্বভাবতই জগতের সামাগ্রক আন্তত্ব এ সুরে অন.রণিত ; জগৎ ও জীবের স্বাবধ 
বোঁচন্তরা ও এঁক্যের মধ্যে ঈশ্বরের লীলা পাঁরদশ্যমান। গয়া কংগ্রেসে (১৯২২) 


সভাপ'তর ভাষণে বলোছলেন- 
ণ19 00101) 01 911 000) 15 0180 06 9811 1,6819 01 00৫. 7০৮০%1$ 


15616 11 11151019. 11709151001) ৯001-0, 8001, 17010910100 
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চিত্তরঞ্জন দাশ ২৭৩ 


বৈষুব চিন্তানসারে ইতিহাসে পারব্যাপ্ত এশ সত্তাই চিত্তরপ্জানের মৃক্তিতত্বের 
উৎস; মানৃষ 'নার্বশেষে সবাই এই এরীতহাসিক প্রাক্ুয়া বা এশ লণলার সঙ্গে 
যুত্ত। তাঁর স্বরাজচিত্তাও পরোক্ষে এই তত্বের উপর রচিত । 

তর দাষ্টতে কালাকাশ পরব্রক্ষেরই আভব্যান্ত এবং জীব ও ঈশ্বর অণ্ভন্বঃ 
এরকাঁটির পাঁরবর্তে অপরটির উপলাদ্ সম্ভব নয়। তান একথাও মনে করতেন 
যে, যুক্তির ছকে সত্যকে যাচাই করা যায় না। একমাত্র উপলাধ্ধর মধ্যে দিয়েই 
সত্যকে জানা যায়। সত্যই ঈশ্বরের স্বরূপ, সেজন্য ঈশবরও আনবচনীয়। 
ঈশ্বর যেমন মানষের মধ্যে প্রকাশমান, তেমানি ব্যন্তি, জাতি ও মানবতা পরস্পরের 
পারপূরক রূপে আভিব্যন্তি লাভ করে । গয়া ভাষণে তিনি বলোছিলেন-_ 

[1001 0190] 1170 91181010010 01 09৩৫0) 800 ১৬৩12] 0176 0171 

৮2১01 181011700) 000561? 85 10415100915) ৪9 710010775. 1[1০9০01 

09011 1] 108010109] 200160695 29 1119 161 09011001101) 01 1176 
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বাঙ্কমচন্দ্র ও আরাঁবন্দের প্রভাবে তাঁনও ভারতীয় জাতীণতার দিব্য প্রভাব 
উপলাব্ধ করেন ৷ তাঁর মতে জাতীনতা এমন একটি ক্লমাবন্কাশত রূপ যাকে 
পাঁরব্যাপ্ত করে রয়েছেন পরমেন্বর । জাতিব স্বার্থে আত্মোৎসগ প্রকারাত্তরে 
মানবতারই সেবা এবং মানবসেবাই ঈশ্বরের উপাসনা । মানবতার আদণকে 
চারতার্থ করতে হলে চাই জাঁতর পৃণণঙ্গ বিকাশ । ব্যাস্ত ও জাতর কল্যাণেই 
মানবতার সার্থক সম-ল্সীত ঘটে । 


রাউদশন 


রাষ্রদশনের "বিষয়ে চিত্তরঞ্জন সুসংবদ্ধ কোনো তত্ব উদ্ভাবন করেন নি। 
বাভন্ন বন্তৃতা ও প্রবন্ধে সে-সম্পর্কে তাঁর চিত্তার বিক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া 
ঘায়। অরাবন্দ ও দবাপনচন্দ্রের আদর্শে তান গ্রভাবত হন। অবরোহী 
(৫.9৮০11৬০) প্রণালী ছিল তাঁর দারশশীনক [সিদ্ধান্তের পদ্ধত। তাঁর মতে 
সমাজ ও জবনের প্রতিটি দিক সম্পান্ত, এবং সেই বোধের জভ:বকে তিনি 
পশ্চিমণ প্রভাবের কুফল ধলে মনে করতেন । ভবানশপ:র প্রাদেশিক সম্মেলনে 
(১৯১৭) তান বলেন" 
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২৭৪ বাঙালির রাম্দ্রীচত্ত] 
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11110 70110101) 15 11)9 509)00 0? 99০10109592 1৮151 ৮৮০ ৮106 

16 1609 011 1115 11015 27 
চব্বিশ পরগনা জেলা সম্মিলনীর বাৎসারক আঁধবেশনে তান এই কথারই 
পূনরুত্তি করেন” 

ধর্ম, সমাজ ও রাজনীত পরস্পরের উপর নিভ'রশশীল । কোনটা যে আগে 

ও কোনটা যে পশ্চাতে তাহা বলা দুরূহ |” 

আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার সময়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রথমে 'তাঁন বিভিন্ন কথার 
সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করতেন। আহমেদাবাদ কংগ্রেসে (১৯২১) সভাপতির ভাষণে 
তান স্বাধীনতা (0০০৫0177) শব্দটির অথ 'াবশ্লেষণ করে বলেন যে প্রথমত, 
স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে তার কোনো বাধা থাকবে না; তার একটা 'নান্ত্রণ 
ব্যবস্হা চাই, এবং যোনরন্ত্রণ ব্যবস্থার পশ্চাতে জনসমর্থন থাকে তার সঙ্গে 
স্বাধীনতার কোনো বিরোধ নেই । "দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার অর্থ একথাও নয় যে 
তাতে অধীনতা বলে 1কছ থাকবে না । সমাজে বসবাস ও নিরাপত্তার লুযোগ 
গ্রহণ মানেই অধীনতা । যে-অধীনতা মানুষ স্বেচ্ছায় মেনে নেয় তার সঙ্গে 
স্বাধীনতার কোনো অসংগাঁত নেই । উভর ক্ষেত্রে জনসমর্থনই একমান্র মাপকাঠি । 


বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মর্ম হল-_ 
০5018051016, 01187 01070111010, ৮71010111705105 16 009551010 1 7 & 
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ভারতের ক্ষেত্রে এ লক্ষ্যে পেশছানোর জন্যে চাই পাঁশ্চমী প্রভাবমন্ত স্বাধীন 
পদক্ষেপ । রবীন্দ্রনাথের পাশ্চান্তা সংস্কাঁতকে আহ্বান জানানোর তান বিরোধী 
[ছিলেন,১৭ কারণ ভারতীয় সংস্কাতির ?৬ত সুদঢ় না হলে অন্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ 
করা যায় না। পাশ্চাত্তোর রাজনৈতিক আঁধপতোোর সঙ্গে সাংকাতিক আ'ধপত্যকে 
গতাঁন সমান চোখে দেখতেন, কারণ দেশের 'িনজদ্ব ধারায় তার বকাশ স্বাধীনতা 
ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। স্বাধধীনতা অজনের পথ [তনাঁট : ১. সশস্ব প্রতিরোধ ; 
২. আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগতা ১৩. আহিংস অসহযোগ পন্থা ৷ নীতিগতভাবে 
[তান প্রথমাঁটকে বঈর্নীয় মনে করতেন । 

গয়া কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে তিনি ব্যাড, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতারগ্ল 
1বশ্লেষণ করে বলেন যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বান্তরই ক্লমাবকাশ ঘটে চলে ; 
ব্যান্তু থেকেই সুসংহত রান্ট্রেরে উৎপাত্তি--তার নিরবচ্ছিন্ন বিবত'ন-প্রাক্রয়ায় 
ব্যন্তর স্বাভাবিক বিকাশ অব্যাহত থাকে । সাবভৌষতা কথাটকে 'তিনি 


চত্তরগন দাশ ২৭৫ 


আপোঁক্ষিক বলে মনে করতেন | ব্যান্তির সার্বভৌমতা তার নিজেরই উপর বর্তায় 
এবং স্বরাজসাধনায় ব্যন্তির নানাম-খা শাস্ত ও সৃজনসত্তা পারপন্টে হয়। ব্যন্তি 
হতেই সুসংবদ্ধ প্রাতিবোশকতা গড়ে ওঠে-যার পাঁরণাত হল সুসংহত রাষ্ট্র 
তারপর আসে বিশ্ববান্ট্রের আদর্শ । এই সুসংবদ্ধ পতিবোশকতা কেবল এক 
পাড়ায় দৈহিক তাবস্হান থেকেই উদ্ভূত হয় না--তার জন্যে চাই পাঁতিবোশসুলভ 
চেতনা । প্রাতিবেশী জীবনচেতনায় সঞ্জাত শান্তর সমন্বয়ে জাতীয়জীবন রূপ 
নাভ করে-সেখানেই শর হয গণতন্তের কাজ। সমাজ ও রাষ্ট্রের এই - 
গতি ও প্রকৃতিকে (তিন যুখবদ্ধ গেতনার (4০০11০00৬০ 110) ফল বলে মনে 
করতেন । সেই দৃক্ষিতে বর্তমান গণতন্তের প্রকাঁত হল জ্‌ড়ে জড়ে একটা 
সব্গনগ্রাহী চেতনার সই করা! তাতে ভিন্ন চেতনার সংঘাত ঘটে--সংখ্যা- 
গারষ্ঠ তায় তার নিম্পাত্ত হয়। চিত্রবঞ্জনের নবাগণতন্ত্ের আদর্শ হল এভাবে 
জোড়াতালি না 10া, প্রাতিবে।শক সম্পকেরি মধ্যে একটা মৌল সুরের সম্ধান 
কনা, বেটা পারণামে মৌথ চেতনাকে সার্থক ও সফল করে তুলবে । এ প্রক্রিয়া 
গণহের গোগিযোণ নয এপাক্যায় নবজাগ্র ত প্রাতিবেশিক চেতনার সত্তা ও 
সম্ভাবনা এনকাণত ও এঙ্গাব্ধধ হয়ে ওঠে । একই প্রণালগতে জাতীয় চেতনা 
সমংবন্ধ রুপ পালগ্রহ হলে ॥ এইভালে লিশ্বরাষ্ট্র রৃপাটিত হয় । এই দার্শীনক 
বশ্লেধাণল মরন হল িদি শাক ও শতবার মাক সাধন” । 

শা লংগ্রেসের ভাযণেই িস্করঞজন ইউরোপাম উদারতন্লের অবক্ষয় ও 
পাললিনন্টা'র গণ হম্বব শানাত্রতার অথা উল্লেখ করেন । গণতন্ত্রের আদর্শ রূপ 
সম্পাল বলেন 

711৩ 0০110711011 06 1551 00120018051 02 101৫ 17 90311 

0.1176৭--11৮817011%1 3507017211210101) 0101) 170]01155 ও 

17175%1)থ 0017(1111101---91 % 21010117100111017 91 (15 

[00110011% &127-)0া05 97110001065 10010 022 11৮02 

771071077৩5010, য্াচো তি আএঠ0100 15 21112 51210, 7001 

॥ 77011101051 00017 ৬7702 1৯ ৯ 

চত্ররঞ্জনের িম্বনীন চিন্তা নিছক আদশপ্রবণ কাবিকজপনা 'ছিল না। 
অবশ্য তীর শাহ অনেকেই বিশ্বসঙ্ব বা পালমেম্ট অফ নেশনস ইত্যাঁদর কথা 
ভেপেছেন | লঙ্তত পংবর্পিীনেৰ প্রন্গাবেই সারা দা নয়ার মান্ষকে নিয়ে একাটি 
সংগঠন গড়ে নোলাল চিন্তা তাৰ দেখা দের । ভবানীপ:র প্রাদেশিক সম্মেলনে 
1তঁনি বলোছিলেন-- 

১1020 50176 0170 270. ৫151210 ৫29, 616 [2600186017 ০ 
[101810 19 3510115100 17. (19 ০110, 0181 111 106 00০8089 
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10116 1061017 1026101)5 01 [170 9911) ৮4111 9801) 119৬5 16901)6৫ 
[006 911 ৫5৬৩9010000 ০ 105 ৫1511100015 [)০০0118118165 2 800 
119 109 [0100 2170 06110951215 09116111726 ৮71790 111106519৬6 
1০১০1।০এ 6118৮ 90916) 111085 200 15110009105 1111 00 00 [0016 
10০০৮১১%7% 1017 61০ 89094 ০01 075 0110 0121. 104010175 100 
[2015)110110159 1২ 
১৯১৭ সালে বারশালে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি তাঁর 15৩181101. 01 
10103880015 চতাকে আরও স্পন্টভাবে ব্যস্ত করেন। চারাঁট পখয়ে বন্যপ্ত 
এীচতার পুপণেখা হল-- 

৯. পাদ ।এক স্বয়তম্পূণতাঃ ২" একটি নেশন হসাবে ভারতীয়দের স্বীকৃতি 

অঞ্জন ; ৩. (ব্র।১৭) সাম্রাজ্যের একটি কেন্দ্রী ফেডার্যাল সরকার গঠন-- 

যেখানে আরত, অস্ট্রোলগা? আফ্রকা, ব্রিটেন প্রভূত দেশ প্রাতীনাধ প্রেরণ 

করবে ; ৪. সকল নেশনকে নিয়ে এক৮ ফেডারেশন গঠন । 

1খ*ব ফেডারেশনের পূর্ব পধাঁয়ে একট এীশয়াটিক ফেড়ারেশন স্থাপনের 
[চম্তা ৩।৭ মনে দেখা 1দয়ে।ছল। গয়া কংগ্রেসেই ?তাঁন ভাবনাটকে ব্যন্ত করেন । 
[কছংকাণ যাবৎ "প্যান ইসলাম” আদর্শে মুসলমান রাষ্ট্রগ্লির যে জোটবদ্ধতার 
চেণ। ৮লে।হল আই থেকেই তার মনে সেই বচন্তা আসে । প্যান ইনলাম"-এর 
জা হল সংকীর্ণ । তান তাকে বৃহত্তর আদর্শের ব্যঞ্জনার এশিয়ার 
[নপাড়ও মান.ষের একাট সংগঠন রুপে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছলেন। 
জানা ধাম ধে ॥চত্তঞ্জন তাঁর এক বদ্ধুর মারফত রবীন্দ্রনাথকে ভারতে একাট 
এ।শয়া »ম্নেলন আহ্বানের অনুরোধ জানান 1১১ কিস্তু রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের 
গ্যানএীশয়া)9ক 1মলনের ঠাবরোধী (ছিলেন । 

সবে*বরবাদী চিত্তরঞ্জন আধকার (7121015) সম্পকিতি প্রতায়ে গ্রীনের মতো 
ভাবখাদা ম৩ পোষণ করতেন । অধ্যাত্মমুখী মন তাঁর ভাগুরসে আপ্র ত ছিল। 
ত।ন মনে বরণঠেন যে ঈশ্বওই মান কে আঁধকার দি2েহেন__আঁধকারের শ্রগ্া 
মায় নএ। ঈশ্বরদত্ত আধকারগাীল নিচেই সমাজসংস্থা (12501151190) সমহ 
কাজ বরে। আইনানুগ 1বধব্যবন্থা “১1071 1৩০০0100005 101 
৩১)১৮” বলে 1তান মনে বরতেন। 

1চতঃগঞনের জীবন্ধকার পূঙ্থবীশচন্দ্র রায় তাঁকে সোসালিস্ট হিসাবে 
অভ।হত ধরেছেন এবং মানববল্যা্াচন্তা ও তত্বগত দিক হেকে চিত্তরঞ্জন 
মাবদবাদের প্রতি সহানুভূংতখখল ছিলেন বলে জীবনীকার অভমত প্রকাশ 
বরেছেন।১* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আহমেদাবাদ বকধাগ্রাসর শ্রাকালে 
বমউনিস্ট ইনটারনাাশন্যালের কাষণনবাহক সমি।তর সদস্য মানবেন্দ্রনাথ রায় 


চিত্তরঞ্জন দাশ ২৭৭ 


মস্কোয় অবস্থান করছিলেন। তান সংবাদপত্রে দেখেন যে দেশবন্ধু ও গাম্ধী 
একমত নন। দেশবন্ধূর সংগ্রাম চেতনা ও তংপরতাকে সঠিক পথানর্দেশ 
দেবার উদ্দেশ্যে মানবেশ্ত্রনাথ আহমেদাবাদ কংগ্লেসে (১৯২১) একটি কার্যস্চি 
প্রেরণ করেন। লোনন ও স্টাঁলন কার্ধসূঁচাট সংশোধন করে দেন। 
মানবেদ্দ্রনাথের দৌত্যাকর্মে মস্কো থেকে নাঁলন? গুপ্রকে ভারতে পাঠানো হয় । 
মানবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন যে হজরত মোহাঁন সেই কর্মসাঁচ 
অনযায়ধ আহমেদাবাদ কংগ্রেসে সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি প্রস্তাবাকারে 
উত্থাপন করেন । গম্মা কংগ্রেসের প্রার্কালেও মানবেদ্দ্রনাথ দেশবম্ধুর নিকট 
অন:র্প এক কর্মসূচি ও একটি দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। পন্রাট সরকার হস্তগত 
করেন। রয়টার সেই সময়ে এ পন্রটিকে কেন্দ্র করে মানবেন্দ্রনাথ ও দেশবম্ধুূর 
গোপন ষড়যন্ত্র হিসাবে সারা 1িবশ্বে তা ফলাও করে প্রচার করে ।*? 
মার্কসবাদী কাধ্প্রণালীতে শচত্তরঞ্জনের সমর্থন ছিল না। তান রশ 
বিপ্লবের চরমপন্থী হিংসাত্বক কার্যকলাপে সায় ঈদতে পারেন দীন । তান অনভব 
করেন যে তলস্তয়, পস্কিন, ক্লপটাকন জশীবত থাকলে হমাতো বৈপ্লাবক শাত্তর 
দাপটে দেশে মার্কসবাদকে চাপিয়ে দেবার তাঁরা বিরোধিতা করতেন । 
চিত্তরঞ্জনের কথায় 
11009 100070116৬০010101011 111২1079918 1৭ 2. ৬০1৮ 101610৭1116 ৭100৬. 
7 5217০9৬1110 16 0205710 2991770 19 0119 1০ 1176 0116109 
(০ 00106 17৬12170121 00011110৭ 20 00712 01) 116 717/111175 
ঠি07115 0 1২05915. ৬10101706 ৬111] 79811121.160 1 118৬6 
1080 110 916021101। ৪০০0126619 [ ০1201 2 0077167-76৬01111া, 
270 5991 07 7২11৭919 1111151 96-010516 10 26911615011 টিটো) 016 
৩০০1৪115) 01121] 1৬81য.৬ 
জাতীয়তাবাদকে 'চত্বরগ্ধন শাধাত্বিক দাঁছটিতে দেখতেন । জা'তীষতা 
মানবাত্মারই এক রুমাববার্তত রুপ, যাকে পারবাপ্ত কবে রলেছেন স্বপং ঈশ্বর | 
জাঁতর কলাণে আত্মোৎসর্গ মানবতার মঙ্গলবিধানে পারণাঁত লাভ কাবে এবং 
মানৃষের সেবাই হল ঈ*বরোপাসনা | তাঁর আবেগময অন্তরে সদাই মেন “শাত্মো 
পলাষ্ধ, আত্মবিকাশ ও আত্মপারপর্তির” অব ধাাঁনত হত ॥ তাই তিন জাতখয় 
আন্দোলনের প্রাতাঁট পরে চাইতেন মানষেস আতিক ও আধাত্বিক বিকাশের 
স্রমোগ । গরা কংগ্রেস ভাষণে তিন জাতীয় আন্দোলনের এক দারশীনক 
চত্রপট তৃলে ধরেন- 
চ10ো0 [16108110081 10011 0? ৬15৬ 116 1789600 01 বর 07-০-০৩- 
[20100 10529 (106 20510100106 10286101010 00106171266 1101 
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105 0৬1) 51061 2100 9 50200. 01) 105 0%/1) 311610801). 1100 
0,০ 610111041 000100 01 ৬16৬) +৭০:-০০-০7১৪1০]। 1058109 (1)6 
[)০11)90 01 9৮1? 1)0130261010১ (070 10014581110] 008 
৬1,031 15 101011005 (9 0109 ৫০৬০1০11060 01 010 0861025810৫ 
[1১5০1970 (0 0176 99০9 0? 17010020119. 7710] 011৩ 5101110051 
7001170 ০01 ৬19%১ 92191106275 01181 150190100 /1)1011 10 00০ 
19002025001 5010211, 15 ০4110 4121581)919,--8) 1501210101 2170 
৬1011078591 %410101) 15 1195695819 11) 01061 ঠ0 01105 ০০ 00] 
000: 105) 0১1361১5115 500] 01 0100 10801017110 21) 116 81019-? 
জাতরভাবাদের এই বেদাত্তক ব্যাখ্যায় প্‌বসূরী বিবেকানন্দ, অরাবন্দ ও 
বাঁপনচন্ট্রের প্রভাব লক্ষণীর । অসহবোগ আন্দোলনের প্রবর্তক গাম্ধীরও দৃষ্টি 
তখন এত গভীর ও অন্তমূখে ছিল না। দেশবম্ধূর জাতীয়তা চিত্তায় আক্লামক 
মনোভাব ও আঁধপত্যে আকাঞ্মশ ছিল না। আহমেদাবাদ ভাষণে তান 
বলেন থে, কাননে প্রস্ফুটত ফুলের মতো প্রতি! নেশন নিজ প্রকৃতি অনুবারী 
অভগন্ট লক্ষ্যপথ রচনা করে-_পরিণামে যাতে সবাই একটি পূাঙ্গ মানবজীবন 
ও সংস্কার পরিপূরক হয় ; মানবতার সেবাস উদ্বুদ্ধ হয়ে এক)বদ্ধ প্রাতটি 
নেশনের যেবৌস্ট্য বিরাজ করবে তা হল তার শৃঙ্খলম্ত স্বাধীন [বকাশ । 
তাঁর মতে-- 
1110 093611009 ০01 116 00901110601 10210111191 15 17096 20 
805975591৬০ 8১৪৪)10য 07 109 11005%1011511699 ৫1901710120 
$৩1921810 000 1116 96701 0911905 96 160১4 ৩1710 [91 
5611 [01111700171 5916 001911711)011071 275৫ 5611 15811290191) &5 
৪ 7011 01170 501,000 ০01 0171/515:51 10178010521 ৮ 
ইউরোপের বোনিয়া মনোভাবাপন্ন জাঙ্গ জাতীয়তাবাদকে তি।ন সভ্যতার 
পারপস্থধী বলে মনে করতেন। তিন ষেজাতীয়তাবাদের কল্পনা করেন তা 
বিশ্বশাণতভর সহায়ক ; তার মূলসত্র হল প্রাতটি নেশনের ত্বয় বিকাশ, আত্ম 
প্রকাশ ও আত্মোপলাধ্ধর [িরঙ্কশ স্বাধীনতা । ভারতের সমকালীন রাষ্ট্র 
নায়কদেক মতো চিত্তরঞ্জনও মাতসাঁনর জাতী এতাবাদী 'চ্তায় প্রভাবিত হন। 
১৯০৬ সালে অনণ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসে সভাপতি দাদাভাই নৌরজি 
“্বরাজ" শখ্দাট বাবহার করেন। তারপর শব্দটি দেশবাসীর কাছে আত 
পারচিত ও "প্রন হয়ে দাঁড়ার। 'ঝাপিনচন্দ্র, 'টিলক, গাম্ধী প্রমুখ অনেক 
নেতাই শব্দটির ভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন--সেকথা আগেই এ্রন্ছে 
আলোচিত হয়েছে। স্বরাজ বলতে সাধারণতঃ 561 ৪£০৬০০6০ বলে 
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মনে করা হত এবং স্বাধীনতা অর্থে 'বিদেশী শাসন থেকে সম্পূর্ণ মত্ত বলে 
ঘনে করা হত। চিত্তরঞ্জন শব্দাটর একটি ব্যাপক ও গভখর তাৎপয' 


দবার্শয়েছেন। গয়া ভাষণে তান বলেন__ 
9/212) 13 10090179010, 200 15000 10 0০ ০0000560 ৬10 819 
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এ ভাষণেই 'তাঁন বাজসম্মত আদর্ণ সরকারের একট চিন্র তুলে ধরেন। 
ক্রনসাধারণের অবগতি ও সমর্থনের জন্যে আদর্শ রাষ্ট্রকাঠামোর চিত্র দশাঁনোর 
প্রয়োজন তান অনুভব করতেন। অনুরূপ চিন্তা ও প্রচেষ্টা পরবতীকালে 
একমাত্র মানবেন্দ্রনাথের মধ্যেই দেখা যায়; তিনিও স্বাধীন ভারতের একটি 
খসড়া সংবিধান (১৯৪৪) প্রচার করোছিলেন। চিত্তরঞ্জন পরিকজ্পিত রাষ্্রঁ 
ব্যবস্থার সর্বানদ্নে ভারতের গ্রামীণ নংগঠনের মতো স্থানীয় সংস্থাব কথা বলা 
হয়, যেগুলির সমন্বয়ে 'পিরামডাকারে একটি সর্বভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠিত 
হবে ; ক্ষমহা কেন্দ্রীভূত থাকবে না। প্রচালত পালনমেম্টার গণতন্দের সঙ্গেও 
তার 'বস্তর পার্থকা ছল। 'তাঁন বলেন-- 
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চিত্তরঞ্জন একথাই মনে করেছিলেন যে শ্রেণী-বশেষের নেতৃত্বে পানচালিত 
আন্দোলন পরিণামে "সেই শ্রেণীরই কুক্ষিগত হরে দাঁড়ায় । বুজেয়া সরকার 
এইভাবেই যে গড়ে ওঠে সেকথা "তান অগ্থযর্থ ভাষায় প্রকাশ করেন । 
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পরাধীনতার অবসানেই যে স্বরাজ আসবে তা তানি মনে করতেন না। তান 
স্বরাজের সংজ্ঞায় নতুন তাৎপর্য দান করেন । গয়া কংগ্রেসের পর ম্বরাজ্য দলের 
কলকাতায় অনুষ্ঠিত (আগস্ট, ১৯২৪) প্রথম সাধারণ সভায় তান সেই আভিমতই 
ব্ন্ত করেন এবং ফরিদপর প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯২৫) তিনি তাঁর মনোভাবকে 
আরও স্পন্টভাবে প্রকাশ করেন-- 
কেবল স্বাধনঠায়ই স্বরাজ লাভ হইবে না । স্বরাজের আদর্শ আরও মহত্তর। 
ইংরাজ চালয়া গেলে অধাঁনতা পাশ হইতে মস্ত হইতেও বা পার, তথাপি 
কেবল তাহাতেই স্বরাজ অর্থে আমি যাহা বুঝি তাহার প্রাতষ্ঠা হয় না। 
পক্ষান্তরে ইংরাজ থাঁকয়াও যাঁদ জাতির সবাঙ্গীন ?বকাশলাভে কোন বাধা 
না জন্মে, তবে ইংরাজ থাকুক, তাহাতে আপাঁত্ত কি £ স্বরাজ আর স্বায়ত্ত- 
শাসন এক নহে । আমার স্বরাজের আদর্শের সাহত শাসন প্রণালী-_তাহা 
ঘরেরই হউক অথবা পরেরই হউক--কোন রূপেই সংশ্লিষ্ট নয়। তবেষে 
স্বায়ভ্তণাসন আত্মকল্যাণের জন্য 'বাধাবধান, তাহা কতকটা স্বরাজের 
আদর্ণের নিকউব৩। জাতীয় সবঙ্গীন 'বকাশলাগের অবাধ প্রয়াসই খাঁটি 
স্বরাজসাধনা 1২১ 
চত্তরঞ্জনের ফারদপুর ভাষণকে লোকে ভূল বঝোছল । মানবেন্দ্রনাথ তাঁর 
“ফউচার অফ হীন্ডনান পালাটকস” (১৯২৬) গ্রন্থে তার তীর সমালোচনা 
করেন।২২ বস্তত চিত্তরঞ্জন চেয়েছিলেন দেশবাসীর “আত্মোপলধ্ধি, আত্মীবকাশ 
ও আত্মপাঁরপীর্ত ॥। যাঁদ এই লক্ষ্যাবষয়গুল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই 
অর্জন করা যায় তাহলে ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থান করবে ; কিন্তূ যাঁদ 
ইংরেল ভারতের বিনাশ সাধনে তৎপর থাকে তাহলে ভারত সাম্রাজ্যের বাইরে 
থাকবে । এ-ধরনের প্রস্তাব বহপর্বে বাপনচন্দ্রের কণ্টেও ধবানত হয়েছিল । 
চত্তরঞ্জন আমলাতশ্রের হায়ের পাঁরবর্তন ও শাসনরীতির সংশোধন কামনা 
করেছিলেন । তান 'ব্রাচণ সরকারকে পর্ণ ম্বরাজদানে সম্মত হতে অনরোধ 
জানান। কত্ত ইংরেজ তাতে সম্মত না হওয়ায় 'তনি দেশবাসীকে দ্বিগূণ 
উদ্দীপনায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানান। তিনি “ট্যাক্স বন্ধ কর” 
আন্দোলনের কথাও চিন্তা করেন । মোটের উপর ফরিদপুর সম্মেলনে তিনি 
সরকারের সঙ্গে যেসহযোগিতর প্রস্তাব করেছিলেন তাতে দেশের আত্মমযদার 
প্রশ্ন আদৌ উপোক্ষিত হয় নি। 
স্বাধীনতা অর্জনকজ্পে 'হংসাত্মক বৈপ্লাবক পদ্ধাতি বা সন্ত্রাসবাদী পথকে 
1তাঁন অনমোদন করেন! ন। ১৯২৪ সালে দেশে যখন হিংসার বাহন গ্রজ্জীলিত 
হয় তখন তান তার নিক্কুন্ঠ নিম্দা করেন। তবে 'ববেক ও বানস্তববোধ থাকায় 
তান আদরশশীনষ্ঠ উদ্বাম তারুণ্যের 'হংসাত্মক কার্যকলাপের 'পছনে দেশপ্রেম 
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ও হৃদয়াবেগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভোলেন নি । স্বরাজা দল অনংসত রাজ- 
নৈতিক কর্মপন্থা ও আধ্যা1 আক মূল্যবোধ বশ্লেষণ করে সংবাদপত্রে (মাচ? ১৯২৪) 
ধববাত 'দয়ে রাজনোতিক হতা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের 'বরোগধিতা করেন। 
সেইসঙ্ষে সরকারকেও তিনি হ*িয়ার করে দেন এই বলে যে সরকারের 
চণ্ডনশতর ফলেই সন্ত্রাসবাদ 'বিস্তার লাভ করেছে। 


আর্থনীতিক চিন্তা 


চিত্তরঞ্জনের চিন্তা শধ যে সাধাবধাঁনক ও রাজনোতিক নষয়েই আবদ্ধ ছিল তা 
নযম। অথনোতিক 1বষগেও তান সমধিক সজাগ ছিলেন । জাতীয়তাবাদীরা 
তাঁকে সমাজতম্্ী আখ্যা দেয় ; অন্যাঁদকে সমাজতম্ত্রীরা তাঁকে বজৌঁয়া শ্রেণীর 
প্রবন্তা বলে মনে করত । 

তাঁর স্বরাজ সধনার মধ্যে শুধ রাজনোতিক গণতন্ত্র নয়, অনৈতিক সাম্যের 
আদর্শও নাহত। মাকর্সবাদী সোলালিজমের প্রয়োগ-পদ্ধাতি তাঁর এ মতবাদের 
প্রতি আহ্থা ভঞ্জন করে দেয়। প্রায় সকল বঞ্জতাতেই [তান দেশের আরকি 
দ্গতর পতি দাণ্ট আকষণ করেছেন। প্রতিযোগতামূলক ইউরোপীয় 
অর্থনীতির “ইনডাসা্রণালজন”-এর তানি তীর সমালোচনা করেন |? ভারতের 
গনজস্ব মৌলিক ধারায় দেশের গ্রামীণ ও কাঁঝানভর জীবনের প্‌নগঠিনের উপর 
[তান গ্‌রত্ব আরোপ করতেন । বদেশী পণ্য বনের জন্যে তিন দেশবাসীকে 
আহ্বান জানান। 

তান যে াবকোন্দ্রিত রাশ্ট্রব্যবস্থার কঞ্গনা করোছিলেন তার প্রাথামক ভিত 
সুসংগঠিত পল্লীসম+জ ; গ্রামীণ অধিবাসীদের শিক্ষা ও চেতনার সঙ্গে তিনি 
চাইছেন আর্থিক 'নরাপত্তা ও স্নয়ংলম্পূর্ণতাঃ পঞ্চায়েত পারশাসন ও সমবায় 
প্রণালীতে পল্লীসমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠা । কাষির উন্নশন ও কুঁটিরাশজ্পের 
বিস্তারে তান গবশেষ উৎসাহী ছিলেন । দেশের অর্থনোৌতিক বাবস্থাকে তিনি 
ভারতের প্রাচীন ধাঁচে গড়ে তোলার পক্ষপাতী [ছিলেন--সেজনো চাইতেন গকছটা 
বিলাসতা বর্জন ও আত্মনংঘমের প্রয়াস । বিদেশী বন্ত; যথাসাধ্য ব্যবহার না 
করাই "ছল তাঁর আঁভমত- সেজন্যে তানি জে স্বদেশশ িজ্পরাণিজোর 
প্রাতিতঠা ও বিস্তারে তৎপর হয়োছলেন 1 শ্রেণীস্বার্থে পরিচালত রাষ্ট্র 
কাঠামোকে তান সমর্থন করতেন না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ভিন্ন অনানা বিষয়ে 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থার পাঁরবর্তে তানি ৭০০-011811011 810 10101211017”-এর 
'ভাত্ততে দেশের বৈষাঁয়ক উন্নয়নের কথা চিন্তা করেন। 

পাঁশ্চম? ধারায় দেশের শিল্পোন্নয়ন পছন্দ না করলেও স্বদেশ ব্যবসায়ে 


২৮২ বাঙালির রাম্দরাচন্তা 


[তান আধ.নক যম্ত্রীশঞ্পকে একেবারে বন করতে চান নি । লাভজনক ব্যবসায়ে 
সুলভ মূলধন 1বানয়োগে তিনি সকলকে উৎসাহত করতেন। দেশের কৃষক 
অভ্যুত্থান ও শ্রমক আন্দোলনেও তান নেতৃত্ব দান করেন । লাহোরে অনুষ্ঠিত 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্নেসের (১৯২৩) আঁধবেশনে সঙাপাতর ভাষণে তান কারখানা 
শ্রীমকদের জন্যে আইনান:গ বিধব্যবস্থা ও তাদের ইউনিয়ন গঠন প্রচেষ্টার প্রাত 
যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই আঁধিবেশনেই তিনি বলোছলেন যে 
স্বরাজের সুফল যাঁদ মধ্যাবত্তরা একচেটয়া করে নেয় তাহলে তান চাষীমজুরের 
স্বাথেই লড়বেন । গয়া ভাষণেও 'তাঁন চাধীমজ;রের সংগঠন প্রস্তযাঁতর ।বষরকে 
যথো?চত গুরুত দান করোছিলেন। 


৬গপসংহান 


মৌলানা আজাদ তাঁর আত্মজশীবনখতে ঠলখেছেন থে 'চত্তঃঞ্রনের অকালমততু না 
হলে এদেশের রূপ হরঞো অন্যরকম হত 2 হয়তো দেশাবভাগের প্রয়োজন দেখা 
[দত না।২' বাগ্তাঁবকই শচত্তঃঞ্জন সম্পকে এর্‌প মন্তবা আদৌ অতিশয়োন্ড নয় । 
তদানওুন ভারতীয় রাজনগাতির উগ্র বাম ও অতি দাঁক্ষণ কোনো দলেই না 
গড়ে চিত্তরঞ্জন শ্বতম্ত্র এক তৃতীয় পথ রচনা করেছিলেন । রাজনন'তর মধ্যে 
[তন অলোৌকিকত্ব ও সাম্প্রবায়কতাকে ঘেমন টেনে আনেন নি, অন্যাদকে 
তেম।ন 'নীঝবেক রাজনোতিক হত্যাকাণ্ডে সায় দেন 1ন, রন্ঝরা বধপ্লবের পথও 
অন.সরণ করেন 'ন॥। ইংরেজ শাসনের 'বির্ধাচা,ণকেও জাতীবদ্ধেষে পারণত 
করার 1৩ন 1বরোধী ছিলেন । তম্ধাঝবাসে কোনো কিছুকে যেমন তানি আঁকড়ে 
থাকঠেন না, ঠম?ন্‌ আভাবস্গুলভ ভাবাবেগের বশে তান !বনা 1বচারে কোনো 
িছ- গ্রহণ বা বর্জন করতেন না। রাজনীতির আলগাল সম্পর্কে তিনি ধথেঞ্ঠই 
সচে৩ন ছিলেন ; কার্য কারিতার তাড়নায় কমপশ্থা রচনা করলেও নতিবোধকে 
[তান বিসর্জন দেন নি। বেঞ্বাঁচত্তার প্রভাবে তান মূলত মানবপ্রেমিক 
ছিলেন ; মান.ষের কল্যাণঠিস্তায় তান তাই 'নজেকে অকাতরে বিলিয়ে 
দিয়েছেন । 

রাষ্দ্রীচন্তায় 'তিন মূলত বাঙ্কমচন্দ্র অরাবন্দ ও ধবাপনসন্দ্রের অনুবর্ঁ 
ছিলেন । সক্রিয় রাজনোতিক জীবনে অসহযোগ আন্দোলন, কাউন্সিল বয়কউননতি 
প্রভীত (বিষয়ে তাঁর গান্ধীর সঙ্গে মতাঁবরোধ ঘটে ; কত্ত পাঁরশেষে তিন গাম্ধীর 
আদ4 ও কর্ম পন্হা বহুলাংশে মেনে নেন। অন্যদিকে গাম্ধীও চিত্তরজনেব 
স্বরাজা দল; মতাদর্শ গুহণ করেন। 

চত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক সততায় দট ধারার অন্দর সমন্বয় দেখা যায় । একটি 


চত্তরঞ্জন দাশ ২৮৩ 


হল নিপূণ আইনজ্জ এক আধুনিক রাজনগীতিকের এবং অন্যটি হল একানষ্ঠ 
স্বরাজ সাধক এক রোমান্টিক আধনায়কের । তাঁর উচ্ছ্বাসপ্রবণ মনের পশ্চাতে 
সদাই যেন “আস্মোপলাধ্ধ, আত্মীবকাশ ও আত্মপারিপযৃর্তির” স্বর অন.রাণত হত। 
স্বরাজ সম্পকে: তাঁর দষ্ট ভিন্ন হলেও স্বচ্ছ ও স্পল্ট ছিল । স্বরাজকে তান 
কেবল রাজনৈতিক দষ্টতেই দেখেন নি। মননশীল ও আত্মিক বিকাশের 
প্রেক্ষাপটে তান স্বরাজের চিন্র ক্পনা করেন । 

গরা কংগ্রেসে প্রদত্ত তরি সভাপতির অভিভাষণ ভারতীয় রাষ্ট্রীচত্তার ইীতহাসে 
বিশেষ মূল্যবান। সেই ভাষণে তানি এক অভিনব রাষ্ট্রর্শনের ইঙ্গিত করেন, 
যাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 'চত্ার বাভল্ল ধারার সংমশ্রণ দেখা ঘায়। বৈষ্ণব 
চিত্তার প্রভাবে ভিন জগৎকে ঈশ্বরের লীলাস্থাম বলে মনে করতেন; এ প্রভাকে 
হেগেল।য় প্রগায়ে এই বলে প্রসারিত করেন যে ইতিহাস ঈ*বরেরই আঁভব্যাড। 
অনুনণহও নিগু সত্তার ইতিহাস তরি কাছে ছিল বিশেষ তাৎপঞপূর্ণ। এই 
হাওহাসাচন্তায় তান মাধীসাঁনর আধ্যাণত্বক জাতীয়তাবাদণ দখনের সর্খমশ্রণ 
ঘটান; মাৎসনির দৃষ্টিতে মানবতার আদশকে চারতা্থ করতে হলে সর্বগঞ্নে 
প্রয়োজন জাতির পূর্ণ বিকাশ, নাগাঁরক চেতনার পুনরুজ্জীবনকল্পে প্রয়োজন 
সুস্থ প্র(তবে।শস্থলভ মনোভাবের উন্নয়ন । রাম্ট্রপারচালনায় নাগাঁরকদের অংশ 
গ্রহণের প্রাথমিক ক্ষেত্র হল ক্ষ ক্ষুদ্র গেচ্ঠী ও তার পরিবেশ । মানবগোচ্ঠণীর 
মঙ্গল 1বধান জাতির যেমৌল উপাদান সেই ব্যান্টির উপর বতঘি॥। সমকালীন 
বিষ্ব পাঁপাস্থিতি সম্পর্কে অবাহত থেকেই তান তাঁর ক্রমাবন্যন্ত ব*্বমহাজতি 
সংঘের পারকজ্পনা রচনা করেন। একট সুস্পস্ট ও খজ. দৃষ্ট৬ঙগতে তিনি 
“এ্শয়াটিক ফেডারেশন” এবং “ফেডারেশন অফ 1হউম্যানিটিজ"-এর তন্ব উদ্ভাবন 
করেছিলেন ; সে ভাবনা সেদিন নিঃসন্দেহে দরেদশিতার পরিচয় গিয়েছিল । 

ভারতের রাশ্দ্রীয় প্‌নগরঠিনকজ্পে গণতান্বিক তৃণমলস্বরূপ দেশব্যাপণ গ্রাম 
পণ্চায়েত গড়ে তোলার প্রস্তাব তাঁর অনুরূপ দুরদহষ্টি ও চিতা গভখরতা প্রমাণ 
করে। কেন্দ্রাভিগ রাষ্ট্রকাঠামো তাঁর মতে যাঁন্বিক নিষ্প্রাণতায় পারণত হয়। 
ভিত থেকে অট্টলকা 'নিমাণের মতো বিকেন্দ্রিত প্রশাসন-ব্যবস্থাও অনুরূপ 
পদ্ধাতিতে গঠিত হওয়া উঁচত বলে তিনি মনে করতেন। দেশময় ছাড়িয়ে থাকা 
ছোট ছোট প্রশাসনিক আঁধকারগহলির সমন্বয়ে একটি প্রাণবন্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা 
গড়ে উঠবে-_ এই ছিল তর পারবজ্পনা। গয়া কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন প্রস্তাঝাটিকে 
সাবস্তারে উপস্থাপিত করেছিলেন। তাতে গ্রাম ও জেলাভাত্তবিক প্রাতাঁনাধ 
সভার এক পঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। প্রশাসানক বিকেম্দ্রিকরণে তান গরুত্ত 
আরোপ করোছিলেন ; সেটাই "ছিল তাঁর কাছে গণতন্বের মূল ভীত্ব। স্বায়ন্ত- 
শাসন ব্যবস্থাকে সক্রিয় ও স্বয়ংসম্পূণ* করাই ছিল তাঁর অভিমত। সম্প্রীতকালে 


২৮৪ বাঙালর রাম্ট্রাচন্ত। 


দেশে যে গণতা্তিক 'বকোন্দ্রকরণের প্রচেষ্টা চলেছে তার ভাবনা চিত্তরঞ্জনের 
এ্রীতিহাঁসক গয়া ভাষণে পাওয়া যায় । তার আগে অবশ্য ববাঁপনচন্দ্র পালই 
এাবষয়ে চিন্তার প্রথম সত্রপাত করোছিলেন। 

চিত্তরঞ্জনের চিন্তাভাবনা শূধু যে লাংীবধাঁনক ও রাজনৈতিক বিষয়েই 
আবদ্ধ ছিল তা নয়। অথনোতিক বষয়েও তান সমাধিক সজাগ ছিলেন । 
গয়া কংগ্রেসেই তান ঘোষণা করোছিলেন যে স্বরাজ স্বজনের, ম:স্টিমেয় 
মান্‌ষের জন্যে নয়। দেশের সর্বাস্বক অর্থনোতিক্ক উন্নয়নের চিন্তাও তরি মধ্যে 
যথেষ্ট দেখা যায়। অবহেলিত অনন্ত মানুষের নিজ অধিকার অজর্নের জন্যে 
তিনি তাদের এঁক্যবদ্ধ করে তুলতে চেম্টা করেন। সমাজতন্ত্রের আদর্শে তান 
বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তূ সেজন্যে ব্যান্তস্বাধীনতা ও আঁহংস নীতিকে বর্জন 
করেন ?ন। 

ৃহন্দম-সলমানের সম্গরসীত ছিল তাঁর অহোরান্রের চিন্তা । সাম্প্রদায়ক 
এঁক্যের জন্ তান প্রাণপাত পারশ্রম করেছেন । এঁক্য ও সহযোগিতার তাগদে 
রাঁচত তাঁর কর্মপন্থা “দাশ ফরমলা” ামে পাঁরাচত। এ কর্মপন্থার জন্যে 
তাঁকে যথেম্ট অপ্রঠভাজন হতে হয়। 

বাঙাণলর নিঃস্ব মনন ও দৈন্যজীবনদশার জন্যে তান পশ্চিম নকলনাবাশিকে 
আভিয্ত করেন। তিনি চাইতেন ভারতের প্রাচীন আদশের নবরূপায়ণ এবং 
সেই অনযায়ণ রাষ্ট্রত্ব অর্থতত্ব ও সমাজততব্বের বশ্লেষণ ও প্রয়োগ । 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জঁবসংবাদত নেতা নিঃস্বার্থ হাদয় 
চত্রঞ্জনের চিত্ত ছিল অদম্য । প্রাজ্ঞরাজনী1তকের দূরদা্ট ও মৌলক চন্তাশান্ত 
তাঁকে বৈশিষ্ট্য দান করে ॥ তাঁর ঝিভন্ন রচনা ও ভাষণে দেশাবদেশের রাজনোতিক 
সমস্যার ব্যাখ্যাবশ্লেষণ থেকে চিত্তরঞ্জনের য্ঠা্তীনন্ঠ রাম্ট্রীচন্তার এবং তীক্ষু 
মননশগলতার পরচয় পাওয়া যায় । 
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'আবছুল রম্ল ॥ ১৮৭২--১৯১৭ 


একথা আগেই আলোচিত হয়েছে যে বাঙাল মৃসলমান সমাজে নবজাগরণের 
ধারা প্রবাহত হয় বিলম্বে ও ধীর গতিতে এবং হন্দ-ধারা থেকে স্বতন্ত্র খাতে । 
তাহলেও সমসাময়িককালে 'হিন্দ.-ম্‌সলমানের মধ্যে যে কিছুটা সম্প্রীতি বিরাজ 
করত এবং “ধর্ম” লইয়া মারামারি কাটাকাটি হইত না”-সেকথা 'বাঁপনচন্দু 
পালের আত্মজীবনগ থেকে জানা যায় । কিন্তু বাঙাল মুসালম মানসে নিজেদের 
ধমগত স্বাতন্ত্যবোধ ও িভেদবুদ্ধি নানাকারণে পুঞ্শীভূত হতে থাকে। 
1নজেদের ধমীঁয় সন্তার ভিত্তিতে মসলমানদের পাশ্চাত্য িক্ষাদণক্ষা গ্রহণের 
প্রথম প্রবনতা আবদুল লতফের ভূমিকা ইতপূরে আলোচিত হয়েছে । 

লাঁতফের সমকালে রেভারেন্ড জেমন লঙ দখর্ঘকাল যাব অনেক তথ্য 
সংগ্রহ করে মুসলমানদের শক্ষা এবং সামাঁজক ও অর্থনোতক দূুদরশার একটি 
চন্ন তুলে ধরেন, এবং নানা 'নবন্ধে 1৩নি যেসব উন্নেরনব্যবস্থার জুপাঁরশ 
করেন সেসব সেদিনের আশরাফ মুসলমান সমাজকে আকৃষ্ট করে। তেমনি 
উইালয়াম হান্টারের দ্য ইন্ডিয়ান মৃসলমানস” (১৮৭১) গ্রন্থে বাঙালি 
মুসলিম সমাজের হাীনাবস্থার যে অনুপ্‌ঙ্খ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল তা 
সমকালীন শিক্ষিত মুসালম মানসকে স্বতন্ত্র সাজাত্যবোধে উদ্দগাপত করে । 
১৪৭১ সালে অন্হান্তত ভারতের প্রথম আদম শমারর প্রাতব্দেনও জাতিগত 
ভেদাভেদের অন্যতম উৎস হয়ে দাঁড়ায়! তার বছুর দশেক পরে মধাপ্রাচ্য থেকে 
প্যান ইসলামী মতাদশেরি প্রবনতা জামালউীদ্দন লাফগানী কলকাতায় উপনশত 
হন। তাঁর ইংরেজবিরোধী প্রচার সোঁদন নেহৃস্থানীর ম:গলদানদের কাছে 
গ্রহণযোগ্য হয় নি বটেঃ তবে তাঁর প্রচারের ফলে শাবাহন শিকিভ মসলিম 
মানসে সবর্দেশীয় ম.গপলমানদের এক্য ও ভ্রাৃত্ববোধ ও ভাদের উৎপত্তর একই 
উৎসের চেওনা পাম্প্রদারক ভেদবুদ্ধিকে খুশচয়ে তোলে ।১ আমর আল 
বাভন্ন স্থানে বেশ কমেকাঁট আঞ্জুমান প্রাতষ্ঠা করেছিলেন । নেগীলর প্রধান 
কাজ ছিল “ম.মলমান হিন্দু থেকে স্বতদ্ত্র"- এই দুষ্টিভাঙ্গ সধঙ্ে প্রচার করা ! 

ইসলামধমী বাঙাল মুসলমান সমাজের ধনীয় ভেদবৃদ্ধি ও বিচ্ছিন্ন তাবাদকে 
সমকালশন হন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দধমের প্‌নরুজ্জীবনের প্রয়াদও পরোক্ষে 
কম ইন্ধন যোগায় ঠন। বোঁশর ভাগ চহন্দর কাছে জাতীয়তাবাদ ছিল 
িম্দ্ধমীয়দের নিজস্ব পনজগিরণ। রাজনারায়ণ বঙ্গর “হন্দধমের 
শ্রেন্ঠতা” বিষয়ে বন্তুতা এই মানাঁসকতার প্রধাণ উৎস। তাঁর অনুগামণ 
নবগোপাল মিত্র হিন্দসেলার প্রবর্তন করেন। সাশ্িতযর ক্ষেত্রে মুসলিম 
লেখকেরা নজেদের পন্রপা্রকায় হিন্দ সাহত্যিকদের মংসাঁলমাবদ্ধেষের 


আবদহল রসুল ২৮৭ 


সমালোচনা করেন এবং সম্প্রদায়গত স্বার্থ ও ধম্য় আত্মস্বাতন্তা বিস্তারে তাঁদের 
সৌঁদন সাঁকুয় হয়ে ওঠাই 'ছিল স্বাভাবিক । 

আইনসভায় যথোপযনুন্ত সংখ্যক প্রাতানাধত্বের প্রশ্ন ছাড়াও 'হম্দ-ম.সলমান 
সম্পর্কে তিক্ততা বৃদ্ধির ব্যাপারে আরও একাঁটি বিষয় বড় হয়ে দাঁড়ায়, সেটি 
হল সরকার চাকরির ক্ষেত্রে পারস্পরিক রেশারেশি ॥ উভয় কারণে সাধারণভাবে 
মুসলমানেরা সদ্যগণিত কংগ্রেসকে নিজেদের সংগঠন বলে মেনে নিতে পারে নি; 
কংগ্রেসেকে তারা দেখত ভয় ও সন্দেহের চোখে । তাছাড়া কংগ্রেস নন্তই 
থাকত ইংরেজ সরকারের সমালোচনায় ম-খর, যেটা মস্লমানেরা আদৌ পছন্দ 
করত না। তাদের কাছে কংগ্নেসের প্রতিপাত্ত তথা সরকারের কাছ থেকে 
স্রবধাদি আদায়ের আর্থ ছিল চাকাঁরসহ সর্ববিধ বিষয়ে 'হন্দ:দের প্রাধানা | 

[হম্দম-সাঁলম বিভেদ স:ষ্টির যাপতীয় কার্যকলাপ সত্বেও উভষ সম্পদায়ের 
মধ্যে দীর্ঘকালীন সম্প্রীতি ও অমন্বতের একটি ক্ষীণ ধারা সাবলীল গাঁতিতে 
প্রবহমান ছিল ৷ বাঙাল কাব ও ওপন্যাঁসক মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন 
সাম্প্রদায়িক একর ভনাতম প্রাতিভ । সৈয়দ আহমদ ও আমির আলির প্রচার ও 
পবরোধিতা সত্বেও ১৮১৯২ সাল অবাধ কংগ্রেস অধিবেশনগালিতে মুসলিম 
প্ররতানাধত্ের হার ছিল প্রায় এক ষ্ঠাংশ+ অবশ্য ভাতে বাঙাল ম্‌সলমানের 

খা ছিল কম। কত্ত হিন্দদের ধমীর্য বানায় রাজনোতিক ক্রিয়াকলাপ 

ম-সলমানদের ক্মেই দূরে সারয়ে দেয়। মহারাষ্ট্রে গণপাতি উৎসন এবং উত্তর 
ভারতে গো-হত্যা নিবারণ আন্দোলন ও উর্দু শহন্দী বক আন্য।দকে বিশেষ 
করে বঙ্গদেশে বিপ্লবীদের মধো হিন্দ দেখছ্বেকে প্রেরণার উৎস হিসাবে 
স্থাপনা এবং নানাবধ ধম প্রতীক ব্যবহার স্বভাবতই ম-সলমানদের ধমশয় 
বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত করে। তাই উভপ্ব সম্প্রদাতের একা বদ্ধ 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাঁলষ্ঠ রুপ নিতে গারে নি। মুশলিম রাজনৈ?তক 
আবেগ ও পেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায় অতাঁতের পাগান মোগল আমলের ভারত 
ঘকংবা মধ্যপ্রাচ্যের ম.সলমান প্রধান দেশগতীল । তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও 
কমণচাণ্থল্য কালকুমে ভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে দানা বাঁধে । 

উাঁনশ শতকের শেষ দশক এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি মুসলিম 
সমাজ যখন স্পঙ্টতই ধমের আবেগে বিচ্ছিন্নতা ইংরেজ প্রশাসনের প্রাতি 
আনুগত্য এবং ছন্দুদের প্রাত ঈষাঁ, ভাঁতি ও বিদ্দেষের মাশ্রত মনোভাব নিয়ে 
ভিন্ন পথে এাঁগয়ে চলে সেই সময়ে বঙ্গভঙ্গের জজ্পনা-সজ্পনা চলেছিল, এবং 
পাঁরশেষে সেটি রপায়ণের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় । মহসলমান সমাজের বৃহদাংশ 
সেই 1সদ্ধান্তকে স্বাগত জানায় । অন্যদিকে সমগ্র হিন্দু সমাজের সঙ্গে মসলমান 
সমাজের একটি ছোট ভগ্নাংশ বঙ্গভঙ্গ 'সদ্ধান্তের প্রাতবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে । 


২৮৮ বাঙালির রাম্দ্রাচন্তা 


বঙ্গবাবচ্ছেদিবরোধী স্বদেশ ও বয়কট আন্দোলনের মধ্যে যেসব 
নেতৃস্থানীয় মপলমানের মধ্যে এক্যবোধ ও যোঁথ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রবল 
আবেগ ও উদাম দেখা যায় তাঁদের মধ্যে আবুল কাশেম, আবদুল হালিম 
গজনাঁভ, দীন মোহম্মদ, দেদার বক্স। লিয়াকত হোসেন, আবদুল গফুর, ইসমাইল 
হোসেন সিরা এবং সবেপিার আব্দুল রস্গুলের ভূমিকা স্মরণী ।২ 

রন্্লের জন্ম কুমিল্লার গণণ্যক গ্রামের এক জমিদার পাঁরবারে । গিতা মৌলকা 
গোলাম রশহ্তলের অকাল মংতার ফলে আবদ-লের বাল্যজীবন কাটে মাতুলালয়ে, 
মৈমনাসংরের এক গ্রামে । ঢাকায় পরকা!র স্কুলে এনট্রাম্স পরাঁক্ষার পরে তাঁকে 
লিভারপলে পাঠানো হন্ন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ পরীক্ষা পাশ 
করে ব্যারস্টার পড়া শুর করেন । ইংল্যান্ডে থাকঠে তিনি অরবিন্দ ঘোষের 
সানধো এনে দেশপ্রেম ও জাতীর আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন।” ১৮৯৯ সালে 
কলকাতায় 'ফিরে এসে রম্ুল হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ শুরু করেন। স্ইেসময়ে 
হন্দু সমাজ সংস্কারকদের অন:করণে রম্ুল মুসলমান সমাজে বহু 1ববাহ 
প্রথার বিরদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন । বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত যখন ঘোষিত হয় 
(১৯ জুলাই, ১৯০৫) তখন রঙ্গুলকে হিন্দুদের সঙ্গে একঘোগে প্রাতিবাদে মখর 
হয়ে উঠতে ও স্বদেশশী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃবূন্দের মধ্যে দেখা যায়। 
সাধারণভাবে ম.সলমানেরা বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তকে সমর্থন কবধোছল। সেই দিক 
থেকে মহসলমানদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী চেতনার সপ্সার এবং স্বদেশী 
আন্দোলনে ম.সলমানদের যুস্ত করার অদম্য প্রয়াস রঙগুলের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং 
1ন৬+ক মনের পরিচ্র দের । 

স্বদেশ ও বয়কট আন্দোলনের পিছনে দেশবাসীর অর্থনোতক উন্নাতর 
সষ্ভাবনা তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়োছল। দেশের লোককে শিজ্পবা1ণজ্য 
গড়ার 1দকে উৎসাহদানের সঙ্গে বনজেও আ্বশী দস্তর সঙ্গে একটি 
কোঅপারেটিভ নৌভগেশন ফোম্পান খুলেছিনেন। তাতে মণীম্দরম্ত্র নী, 
সুকান্ত আচাষও ব্রজেন্দ্রাকশোর রায়চৌধুরী প্রমূখ জাঁমদারেরা যত হন। 

বঙ্গীবভাগের বিরুদ্ধে দেশব্যাপট বিক্ষোভ আন্দোলনে কলকাতার ছাত্রসমাজ 
প্রবল উদ্দপনার যুত্ত হনেছিল। ছাত্রদের নবৃত্ত করার তাগিদে কার্লাইল 
সাকুলার নামে অভ।হত এক সরকার আদেশনামার ২২ অক্টোবর ১৯০৫) 
স্কুল ও কলেজগুিকে এই বলে শাসানো হয় সে হাতদের রাজনীত থেকে নিবৃত্ত 
না করা হলে সরকার অনুদান ও বত থেকে বত করাই শধ; নর, সংযশ্রদ্ট 
প্?.ঘ্ঠানের ছাত্রদের চাকর সুযোগস্বিধাও বদ্ধ করে দেওয়া হবে। তাস 
প্রাতবাদে হাজার খানেক ছাত্র ২৬ অক্টোবর তারখে ইিত্ড আযম্ড আযাকাডোমক 
ক্লাবপ্রাঙগণে সনবেত হয়েছিল। সভায় বব।পনচন্দ্র গাল, শ্যামজস্দর চক্রবর্তী? 


আব্দুল রসুল ২৮৯ 


জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় প্রমূখ নেতৃবৃন্দ সরকার শিক্ষার 'বিকজ্প হিসাবে জাতীয় 
শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন । সোদনের সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন 
আবদুল রস্থল ; সেদিনের প্রস্তাব অচিরেই রূপাঁয়ত হয় বঙ্গীয় জাতীর শিক্ষা 
পারষদের গোড়াপত্তন ।* পাঁরষদের ৯২ জন প্রাতিষ্ঠাতা সদস্যের মধ্যে ৬ জন 
ছিলেন মহসলমান। পরবতাঁকালে রম্গুল 'কিছকাল পরিষদের সেক্রেটারি 
(১৯১৩-১৬) হন। ছাত্র আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে তাঁকে আগেই দেখা 
গিয়েছিল । সেই বছরে, অথাৎ ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রস্থুলের নেতৃত্বে 
হন্দ; ও ম:সলমান ছাত্ররা শোভাযাত্রা করে রাজাবাজারে এক জনসভায় যোগ 
দেয়। সোঁদনের সভায় রসুলের উদাত্ত ভাষণ আপার সার্কুলার রোড ভাষণ 
বা রাজাবাজার ভাষণ নামে খ্যাত । 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের দ:টি আধবেশনে রম্গুল সভাপাঁতত্ব করেছিলেন । 
প্রথমটি ১৯০৬ সালে বত্গভঙ্গ 'বরোধী আন্দোলনের সময়ে বারশাল শহরে 
অন-ষ্ঠিত হয়। সদ্যগাঠিত প্যবরবঙ্গ প্রদেশের গভর্নর ব্াামফিজ্ড ফুলারের 
1নদেশে পযীলশ শোভাযান্ত্রা ছত্রভঙ্গ করে দেয়, সম্মেলনের বিরদ্ধে নিষেধাজ্ঞা 
জার হয়। ভূপেন্দ্রনাথ বস. সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ 
নেতৃবন্দ নিগৃহীত হন। সরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে জবরদস্ত মোটা পারমাণ 
জাঁরমানা আদায় করা হয় ।৫ 

প্রাদোশক সম্মেলনের "দ্বিতীয় যে অধিবেশনে রসুল সভাপাতত্ব করেন সোঁচি 
অনুত্ঠিত হয়োছিল চট্টগ্রাম শহরে (১৯১২)। তখন বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেছে । 
এদট ছাড়াও রসূলের নিজের পৈতৃক বাঁড় কীঁমল্লায় অন:ষ্ঠিত প্রাদেশিক 
সম্মেলনের (১৯১৪) অভ্যর্থনা সামাতর সভাপ?ত হয়েছিলেন রসূল স্বয়ং । 
প্রাদৌশক সম্মেলন িতনাটতে তাঁর ভাষণ এবং অন্যান্য সভাসমিতিতে তিনি 
যেসব ছোটবড় ভাষণ দিয়েছিলেন সেগ.লর ভিত্তিতে তাঁর রাষ্দ্রাচন্তার 'বাভিন্ন 
দক সম্পর্কে অকপাঁবন্তর পররিচস পাওয়া যায়। 

বঙ্গাবভাগ কায়েম হবার 'িকছুকাল পরে ঢাকায় সারা ভারত ম-সালম লীগের 
জন্ম হয়েছিল (১৯০৬)। প্রধান উদ্যোন্তা ছিলেন ঢাকার নবাব সাঁলম.ল্লা- 
আল্লাহ্‌ । তাঁর মুখ্য সহকা'রর ভূমিকায় ছিলেন আবুল কাশেম ফজলুল হক, 
যিনি কয়েক দশক পরে কৃষক প্রজা দলের আঁবসংবাদত নেতা হিসাবে বাংলার 
মুখ্যমন্ত্রী হন (১৯৩৭) এবং লীগের লাহোর সম্মেলনে (১৯৪০) পাঁকিপ্তান দাবর 
প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অন্যদিকে লীগ প্রতিষ্ঠাতা ঢাকার নবাব সাঁলম-ল্লা- 
আল্লাহ্‌র ভ্রাতা খাজা আতিকুল্লা কংগ্রেসের কলকাতা আঁধবেশনে (১৯০৬) 
বঙ্গব্যবচ্ছেদের 'বিরণ্ধে প্রস্তাব আনেন । 


স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্বে আসীন আবুল কাশেম, গজনভগ, রন্থুল 
১৯ 


২৯০ বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা 


প্রমখ মুসলমান সমাজের মুখপান্রা মুসালম লীগের পালটা সংগঠন 
ধহসাবে বেঙ্গল মোহামেডান আযসোঁসয়েশন গঠন করেন (৩ নভেম্বর ১৯০৫)। 
পরে রঙ্গল সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান মুসলমান আযসোসিয়েশন নামে 
সৌঁটকে ম£সলমানদের একটি জাতীয় দল হসাবে দাঁড় করান। বলা বাহ:ল্য 
উদ্দেশ্য ছল 'বাচ্ছি্নতাকামশ মৃসালম লীগের সন্তাব্য প্রাধানাকে খর্ব করা । 
দলের সভাপাতি এবং সহ-সভাপাঁত হয়োছলেন যথাক্রমে মাদ্রাজের নবাব সৈয়দ 
মহম্মদ এবং তৎকালীন জাতায়তাবাদী নেতা মহম্মদ আল জিল্না। দিল্লীর 
সৈয়দ হায়দার রেজা ও রুল গনজে নবগঠিত দলের সচিব পদ গ্রহণ করেন। 
দলাঁটর আঁস্তত্ব বৌশকাল স্থায়ণ হয় নি।5 

স্সরেন্দ্রনাথের অনগামধ গহমাবে যাঁদও রম্গল পাঁরচিতি অর্জন করেন, 
ধন্তু নিজের য:ভ্তবোধ অন.সারে তান কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের পৃষ্ঠপোষক 
[হিসাবে চিহ্ছিত হন । বহরমপ-র বঙ্গীর প্রাদৌশক সম্মেলনে (১৯০৭) রসুল সরকারি 
খেতাব বয়কটের যে প্রস্তাব তোলেন সেটা রক্ষবান্ধবের সন্ধ্যা" পান্রকায় উচ্ছ্বীসত 
প্রশংসা লাভ করে । উপাচাধ আশ.তোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বশ্বাঁবদ্যালয়ে 
একটি বিশেষ অধ্যাপকের পদ রসহলকে দিতে চাইলে সরকারের শিক্ষা সাঁচব 
সেটা নাকচ করে দেন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্যে কংগ্রেসে গৃহীত হন্দ:-ম:সলমান 
চুন্তি সম্পাদনে রসুল ও 'জন্না জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মুখপান্র ছিলেন । 
স্বঙপায় জীবনের শেষ দিকে রসুল টিলকের হোমরুল আন্দোলনের প্রতি 


আকৃষ্ট হন। 


র।ষচিন্তার পরিপ্রেক্ষিত 


রস্থুল ভারতের স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে চাইতেন সংসদীয় গণতন্ত্রী বাষ্টরব্যবস্থার 
প্রবর্তন। তিনি উপলাষ্ধ করেন যে এশিয়ার মানূষ ইউরোপশয়দের মতো 
স্বেচ্ছাতন্ত্রী সরকার আর মেনে নেবে না। ভারতের সমকালীন সরকারকে 'তাঁন 
42075৬০1৩01 ৫55090151)”এর আখ্যা দিয়ে বলেন যে যাঁদও বিবর্তনের 
ধারায় একসময়ে হিতবাদী স্বেচ্ছাতন্দবের প্রয়োজন ছিল আঁনবার্ধ) কিন্তু আজ 
আর সে পাঁরাস্থীত নেই। ইংরেজরাই নাগাঁরকদের স্বাধিকার ও স্ুযোগম্বিধার 
মূল্যবোধ আমাদের মনে গেথে দিয়েছে । প্রাতীনাধত্বমংলক রাষ্ট্রব্যবস্থাই যে 
শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা সেটা আমরা ইংরেজদের কাছ থেকেই জেনেছি । তাই এশিয়া- 
বাসীদের ম্বায়ত্তণাসনের যোগ্যতা নেই বলে যে বাঁধা বাল আওড়ানো হয় সেটা 
আজ নঃসার প্রমাঁণত হয়েছে। বিখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিক উইলিয়াম টমাস 
স্টে-এর একটি উন্তির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে জাপান, চাঁন, পারস্য 


আবদদ্ল রঙ্গল ৯৯১১ 


«ও তুরস্কে প্রতিনাধত্মলক সংসদশীয় সরকার ক্লমে গড়ে উঠছে ; অন:রূপ শাসন- 
ব্যবস্থা ভারত ও মিশরে প্রবর্তন না করা যুক্তিহীন। বরিশালে অন্যাত্ঠত 
প্রাদোশক সম্মেলনে (১৯০৬) রন্জল সভাপাঁতর ভাষণে ভারতে আঁবলম্বে 
পযয়িক্রমে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি 
করেন ।? 

দেশের সমসামায়ক রাজনৈতিক মানাঁসকতা প্রসঙ্গে তান বলেন যে 
শিক্ষিত অনেক ব্যান্ত আছেন যাঁরা রাজনোৌতক আন্দোলনকে তাচ্ছিল্য করেন, 
তাঁরাই আবার আন্দোলনে যোগ দেন যখন লাভের প্রাপ্তযোগ ঘটে । অথচ 
আঁঞ্জত যাবতীয় লাভের পিছনে থেকেছে বহু রাজনোতিক কমর নিঃস্বার্থ শর ও 
আত্মত্যাগ । অনেকে আবার ব্যান্তগত উন্নাতির আশার রাজনোতক আন্দোলনে 
যোগ দেন, আর আকাতক্ষত বস্তু পেয়ে গেলে সহকমাঁদের ছেড়ে চলে যান। 


এধরনের লোককে রসুল এাঁড়য়ে চলার উপদেশ দেন, তান মনে করতেন যে 
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রাজনোৌতিক আন্দোলনকে যারা ভয়ের চোখে দেখে ও বিপজ্জনক বলে মনে 
করে তাদের উদ্দেশে 'তিনি বারশাল ভাষণে বলেছিলেন--"৬/৩ ০217001 ৫০ 
ক/1011000 [00116109১ ০01 ৮০: 63015161109 ৫6]99103 0101) 1)911010১. 
রাজনৌতিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রশাসানক ক্ষমতা অর্জন না হলে দেশবাসীর, 
স্বাস্থ, শিক্ষা, জী'বকা ইত্যাঁদর উন্নয়নসাধন দ£রূহ বলে তান মনে করতেন। 
তবে রাজনোৌতিক আন্দোলনে 'নিয়মতান্তিক পথ অনুসরণের "তান পক্ষপাতী 
ছিলেন।৯ 

রসূলের দুষ্টতে মানুষের যাবতীয় অসস্তোষ ও ক্ষোভের মস্ত বড় কারণ হল 
ধবচারব্যবস্থার বৈষম্য । বৈষম্যের কারণ 'হসাবে তিনি দেখোঁছলেন একই লোকের 
অধীনে প্রশাসন ও ব্চারক্ষমতা নাস্ত, একই ব্যস্ত আঁভযোগকারণ, আবার 
শীবচারকও বটে ; ফলে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কঠিন। অন্যদেশে ব্যবস্থাঁটি 
ননীন্দত, অথচ ভারতে সেটা দিব্যি বহাল ররেছে। 'বিচারব্যবস্থাকে প্রশাসন 
থেকে পৃথক করার জন্যে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলার একাঁট প্রস্তাব 
রসূলের কুমিল্লা প্রাদেশিক সম্মেলনের (১৯১৪) ভাষণে পাওরা ঘায়। সব্রাবধ 
প্রাদেশিক বিষয়ে শন্তিশালী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার উপযোগণী সংগঠন হিসাবে 
ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশনকে রসূল নবোদ্যমে পনর্ণঠিত করারও একাঁট প্রস্তাব 
উত্থাপন করেছিলেন 1১০ 

ধর্মের 'ভাত্বতে পৃথক 'নবাচকমণডলীর ব্যবস্থাকে রসূল সমর্থন করেন 
নি। কারণ তাতে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পারক প্রীতি ও একাত্মবোধ 


২৯২ বাঙালির রাশ্ট্রচন্তা 


বাঁঘ্িত হবে বলে তাঁর আশঙ্কা ছিল। তবে সেইসঙ্গে তান একথাও বলেন যে 
সংখ্যালঘ:দের সর্বস্তরে প্রতীনাধত্ব থাকাটা অবশ্যই প্রয়োজন । 

মুসলমানদের উদ্দেশে রসূল তাঁর বরশাল ভাষণে বলেন যে রাজনীতি 
থেকে নিজেদের দ;রে রেখে তারা মস্ত ভুল করেছে । তাদের রাজনোতিক অনাসস্তর 
জন্যে দায়ী বিগত দিনের মুসলমান নেতারা । সরকারের নেকনজর ও 
প্রসাদপ্রাপ্তির আশায় বিগত দিনের নেতারা মুসলিম জনমনে এই চিন্তা সণ্চারত 
করেছিলেন যে বিধিদত্ত ও ন্যায়সঙ্গত “সরকারের পরিপন্থী রাজনীতি মোটেই 
বাঞ্চনীয় নয় । সরকার যা ক নির্দেশ দেয় তা মাথা পেতে মেনে নেওয়াই 
তাঁরা সমীচন বলে মনে করতেন । কারণ তাঁদের চোখে সরকারের 'বিরুদ্ধাচারণের 
অর্থ গল সরকার চাকরির সুযোগ থেকে বগ্িত হওয়া । তাই রসূল অন-তাপ 
করেন যে সাধারণ মসলমান একটু বদ্ধ খোঁলয়ে বোঝার চেথ্টা করলে 
নেতবগের ভ্রান্ত ও চিন্তার অসারতা ধরে ফেলতে পারত 1১১ 

রসূল অস্থার্থ ভাষায় বলেন যে নেতৃবর্গ অথবা সরকার যাই বল-ক না কেন 
হিন্দু ও মুসলমান মুলত আভিন্ন । জাতে কেউ মুসলমান, কেউ হিন্দু হতে 
পারে, কিন্তু রাজনশীতির ক্ষেত্রে উভয়ে একই নৌকার যাত্রী । তাঁর মতে সরকার 
চাকারর মোহে মুসলমান সমাজ কগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার বিমুখ থেকেছে, 
তাতে ক্ষতি বই লাভ কিছ: হয় নি। কাধত সরকার 'হম্দ্‌ মেধা ও প্রাতভাকে 
তাঁরফ করে, আর মুসলমানদের ভীরুতাকে ঘৃণার চোখে দেখে, কাজে লাগায় 
তাদের ভেদবুদ্ধিকে । পাঁরতাপের সঙ্গে রসুল মন্তব্য করেন যে সরকার লাভের 
দিকটা তুলে ধরে মুসলনানদের নাচায়, ক্ষাতির দিকটা দেখায় না। 

সদ্যসম্পন্ন বঙ্গ-বিভাগ প্রসঙ্গে রসুল মন্তব্য করেন যে তাতে সামান্য কিছ 
লাভ হতে পারে, কিন্তু পারণামে মৃসালম সমাজ প্রতারিত হবে। রসূল 
দেখাতে চেষ্টা করেন যে মসাঁলম জনগণ যদ নেতাদের আপ্তবাক্যে ব*্বাস না 
করে স্বাধীন বুদ্ধির প্রয়োগ করে তাহলে তারা দেখবে যে স্বদেশ আন্দোলনে 
হন্দ্‌দের চেয়ে মসলমানদেরই লাভ হয়েছে বেশি । নাঁজর 'হসাবে রসূল 
দেখান যে স্বদেশী আন্দোলনে মসলমান তাঁতি বোশ উপকৃত হয়েছে । শিক্ষায় 
অনূ্নত থাকায় মুসলমানদের কাঁয়ক শ্রম ও স্বাধীন জশীবকার উপর 'নিভর 
করা ছাড়া উপায়াম্তর নেই বলে তান মনে করতেন। কিন্ত্দ নেতাদের 
দৃষ্টাবভ্রমের জন্যে সাধারণ মুসলমান চলেছে ীবপথে । রসূল তাই মসাঁলম 
সমাজের কাছে আবেদন জানয়ে বলেন যে একই মাতৃভূমির কল্যাণের জন্যে 
মৃসলমানদের উচিত রাজনীতি সম্পকে ওদাপীনা পরিহার করে হিন্দ-দের সঙ্গে 
এঁক্যবদ্ধ হওয়া । তাঁর কথায়-- 
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উীল্লখত আবেদনে রসমল এই মর্মে বলেন যে আমরা আজ 'হম্দ-দের থেকে 
পৃথক হয়ে বিদেশী শাসকদের পথ অুগম করে দিচ্ছি, যাতে তারা আমাদের 
অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে এদেশে তাদের শাসনব্যবস্হা কায়েম রাখতে পারে । 

রস.ল তাঁর 'বখ্যাত রাজাবাজার ভাষণে ইতিহাসের নাঁজর টেনে য্যান্তপ্রদর্ণন 
করেন ষে ইংল্যান্ডে কোনো রাজনৌতিক িষয় যেমন ধমঁয় সম্প্রদায়াভিত্তিতে 
আলোচিত হয় না, এদেশেও তেমনি কোনো রাজনোতিক বষয়ের পক্ষাপক্ষে লোকে 
যোগ দেবে নাগাঁরক হিসাবে, ধময় সম্প্রদায়াভাত্তিতে নয় । ইংল্যান্ডে একসময়ে 
ক্যাথীলক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের পারম্পারক সম্পর্ক এদেশের 'হন্দু-মৃসালম 
ধবরোধাবদ্ধেষের চেয়েও বোঁশ তিন্ত ছিল । কম্তু ইংল্যান্ডের সে-পরিস্হিতি আজ 
আর নেই, তাদের শুভবদ্ধি এখন প্রবল । সেই 'নারখে রসল প্রশ্ন তোলেন £ 
আমরা 'হন্দ-ম.সলমানেরা কেন অনরূপ এক্যবদ্ধ হতে পারাছ না? উত্তরে 
1নজেই 'নদেশি করেন যে বিভিন্ন রাজনোতিক দল থাকতে পারে, কম পদ্থাও 1ভন্ন 
হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মাতৃভ£মর কল্যাণের লক্ষ্য এক ও আভন্ন 1৩ 

রসুল লক্ষ করেছিলেন যে বঙ্গের তৎকালীন ইসলামধমর্ঁ বাঙালিরা 
ণনজেদের বাঙাল বলে মনে করে না। তারা বাঙাল শহসাবে দেখে কেবল 
হন্দদের আর নিজেদের তারা কেবল মসলমান বলে পাঁরচর দেয় । তানি 
বলেন যে এই মনোভাব 'নঃসন্দেহে অজ্ঞতাপ্রসূত । কারণ বাঙাল ম.সলমানেরা 
যেমাটিতে ভাঁমন্ত ও লালিত হয়েছে সোঁদকে দকণাত না করে তারা কেবল 
ধর্মটাকেই বড় করে দেখেছে । তারা যে দেশেই জন্মাক বা যে-ভাষাতেই কথা 
বলংক নাকেন তারা মনে করে যে দীনয়ার মুসলমানেরা হল একটা “নেশন” 
রসংলের দরাষ্টতে সেটা বাতুলতামান্র। কেন-না তাহলে একজন ইংরেজ অন্য 
এক ফরাস মান:ষকে স্বজাতিভূন্ত বলে মনে করতে পারে, যেহেতু উভয়েই 

তিষ্টান। রাজাবাজার ভাষণে রনল তাই স্পষ্টই বলেন-- 
$/০ ০১০11) 171107015 200 17101)27)60519 11616 0919116 1০0 11)9 
570 1100101101-0011)015 13001591, ৬/5 216 211 73611521005, 


00081) 001 1701010 1011510109 70910605171) 7491)0106021) 
01 01011561210, ৪ 


বঙ্গাবভাগ রদ হয়ে যাবার পরে ১৯১২ সালে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 


. সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে রসূল উল্লেখ করেন যে বছর ছয়েকের জন্যে 
বঙ্গব্যবচ্ছেদের দরুন একদিকে "হন্দ ও মুসলমানের মধ্যে একাঁট স্থায়ী বৈরিতার 


২৯৪ বাঙালির রাশ্দ্রচিন্তা 


ভাব দেখা 'দিয়েছে, অন্যদিকে লাভের পরিবর্তে সমূহ ক্ষতি হয়েছে মুসলমান 
সমাজের । তান দ্র্থহীন ভাষায় বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান একই 
নেশনের অন্তর্গত। 'সিয়া-সাল্ন, ক্যাথালক-প্রোটেস্ট্যান্ট ও এমন 'কি ভাইয়ে- 
ভাইয়ে যেমন ঝগড়াঁববাদ বাধে, 'হন্দ-মুসলমানের মধ্যেও অন:রূপ 'বিবাদ- 
বিরোধ অস্বাভাঁবক নয়। দতরফেই বিরোধ বাঁধানোর অপকর্মে কিছ মানূষ 
লিপ্ত থাকে, যাদের রসল %0810৫1106 ০০6$1৫৩9” বলে আঁভহিত করেন। 
তবে "হন্দুরা যেহেতু সবদিক থেকে উন্নত, তাই তাদেরই উপর বতয়ি ভ্রাত্প্রাতম 
সংখ্যালঘ- সম্প্রদায়ের প্রাত সহান.ভা তি প্রদর্শনের মহখ্য দায়িত্ব 1৯৫ 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কুমিল্লা আঁধবেশনে অভ্যর্থনা সাঁমিতির 
সভাপাঁতির ভাষণে রঙ্জল তাঁর পূর্বকাঁথত বক্তব্যের জের টেনে বলেন যে মুসলমান 
নেতারা স্বধমী্য়দের রাজনোতিক আন্দোলন থেকে প্রাতাঁনবৃন্ত না করলে, 
যথাসময়ে রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার স্ুমোগ পেত মুসলমান সমাজ ; তাতে 
আদর্শ ও পদ্ধতিগত দক থেকে পাহন্দ-মহসলমানে কোনো ভেদাভেদ থাকত 
না। মুসলমানদের নিক্কিয়তা ঘোচাবার জন্যে মুসলিম লীগের সংন্টি হয়েছে। 
র্গলের দষ্টিতে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে পার্থক্য মত সামান্য, যেটা 
পারস্পরিক আস্থা ও বোঝাপড়ার মধ্যে 'দিয়ে সহজেই দূর করা যেত। 


আর্থ নাতিক চিন্তা 


রক্গলের বাঁরশাল ভাষণে তাঁর আর্থনগীতক 'চত্তার গভীরতা ও 
দরদার্শতার পরিচয় মেলে। তিনি ীবম্বাস করতেন যে সমসাময়িক রাজনোতক 
ও সামরিক 'বষয়ে দেশের ভালমন্দ বিচারের মোরাঁসন্বত্ব বিদেশী শাসকদের 
মৃঠোয় থাকতে পারে, কিন্ত অর্থনোৌতিক ক্ষেত্রে দেশ এগোবে কি 
পেছোবে সেটা দেশবাসীরা নিজেরাই 'ঠিক করে নিতে পারে । অথাৎ কোন: 
1জাঁনস ব্যবহার করা হবে কি হবে না সৈটা 'নিধরিণের অধিকার দেশবাসীর 
একান্তই নিজস্ব । তাঁর স্ছিরপ্রত্যয় ছল যে দেশকে সেবা করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
পথ হল দেশের ম-তগ্রায় শিজ্পবাপজ্যাকে চাঙ্গা করে তোলা এবং স্ইসঙ্গে যেসব 
ব্যবসাবাণজ্যের হাল সাবলীল সেগঠীলকে আরও গতিশীল করে তোলা, যাতে 
নতুন নতুন শিল্প ও কাজকারবার গড়ে তুলে বিদেশী পণ্যের ব্যবহার বর্জন 
করা যায়। এই কর্মপদ্ধাতকে তান স্বদেশ আন্দোলনের সারবতা হিসাবে 
উপস্থাপিত করে বলেন--5 01007815 ০০)০০৮ $$ (0 11011906 (1)9 
10000901761 ৫0101910926 06 (076 ০০001010.৯৬ 

[িজ্পে দেশের পশ্চাৎপদতার কারণ দশিয়ে রসুল বলেন যে ভারতের 


আবদুল রসূল ২৯ 


স্মাতক্ত্র একসময়ে বিদেশে বিপুল পাঁরমাণে রপ্তানী করা হত; ভারতের 
মসলিন বস্ত্র পরধান ইউরোপে একদিন গর্বের বিষয় ছিল । কিশু; নিজেদের 
উদাসীন অবহেলায় আমরা সেসব এতহ্য হারিয়োছ। কারণ নব্যশিক্ষায় 
বিলাতি সামগ্রীর প্রাতি আমাদের মোহ দেশের নিজন্ব শিজ্পকে বাজার থেকে 
হটিয়ে বিদেশ পণ্যের চাহদা ও আমদানকে বাঁড়য়ে তুলেছে ।৯৭ 


রঙ্গল লক্ষ করেন যে দেশের লোক তাদের ভূল যখন বঝতে পারে, স্বদেশন 
পণ্য ব্যবহারের প্রবণতা তখন ক্রমেই বাড়তে শুর] করে । উদ্দেশ্য স্বদেশী শিল্পের 
উন্নতি । বিদেশী সরকার নিজেদের স্বার্থহানিতে ভারতের স্বদেশ ?শঙ্পবাণিজ্যকে 
[বিষনজরে দেখছে । তান অনুতাপ করেন যে ইংরেজরা নিজেদের দেশে 
উদারনোতিক রীতিনীতি অক্ষর রেখে এদেশে রাজনৈতিক 'িরো'ধিতাকে 
বেআইনী বলে আদেশ জার করছে, যাতে 'িলাতের বাঁণাঁজ/ক উন্নাতি অব্যাহত 
থাকে। তাঁর মতে যেহেতু আইনের সাহায্যে আমরা বিদেশী পণ্যের আমদান 
রুখতে অক্ষম, অতএব বয়কউই আমাদের আত্মরক্ষার মোক্ষম হাতিয়ার । তাতে 
একদিকে দেশের শিজ্পবাণিজ্য গড়ে উঠবে, অন্যদিকে বদেশী মংপ্রার 
সাশ্রয় হবে ।*” 


দেশের অরথনোতিক পুনরজ্জীবনের তাগদে রঙ্গল স্বদেশী আন্দোলনকে 
একটি জরুরি 'বষয় হিসাবে দেখার আ্পারিশ করেন। তাঁর কথায়--“০ম 
৫9115 01758 19 ৫০17০109110 81900. 010 9৬4৫6911 100৬০৩17)0101- নি 
শাঙ্কতাঁচত্তে লক্ষ করেন যে ভাবাবেগে চাঁলত বাঙালিদের কাছে বঙ্গীবভাগ 
রদ হয়ে যাবার পরে শ্বদেশী আন্দোলনের দীর্ঘসূত্রী ও নিরুত্তাপ গঠনম:লক 
কাজে আর লোকের তেমন উৎসাহ নেই । তাই 1ঙান মন্তব্য করেন যে? রাজনোতিক 
আন্দোলন থেকে লোকের আর্থিক জীবনের প্রশ্নকে প:থকভাবে দেখলে মস্ত 
ভুল হবে! বিদেশ পণ্যের উপর নির্ভর করে কোনো জাতি বড় হতে পারে 
না। বঙ্গীবভাগের ছ'বহরে উদ্দীপত বাঙালিরা স্বদেশ শিল্পবাণজ্যের 
যে প্রসার ঘাঁটয়েছে তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্যে তিন 'বশেষ 
আবেদন রাখেন । 


রস্থুল প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে 'শাক্ষিত বাঙালি সরকাণর চাকরির মোহে 
সদাই আচ্ছন্ন । আর এই লালসাই বাঙালির আর্ক দুগ্গঁতর সবচেয়ে 
বড় কারণ । অথচ দেশের অন্যান্য প্রদেশে লোকের শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের 
উদ্যম থাকায় তারা উন্নাতর পথে স্বচ্ছম্দ গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে । তিনি 
অনুশোচনা করেন যে স্বজনপোষণের কোশল ও প্রভাব খাটিয়ে বাঙালি আজ 
কেরানীর জাতে পর্যবাঁসত 1১৯৯ 


২৯৬ বাঙালির রাস্ট্রীচস্তা 
শিক্ষাচিন্তা 


দেশের প্রয়োজন ও প্রকৃত সমস্যার দিকে তাকিয়ে রসুল চাইতেন উচ্চশিক্ষায় 
অনাবশ্যক ব্যয়বাহল্যের পাঁরবর্তে প্রাথমক শিক্ষার যথোচিত পাঁরমাণ 
ব্যয়বরাদ্দ। তান দেখেছিলেন যে উচ্চাবত্ত ও সম্ভ্রান্ত পাঁরবারের সম্তানেরাই 
কেবল শিক্ষার যাবতীয় সুবিধা ভোগ করে। তাঁর টট্টগ্রাম ভাষণে তান 
সখেদে বলেছিলেন-- 

“৮৮161500111 15050011811, 2101 309 10 500170 ৪, 1910 

21710701001 107101101710179% 001 11১9 ০৫010811017 01 170 ০077100 

[0৮/, 99106014115 ৮1101) [1০ 17295 6) 1110 17001016219 ৫010100 1116 

012991159 01 01617017115 00110311011, 

তাঁন তাই 'দিয়াবত্ত পাঁরবারের সন্তানদের 'শক্ষার খাতে আঁধক সরকারি 
অনদান বরাদ্দের দাঁব করেন ।২০ 

কেন্দ্রয় আইন সভা গোপালকৃষ গোখলের বাধাতামলক প্রাথামক শিক্ষা 
সংক্াস্ত খস্ডা বলের (১৯১১) কথা উল্লেখ করে রসহল বলেন যে, মৌখিক 
সহান.ভূ'তির উচ্ছাস দেখিরে সরকার অথভাবের অজ:হাতে বিল[টিকে নাকচ করে 
দেয় । অথচ ঢাকা 'বশ্বাব্দালয় স্থাপনের জন্যে বপল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা 
হচ্ছে, এই যুভতে মে শুববঙ্গের মুসলমানেরা তা চাইছে । রসূল মনে করতেন 
যে দারদ্রোর ফলে অনগ্রসর মসলমান সমাজের পক্ষে এই ব্যবস্থার যোগ গ্রহণ 
সন্তব নয়। মসলমানদের নাম করে একাঁট ব্যয়বহুল বশ্বাবদ্যালর স্থাপন 
রস্টলের দ্টতে ছল অর্থহীন এবং শৌখীন 'বিলাসের নামান্তরমান্ত | 

যেটাকার বন্বাবদালয় পারচালত হয়ে থাকে তাতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
শিক্ষায় লোকের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষাবিস্ত'রের প্রয়োজন অধিক 
ও জর]র বলে রস্গল তাঁর আভমত ব্যন্ত করেন। পরণামে তাতে বেকার 
সমস্যার সুরাহা হবে বলে তরি দ:ঢ 'বি*বাস ছিল। কুমল্লা প্রাদেশিক সম্মেলনে 
তান প্রাথ্থামক শিক্ষাকে অবৈতাঁনক ও বাধ্যতামৃলক করার প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন ! কারণ তান উপলদ্ধি করতেন যে-- 
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প্রাদোশক সম্মেলনের টট্টগ্রাম অধিবেশনে (১৯১২) দ্বিতীয়বার সভাপাতির 
ভাষণে রুল উল্লেখ করেন যে ভারতেত্ন মতো পৃথিবীর আর কোথাও এত 
কৃষনিভ'র মানুষ নেই, অথচ এদেশে কৃষি সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
সম্পণ অনুপাঁস্থিত ; ভূমির উর্বরতা সব্বেও খরা ও দভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ 
অনাহারে মরে । সমকালীন অবস্থার পাঁরপ্রেক্ষিতে রস্থল তাই জুপারিশ করেন 


আবদ*ল রসম্ল ২১১৭ 


যে শিল্পোল্নয়নকে অক্ষপ্ন রেখে বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে কৃষির উন্নয়ন যাতে 
হয় সে-বিষয়ে সবধিক গুরুত্ব আরোপ করা হোক। তিনি অনুভব করেন 
যে প্রতিটি প্রার্থামক বিদ্যালয় সংলগ্ন জমিতে কাঁষশিক্ষার বাবস্থা থাকা 
সমীচীন । তাছাড়া সরকার কীাঁষ গবেষণাগারে লম্খ ফল ও তথ্যাদি কৃষকদের 
কাছে পেশছিয়ে দেবার উপযনূক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই ।২২ 


কুমিল্লা আঁধবেশনে (১৯১৪) অভ্যর্থনা সাঁমীতর সভাপাঁত 1হসাবে রস্্ালের 
ভাষণে দিছ নতুন উপলাষ্ধ লক্ষ করা যায়। তিন স্বীকার করেন যে ভারতীয় 
কৃষকদের পুরুষ পরম্পরায় গঠিত অভ্যন্ত জীবন থেকে মাম্ধাতা আমলের 
কমণ্পদ্ধাতি ছাড়ানো সহজ নয়। তবৃও সরকারের উচিত যেখানে সম্ভব 
সেখানে কৃষকদের বৈজ্ঞানক পদ্ধাঁত শেখানো । অবশ্য লোকেরও পরোপার 
সরকারি উদামের ভরসায় থাকলে চলবে না। রঙ্জুল চাইতেন শাক্ষত যবকেরা 
কাঁষকমে প্রবেশ করুক তাতে কর্মসংস্থান ও কৃষির উন্নয়ন একযোগে সহজ হনে । 


স্বদেশ আন্দোলনের গোড়া থেকেই রস্গল অনুভব করতেন যে 'শক্ষার 
সর্বব্যাপশ গবস্তারের উপর জাতীয় আন্দোলনের সার্থকতা নিভর করে। 
তাই তান বলেন যে বঙ্গ জাতীয় শিশ্ন পরিষদের মাধামে একদিকে মানাবিক 
গবদ্যার প্রসার এবং অন্যাঁদকে বৈজ্ঞ্ঞাঠনক ও কারিগর শিক্ষার সম্তানারণ হলে 
লোকের দেশপ্রেম ও স্বদেশস্বার মনোবাত্তি বিকশিত হয়ে উঠবে । লোকের 
মনে স্বদেশশ ভাবাদ গ৫ সন্থারের উপনোগণ যে প্রয়াস ও গ্রচারের আহপান চলেছে, 
তার আর তত প্রশ্নোজন হবে না ঘখন লোকে শিক্ষার আলোকে দেশের হাীনাবস্া 
ও দুগরাত উপলাষ্ধ করবে । 


বঙ্গাবভাগ রদ হরে যাবার বছর দমেক পরে রঙ্জলের কৃনিল্লা ভাষণে 
উল্লাখত মনোভ।ঙ্গসূত্রে নতুন অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ পায় । নি বলেন যে 
স্বদেশী শল্পবাঁণজেোর প্রসারসূন্রে দেশে কারিগার শিক্ষার প্রাত উৎসাহ 
বেড়েছে । বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্েরা নানা গুরত্বপূর্ণ 
কাজে যুন্ত হয়েছে । অন্যাদকে স্বদেশ আন্দোলনে ভাটার টান পড়েছে বঙ্গ 
বভাগ রদ হয়ে যাবার ফলে । তাই তাঁর বন্তবা ছিল যে স্বদেশ আন্দোলন 
নতুন উদ্যমে পারচাঁলত নাহলে স্বদেশী শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হবে । 
কারিগাঁর শিক্ষার প্রাতও লোকের আকর্ষণ কমে যাবে । স্বদেশশ আন্দোলন 
ঝিমিয়ে পড়ায় রসুল আক্ষেপ করেন ২৩ 


২১৮ বাঙালির রাষ্ট্রচিস্তা 
উপসংহার 


কি চিন্তায়, কি আন্দোলনে, সংকণর্ণ সাজাত্যবোধ ও ধমীঁয় 'বিভেদে আধীনক 
ভারতীয় রাজনীতি গোড়া থেকেই আবিল থেকেছে । সম্প্রদায় 'নার্বশেষে 
রাজনৈতিক ভাষ্যকার ও নৈতৃবৃন্দের অধিকাংশের মানাসকতায় আধূনিক 
দৃস্টিভাঙগ ও য্যুস্তবাদ সুপাঁরসর স্থান পায় নি। আব্দ্‌ল রমসুল ছিলেন 
মুষ্টিমেয় সেইসব নেতৃবর্গের অন্যতম, যাঁরা বিশবপ্রগাতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে 
রাজনীতিকে কথায় ও কাজে যৃন্তিহ ও সব্ধাবধ সংকীর্ণতা থেকে মনন্ত রাখতে 
প্রয়াপী হন। রাজনীতির ম্মত্রে ধমী় আবেগকে টেনে আনাতো দূরের কথা, 
সাধারণ লোকের, 'বিশেষ করে সমকালীন ম্‌সালিম মানসে ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি ও 
অনৈক্যের বিরুদ্ধে তান 'নরন্তর মুখর থাকতেন । সোঁদক থেকে তাঁর দ্‌ঢ় 
আত্মপ্রত্যয় ও নিভীঁক মনোভাবের বোশিষ্ট্য ফুটে ওঠে । সমসামায়ক মুসলমান 
সমাজের বৃহদাংশের ভিন্ন গাঁতপ্রকীতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারাস স্বভাবতই 
তিনি তাদের তীব্র সমালোচনার সম্ম খীন হন। সেজন্যে কিন্তু; তিন কারো 
প্রীতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতেন না। ম.সাঁলম 'বাচ্ছন্নতাকামী ধারার জনক 
আ'লিগড়ের সার সৈয়দ আহমদের প্রাতও তান প্রাসাঙ্গক মন্তব্যে সুশোভন সম্মান 
প্রদর্শনে কুশ্চিত হতেন না। 

স্ুরেন্দ্রনাথের অনুগামী তথা সমকালশন মডারেট রাজনীতির সমর্থক 1হসাবে 
পরিচিত হলেও রসুল কার্ধীবশেষে চরমপন্থীদের সধ্গে হাত মেলাতে দ্বিধাবোধ 
করতেন না। স্বজ্পায়্‌ জীবনের শেষাঁদকে তিনি টিলকের হোমরল আন্দোলনের 
দিকে ঝু'কেছিলেন। তবে ?নয়মানুগ আন্দোলনেই "তন বিশ্বাস করতেন। 
স্বায়ত্তশাসনের পথে তিনি চাইতেন সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন । 'বচারব্যবস্থা ও 
সরকার প্রশাসনের পৃথকীকরণের দাবি তাঁর কণ্ঠে নিয়তই ধহানত হত । 

ইংল্যান্ডের গণতন্ত্রী পারবেশে শিক্ষিত রস্গুল জেনোছিলেন যে রাজনৈতিক 
আন্দোলন করা নাগাঁরকমান্তরেরইে একটি মৌলিক আঁধকার । তাই রাজনীতি 
সম্পর্কে স্বদেশবাসীর ভশীতি কাটিয়ে তুলতে তিনি তৎপর হন। তান যথার্থই 
বুঝতেন যে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই নানাবিধ অভাবঅভিযোগের 
প্রতিকার হয় এবং সরকারের ক।ছ থেকে ন্যায্য সাবধাদদি আদায় করা একমান্র 
সেই পথেই সন্ভব। তবে রাজনোতিক আন্দোলনকে ব্যন্তিগত স্বার্থ চরিতার্থের 
পথ হসাবে কেউ যাতে সেটাকে ব্যবহার না করে সেবিষয়ে তর সৌদনের 
সতর্কবাণশ আজও মূল্যবান । 

রাজনৈতিক আন্দোলনে নিস্পৃহ মনোভাবের দরূন মুসালম সমাজ পোঁছিয়ে 
যায় বলে তিন আভমত প্রকাশ করেন । সেজন্যে তান গতকালের ম:সালম 
নেতাদের দায়ী করেন । সমকালণন মুসালম মানসে আত্মস্বাতন্তা ও বিভেদনীতির 


আবদ-ল রপদ্ল ৯৯৯১ 


সমালোচনা করে তিনি বলেন যে পাঁরণামে উত্ত মানাসকতা তাদের পক্ষে 
সাঁবশেষ ক্ষাতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে । তাঁর ভাবষাদ্বাণণ ভারতভুমি বিভাগের 
পরে যেন বোশ অনুভব করা যায়। স্বধমর্ধয়দের উদ্দেশে তাঁর সুস্পম্ট উপদেশ 
ছিল যে একই দেশের আঁধবাসণ হবার ফলে ম:সলমানদের উচিত 'হন্দ্‌দের সঙ্গে 
এঁক্য ও সৌহার্রয বজায় রাখা । নইলে [বভেদের সুযোগে বিদেশী শাসকদের 
শোষণবাবস্থা কায়েম হয়ে থাকবে । হিন্দুদের কাছেও তাঁর প্রত্যাশা ছিল তারা 
যেন অনন্নত মুসলমান সমাজের প্রাঁত প্রাঁতপরায়ণ ও সহান[ভুঁতিশীল হয় । 
উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আবেদন [বশেষ ফলপ্রসূ হয় 'ন। 

রজ্গুল ধর্মের ভীত্ততে পথক নবচিকমণ্ডলীর আইনের 'বরোধতা 
করোছিলেন। দেশের সাম্প্রদািক সমস্যাকে তানি ইংল্যান্ডের মধ্যযুগীয় 
ধম্ণীবরোধের সত্যে তুলনা করেন। তাঁর দূষ্টিতে আধুনিককালে উন্নত চিন্তা- 
ভাবনা ও নতুন মূল্যবোধের উদ্ভব ঘটায় ধমীয় বিরোধ অর্থহীন। মানদষের 
পারস্পারক বিবাদাবসংবাদ নানা কারণে ঘটতে পারে, কিন্ত সেটাকে ধমী য় 
ব্যঞজনা দেওয়া অনৃচিত। বঙ্গাঁবভাগের পরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রঙ্গল 
এক মানাঁসক ব্যবধান লক্ষ করেন। তাতে মসলমানদেরই বেশি ক্ষতি হয় বলে 
তাঁর ধারণা ছিল। ম.সালম লীগ সৃষ্টির পিছনে যথার্থ কোনো কারণ তানি 
খু'জে পান নি। তবে লীগের বিরুদ্ধে তার পালটা দল গড়ে তোলার উদাম 
ব্যর্থতায় পর্ধবাঁসত হয় । 

অর্থনৈোতিক চিন্তায় রঙ্গুলের বাস্তব দৃষ্টি ও গভীরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরেজকে জব্দ করা শন্ত, 'িস্তু ইংরেজের পণ্য ব্যবহার না 
করে স্বদেশশ দজানস ব্যবহার করলে একাঁদকে ইংরেজের অথনোৌতক শোষণকে 
প্রত্যাহত করা যাবে এবং অনাদিকে দেশের কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও ক্রয়ক্ষমতা 
বাদ্ধর সঙ্গে বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় হবে বলে 'তান চ্হিরানশ্চয় ছিলেন । 
বঙ্গভত্গ গিরোধী আন্দোলনের সময়ে স্বদেশী শশলেপর প্রসার ও বয়কট 
আন্দোলনের ফলে দেশের ছিিমূখী অর্থনোতিক উন্নয়নের সম্ভাব্য উজ্জল 
দিকটিকে তান তুলে ধরেন। [তানি দেখাতে চেপ্টা করেন যে বয়কট আন্দোলনের 
[বিরোধিতা করলেও তার সুফল বতে £ছে মৃসলমান তাঁত ও চাষীদের উপর। 
রসুল আক্ষেপ করেন যে শিল্পবাঁণজ্যের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সবেও 
হন্দুমসাঁলম দনার্বশেষে বাঙালিরা চাকরির মোহে আচ্ছন্ন । 

প্রাথীমক শিক্ষাকে উপেক্ষা করে উচ্চশিক্ষার পিছনে 'বপুল অর্থব্যয় 
রন্্লের চোখে সদৃশ ঠেকে । বস্তুত দেশবাসীর বৃহদাংশ যেখানে নগনতম 
শিক্ষার সুযোগ থেকে বাত সেখানে উচ্চাশক্ষার খাতে মোটা বায়বরাদ্দ গোটা 
শিক্ষাব্যবস্হাকেই পঞ্গ: করে রাখে । ঢাকা বিদ্ববিদ্যালয় স্হাপনসতে সেদিন 


৩০০ বাঙালির রাষ্্রাচন্তা' 


রস্গল যেকথা উপলাঁধ্ধ করেছিলেন সেকথা আজও বিবেচনার দাবি রাখে । রসুল 
যথাথই বঝোছিলেন যে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা য:ন্তিহীন অন্ধ আবেগপ্রবণতার 
উৎস এবং পরিণামে সেটা রাষ্ট্রের পক্ষেও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় 

শিক্ষাব্যবস্হার উন্নয়ন প্রসঙ্গে রসুল অন:ভব করেন যে দেশ কৃ্ষানভ'র 
হওয়া সত্বেও এদেশে কৃষিকর্মের আধূুনিকীকরণের চিন্তা উপোক্ষত। দেশের 
মাটি উর্বর, তবুও লক্ষ লক্ষ মান্ষ অনাহারে মরে । কাঁষর উন্নয়নের জন্যে 
তিনি ব্যাপক কীষিশিক্ষার সুপারিশ করেন । তাঁর চিন্তার আভনবত্ব হল 'শক্ষার 
প্রাথামক স্তরেই তিনি চেয়েছিলেন কৃঁষাশক্ষার ব্যবস্হা । অনুরূপ দর্ান্টতে 
কারিগাঁর 'শক্ষার বিস্তার সম্পর্কেও তিনি যথোচিত ব্যবস্হা গ্রহণের প্রস্তাব 
তোলেন। জাতাঁর শিক্ষা পারষদের মাধ্যমে মানাঁবক ও কা'ঁরগাঁর শিক্ষার 
প্রসার পরিণামে দেশবাসধর শিক্পবাঁণজ্যের উদ্যম ও দেশপ্রেমকে উৎসাহিত 
করবে বলে তাঁর বিশেষ আশা ছিল। সেজন্যে 'তাঁন চেয়োছিলেন স্বদেশশ 
আন্দোলনকে অব্যাহত রাখতে । কিন্ত; জীবদ্দশাতেই তান দেখে যান যে 
বগভঙগ রহিত হয়ে যাবার পরে বয়কট আন্দোলন তথা স্বদেশী শিল্পের উদ্যোগ 
এবং কারিগারি শিক্ষার প্রতিও লোকের আগ্রহে ভাটা পড়েছে । 

রক্জলের জীবন ও সাধনার ব্্তাস্ত সহজলভ্য নয়। সমসাময়িক কালের 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'বাঁভল্ন ভাষণ থেকে তাঁর রাষ্ট্রীচন্তার সম্ধান পাওয়া যায় 
বেশি । স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে প্রকাশিত 'মসলমান' পন্রিকার মালিকানায় 
তান একজন অংশীদার ছিলেন । উন্ত পান্নকায় তাঁর গনবম্ধাঁদ প্রকাশিত হয়ে 
থাকতে পারে । 'কন্ত, সে-পান্রকা দ্প্রাপ্য | য্যান্তবাদী দুষ্টিভাঙ্গ ছাড়াও শক্ষা, 
অর্থনৌতক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর 'বদ্যাবন্তা, বাস্তবদণাস্ট ও দ:রদার্শতার 
সংগত আজও আছে যথেম্ট। যাবতীয় সংকীর্ণতার উধের্য থেকে তান যে 
দষ্টা্ত স্হাপন করেছেন সেটা এখনও অনকরণণীয় । 
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তত্ববোধনী পান্তকা” ২৮২৯১ ৩৯, 
৮৫ 

তত্ববোধনী সভা, ২৮, ৭২-৩১ ৭১, 
২৬৮ 

তরিকা-ই-মুহম্মদীয়াহ্‌, ১৭৩-৪ 
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“তুহফাৎ-উল, মুয়াহতাহদিন, ৪১ ৮-৯ 

দয়ানন্দ্ সরস্বতী, ২০৩, ২২০ 

দিব্য গণতন্ত্র, ২৫০ 

দুদু মঞ্া, ১৭৩-৪ 

দষ্টবাদঃ ৬৮১ ৭৪-৭৫১ ৮৫১ ১২৭-৮ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৮১ ৩০, ৫২-৫৩, 

৫৫১ ৬৮১ ৭৩) ৭৭১ ২০১ 

দ্বারকানাথ ঠাকুর) ১৭, ১৯৯-২০১ 

ধম“সভা, ১৯৯ 

ধংড়া, মদনলাল ১০৯ 

নবগোপাল মন্ত্র ২০২, ২৮৭ 

নবাবধান, ৫৩-$৭১ ৬৬১ ৬৮-১১ ৭৭ 

নানক, ২৪, ৫৭ " 

1নবোদতা, ভাগনী, ১২৬ ২০৫-৬ 

নীটশে ১৯১ ৬৯ 

নেহর;, মোতিলাল ২৬৯-২৭২ 

নৌরাঁজ, দাদাভাই, ১০৩১ ১২৩১ ১৯৭, 
২০৬, ২২০, ২২২, ২২৮, ২৩৩, 
২৪৯১ ২৫৩, ২৭৮ 

ন্যাশন্যাল ম্যাহোমেডান 
আসো সয়েশন, ১৮৭ 

প্যান ইসলাম, ১৮৩১ ২৩৯, ২৪৪, 
২৭৬ ২৮৬ 

প্যাঁসভ রেজিস্টাম্স, ২১৩, ২৩৪-৬ 


প্রতাপচম্ মজনমদারঃ 6৪) ৭৭ 


প্রসন্নকুমার ঠাকুরঃ ১৭, ১৯৯ 
ফজলদল হক, *৮৯ 


৩9৪ 


ফরায়েছি আন্দোলন, ১৭৩-৪১ ১৮৯১ 
২০২ 

ফরাসি 'বপ্লব, ১১ ৩-৪১ ১৫১ ২২ ৭৩, 
৯৬-৮? ১৫৩১ ৯৯৭১ ২০৫ 

বাঙ্কমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়, ৩২-৩৩, ৪৯১ 
৫৬১ ৫৯১ ৬৮, ৭৬-১২২,-ও 
জাতীয়তাবাদ ১০৭১-ও মুসলমান 
সমাজ ১১৩-৪, ১২৬, ১২৯১ ১৯০, 
২০৩, ২০৯ ২১৭১ ৫2 ২৩২, 
২৪০১ ২৪২-৩, ২৫৮ ২৭৩ 

বিঙ্গদশ'ন', ৭৯৮০১ ৯৮ ১১৩১ ১১৬, 
২৫৭-৮ 

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন; ২১২-৩, 
২৭১ ২৩৩১ ২৬৬, ২৮৮-৯ 

বঙ্গীয় প্রাদে'শক সম্মেলন ২১৩ ২৬৮, 
২৭১, ২৭৬১ ২৮০১ ২৮১১? ২৯১, 
২৯৬ 

বন্দেমাতরম, ১০৯ 

--পাঁত্রকা ২৩৪৬, ২৩৮ 

বাকল, হেনার টমাসঃ ১০১১ ১৯২৭, 
১৩৪-৭ 

1বজয়কফ গোস্বামীঃ 6৬ ২৩২, ২৪০, 
২৫৮; ২৬৬ 
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বাঙালির রাষ্টরচিন্তা 


বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি, ১৯৯৮ 
২০০ 

বেঙ্গল মোহামেডান আসো পসিয়েশন, 
২৯০ 

বেদঃ ২৯, ৩০১ ৫৬১ ২3৩ 

বেদান্ত) ৯১ ১৯ ২৯-৩০১ && 

বেনথাম, জেরেমি, ৭ ১১-১৩১৩২১ ৩৫৯ 
৭৮) ৮৬-৭১ ৯০ 

বেসান্ট, আনি, ২১৩ ২৩৯১ ২৬৭ 

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ৯, ৭৫-৭৬১ ১৬২- 
১৬৯১ ২৩২, ২৫৮; ২৬৬ 

'রদ্ষগীতোপনিষৎ” &৪১ &৭ 

্রহ্ধবাম্ধব উপাধ্যায়, ২০৪, ২৪৯, ২৯০ 

বন্মদভাঃ ৪১ ১১৯ 

ব্রাহ্মাধর্ম? ৪, ২৯-৩০১ ৭৪, ১৫৩, ২৩২, 
২৫৮; ২৭২ 

ব্রাঙ্ষপমাজঃ ৪১ ২৯১ ৩১১ &২-৫৩) ৭৬, 
১২৮ ১৯৯? ২৩৩১ ২৪০১ ২৬৬ 

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আযসোিয়েশন, 
১১৬১ ১৭৫ ১৭৮১ ১৮৭১ ২০১ 

ভলতের, ১৬-৭ 

ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, ২০৫ 

ম' তেসাঁকয়ো, ১১১ ৯৫ 

মণ্টফোড শাসনসংস্কারঃ ২১০ ২৫৪৯ 
২৫৯১১ ২৬৭5 ২৬৯ 


মলেমন্টো শাসনসংস্কার, 
৯৯5 ২৯৩১ ২৩৯১১ ৫৯) 
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২২৬১ ২৭৮? ২৮৩ 
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২৩৬১ ২৬০১ ২৭০১ ২৭৬-৭১ ২৭৯১৮ 
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নর্ঘ্ট ৩০৫ 


মার্কস, কার্ল, ১১, ২০৬, ২৫১, 
২৭৬-৭, ২৮১ 
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রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪০, ৪৯, ৯২, ১১৫, 
১৫২, ১৫৪-৫১ ২০৫) ২১৩১ ২৩৬, 
২৭৪-৫ 

£মেশচন্দ্রু দৃত্ব, ১৫, ১২৩-১৫১৯১ ২২২, 
২৫৩ 

রাজনারায়ণ বসু, ৩১, ২০৫, ২৫৮, ২৮৬ 

রানাডে, মহাদেব গোবিন্দ, ৬২, ১৯৭, 
২০, ২২৭-৮ 

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবঃ ৫৩, &৫&, ৭৬, 
১৫৫ 


রামমোহন রায়, ন্-*, ৩৭, 88 ১ 


অক্ষয়কুমার দত ৪৬-৪৭, ৫ 65, 
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১০৩, ১০৬, ১৯২, ১১৭-১২০, 
১২৯, ১৪৭, ১৫৫, ১৬৭, ১৭৮, 
১৬১৭-২০৩, ৯১৯৫-৩৬; ৯১৮, ৯২৫, 
২৫৭ 

রিপন, লর্ড ১৮০, ২০৮-৯ 

রুশ বিপ্লব, ১৬২. ২৭৭ 

রুশো, জাঁ জ্যাক, ৯৩, ৯৬-৮, ১১৯ 

রেনেসাঁস'- ইউরোপীয়, ১৯, ২৩, 
১০১, ১১২, ১৬৭ 


রৌলট আইন, ২৬৮ 

লাজপৎ রায়, ২০৩, ২১৩, ২১৭, ২৪৯, 
২৬৭ 

লোনন, ?ভ- আই-, ২৫১, ২৭৭ 

ল্যান্ডহোন্ডার্স সোসাইটি, ১৯৯ 

শংকরাচার্যঃ ৯, ২১৫১ ২৪১ 


শরিয়ত আল্লাহ্‌, ১৭৩-৪ 
1শবনাথ শাস্ত্রী, ২০৫, ২০৯, ২৩২, 
২৪০, "২৫৮ ্ 


শিবাজণ, ১৪৭, ২০৩-৪১ ২৩৩, ২৪৮ 

শিশিরকুমার ঘোষ, ৯৫, ২০১১ ২০৯ 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৮৬, ২৫০ 

'নংবাদ প্রভাকর” ২৮, ৮১ 

সখারাম গণেশ দেউস্করঃ ২৪৯ 

সঞ্জীবনী সভা, ২০৫ 

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২০৬ 

সত্যা গ্রহ, ২৬৮-২৭* 

“সম্ধ্যান ২০৪, ২৩৮, ২৪৯, ২৯০ 

সম্বাদ কোমদী” ৫ 

সালমুজ্লা, নবাব, ২০৬, ২৮৯ 

“সাম”, ৮২, ৯৫১০০ 

ণসন ফন” আন্দোলন, ৭৭০ 

সিপাহ বিদ্রোহ, ১০ ৭৩১ ৭৬, ৮১, 
১৮০, ২০, ২৪৬ 
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সুভাষচন্দ্র বসু, ৩৩, ৬৯, ২০৬, ২১৭, 
২৭২ - | 

সরেম্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯, ৭০, 
১২০, ১২৩, ১৭৭, ১৮৭, ১১৯৭, 
২০২, ৯০৬, ২০৮-২৩০, ২৩৭২, 
২৪০, ২৫৭১ ২৯০ 

সৈয়দ আহমেদ খাঁ (সার), ৯৭৪, ১৭৭, 
১৮৬, ১৮৮-৯, ২৮৮ 

সৈয়দ আহমেদ শহশীদ, ১৭৩-৪ 

স্টুডেন্টস আসোসয়েশন, ২০৮, ২৩৯, 
২৬৫ 

স্পেনসার, হারবার্ট, ৭৬, ৭৯, ৮৫, ৯২, 
১৫৬১ ২৯৮ 


বাঙালির রাষ্্রীচত্তা 


জরাজায হল? ২৭০-*, ২৮০-১ 

হারিশ্চন্দ্র মহুখোপাধ্যক্ ৯৫, ১৭৮, 
৯০৯ 

হান্টার, উইলিয়াম, ১৩৩, ২৮৭ 

উম, আলান অক্টেঁভিয়ান, 
২১১ 

িতবাদ১ ১১, ৩২-৩৩, ৮৬-৭, ১১২ 

1হন্দমেলা, ২০২, ২৫৮ 

হেগেল, জজ“ উইলহেলম ফ্রেডোরক, ৩, 
৫৯১ ৬৯, ১৫৩, ১৫৬১ ১৫৮, ২৪৯, 
২৮৩ 


১৮৭) 


স্বরাজ, ২৪৬, ২৪৯, ২৫০১ ২৭৮-১, ২৮৩ হেয়ার ডোভিড, ১৯১৮, ২০৮ 


০৩৬১ 


দ্বিতীয় খণ্ডের স্থচিপত্র 


আধ্যাধত্সক মানবতাবাদ 
স্বামী বিবেকানন্দ 
শীঅরাবম্দ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


জাতীয়তাবাদশ ও সমাজ তল্ল্শী ভাবনা 
ভুপেশ্দ্রনাথ দত্ত 
1বনয়কুমার সরকার 
স্ঙ্ষচন্দ্র বস্স 


বস্তুবাদশ মানবতল্পরণী রাষ্ট্রদর্শন 
মানবেন্দ্রনাথ প্রায় 


